[ পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষ1-পর্ধৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যস্চী অনুসারে উচ্চ মাধ্য।*- 
ও সর্বার্থসাধক বিগ্ভালয়সমূহের বাণিজ্য-ধারার নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর 
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ঠ লিখিত ] 
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[ উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য-ধারার নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর জল্য ] 
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নিবেদন 


বহুদিন হইতে প্রকাশক ও কয়েকজন শিক্ষক বন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য- 
ধারর জন্য পৌরবিজ্ঞ/ন ও ধনবিজ্ঞানের উপর একখানি পুস্তক লিখিতে 
অনুরোধ জানাইতেছেন। কিন্তু এতদিন তাহা সম্ভব হয় নাই। এবার 
প্রকাশকের সনির্বন্ধ অঙগরোধে মৎ-প্রণীত উচ্চমাধ্যমিক ধনবিজ্ঞান ও পৌর- 
বিজ্ঞান পুস্তকখানিকে ভিত্তি করিয়া! বাণিজ্য-ধার1র জন্য এই পুষ্তকখানি 
লিক্চিত হইল। যতদূর সম্ভব নির্ধারিত পাঠ্যস্থচীর সরল ও বিস্তারিত 
আলোচন1 এই পুল্রকে কর] হইল। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়টির 
সংক্ষিপ্তসার এবং ততৎ্সঙ্গে মধ্য শিক্ষা পর্যতের বাণিজ্য-ধারার ১৯৬২ সাল পর্যস্ত 
সমুদয় প্রশ্নের ও অন্য সম্ভাব! প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। প্রশ্বোত্তরের 
জন্য পুস্তকের কলেবর বুদ্ধি পাইলে ছাত্র-ছাত্রীগণ উত্তরগুলি পাঠ করিলে 
প্রশ্নের তাৎপর্য ও উত্তর লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবেন এবং 
এজন্য তাহাদের আর কোন স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন হইবে না? 
আশাকরি, ধাহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইল, পুস্তক পাঠে তাহারা 
উপরুত হইবেন । 

প্রকাশক ও তাহাদের সুদক্ষ কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। " 
অরুণিম। প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ যেরূপ দ্রুতগতিতে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, 
তাহা বিশ্ময়ের বিষয় । 
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মূচীগন 


প্রথস্ম অধ্ধ্যাস্ 


খৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিবয়বন্ত ১ 
_... পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, পৌরবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা ও বিষয়- 
বস্ত, পৌরবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্ত সমাজ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, 
পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা, সংক্ষিগুসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


ছ্িতীম্্র অশ্যাস্ত্ 
মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবভ'ন ১০ 
সমাজ কাহাকে বলে, সমাজের ক্রমবিবর্তন, সমাজের উদ্দেশ্য, 


ভারতের যৌথ পরিবার, যৌথ পরিবারের সুবিধা, অন্থবিধা,, 
ব্যক্তি ও সমাজ, সংক্ষিগ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর । 


তৃতীন্ অন্যাস্ত্ 
রাষ্ট্র ২১ 

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের উপাদান, সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্র ও 
সমাজের অন্তান্য সঙ্ঘ, বাষ্ধ্র ও সরকার, রাষ্ট্রে উৎপত্তি, এশ্বরিক 
উৎপত্তি মতবাদ, পরিবন্র্বের ভ্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি মতবাদঃ বল প্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ-_ 
হবস্‌, লক, রুশো, সমালোচনা, এঁতিহাসিক মতবাদ বা 
বিবতনবাদ, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


চতুর্থ অস্যাম্্র 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধাবলী ্ ৪১ 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ, রাষ্ট্রের কার্যাবলী, ব্যক্তি-স্বাতস্তযবাদ, ব্যক্তি-স্বাতত্্- 
বাদের পক্ষে যুক্তি, বিপক্ষে যুক্তি, সমাজতন্ত্বাদ, সমাজতন্্বাদের 


(%* ) 


বিভিন্ন প্রকার-ভেদ, মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ, স্বমষ্টি-প্রধান সমাজ- 
তস্ত্রবাদ, অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ, সমিতি-প্রধান সমাজতম্ত্রবাদঃ 
সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি, বিপক্ষে যুক্তি, আধুনিক 
রাষ্ট্রের কার্কলাপের পরিধি, সরকারের কার্য।বলী, অবশ্টুকরণীয় 
বা অপরিহার্য কার্ধ, ইচ্ছামূলক কার্য, সংক্ষিপ্সার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


সহ্বস্ম অস্যাস্্র 
নাগরিকতা 

নাগরিক সংজ্ঞা, নাগরিক ও বিদেশী, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, 
নাগরিক 'অধিকারের বিলুপ্তি, স্থ-নাগরিকের গুণ, ছের্ণ নাগরিক 
জীবনের অন্তরায়, অন্থরায়গুলির প্রতিকার, অধিকার, নাগরিক 
অধিকারের প্রকারভেদ, পৌর অধিকার, মৌলিক অধিকার, 
রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, ভোটদান করিবার 
ক্ষমৃত1, সার্বজনীন ভোটাধিক।র, কর্তব্য, পরিবারের প্রতি 
নাগরিকের কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, রাষ্ট্রের প্রতি আচ্গত্য, 
রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়। চলা, করপ্রদদান, ভোটদান, অধিকার 
ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভারতে শাসনতস্ত্রের মৌলিক 
অধিকারসমূহ, ভারতে-শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রপরিচালনার নিশা ত্বক 
নীতি, সংক্ষিসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


আন্টি অন্যাঘ্ 
আইন ও স্বাধীনতা শ্‌ 


আইন, আইনের উৎস, রান্্রীয আইন ও গতি নিয়ম, স্বাধীনতা, 

স্বাধীনতার প্ররুত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক, 
ব্যক্তি-স্বাধীনত1 রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়, সংক্ষিপ্তসার, 
প্রশ্ন ও উত্তর। 


€নপ্তষম অসন্্যান্সর 


সরকার 
সরকারের বিভিন্ন রূপ, ত্যারিস্টটুলের শ্রেণী-বিস্ভাগ, আধুনিক 


(৩০ ) 


শ্রেণী-বিভাগ, রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র, গণতন্ত্র একনায়ক-তত, 
আমলাতন্্র, গণতন্ত্র ও ইহার বিভিন্নরূপ, গণতন্ত্র, গণতত্ত্রের গুণ, 
গণতন্ত্রের দোষ, গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান, পরোক্ষ গণতন্ত্রে 
প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ, গণনির্দেশাধিকার, গণ-প্রস্তাব 
অর্নিকার, গণভোট, প্রত্য।বর্তনের আদেশ, একনায়কতস্তর 
গণত্গ্্র ও একনায়কতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের গুণ, দোষ, প্রজাতন্ত্র বা 
সাধারণতন্ত্র, এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, যুক্তরাত্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, 
যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাত্ত্ীয় শাসন-ব্যবস্থার 
পার্থক্য, সু্রাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভাগ, 
যুক্তরাষ্ট গঠনের ও সাফল্যের উপাদান, এককেন্দ্রীয় সরকারের 
স্থবিধা, অস্থ্বিধা, যুক্তরণষ্ট্রের স্থুবিধা, অস্থবিধা, মন্ত্রিসংসদ-চালিত 
শাসন-ব্যবস্থা, রাষ্টুপতি-চালিত সরকার, মন্ত্রিসংসদ-চালিত 
সরকারের গুণাগুণ, রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের গুণাগুণ, 
ভারতের যুক্তরা্্রীর ব্যবস্থার প্রকৃতি, ভারতের শাসনতন্ত্রের 
ুক্তরা স্ত্রীও এককেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট, যুক্তরা্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য, এককেন্্রীয 
শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্ুসার, প্রশ্ন ও উত্তর 


অসষ্টন্ম অস্যাম্ত 
৮০ ১৩৭ 
সংজ্ঞা, শাসনতন্ত্রের শ্রেগ্রীবিভাগ, লিখিত ও অ-লিখিত শাসন- 
তন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট দ্র, অ-লিখিত শাসনতস্ত্রের সুবিধা! ও 
অস্থবিধ1, লিখিত শাস্ঞীতন্ত্রের সুবিধা ও অন্ুবিধা, নমনীয় ও 
,অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র, নমনীয় শাসনতত্ত্রের স্থবিধা ও অন্থবিধা, 
অ-নমনীয় শাসনতস্ত্রের গুণ ও অপগুণ, শাসনতগ্ত্রের স্বরূপ, 
শাসনতন্ত্রপরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি, শাসনতস্ত্রের বিষয়বস্তু, 
সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর । 
+ নবম অন্যাস্ত্রি 
রের বিভিক্ন বিভাগ ১৫২ 


ৰা বিভিন্ন বিভাগ, আইনসভ1 ও ইহার কাজ, আইনসভার গঠন, 


15) 


আইনসভায় একটি পরিষদ বা দুইটি পরিষদ থাকিবে আইনসভার 
কার্ধকাল ও সংগঠন, আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি, শাসন-বিভাগ, 
শাসন-বিভাগের কাধ, বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য, বিচারক- 
নিয়োগ পদ্ধতি, সরকারের বিভিন্ন কার্ষের পৃথকীকরণ, সমা- 
লোচনা, ভারতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ, শাসন- 
বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর, সংক্ষি্ুসার, গ্রশ্ন ও উত্তর | 


দেশ্ণক্ম তবধ্যান্তর 


নির্বাচকমণ্ডলী | ১৬৯ 

নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার £ ইহার 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ নির্বাচন, গুণ, দোষ, সংখ্যালঘিষ্ঠের নির্বাচন সমস্যা, 
সংখ্যালঘুপলের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী, একক হস্তাস্তরযোগয 
ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন, তাণিকা-প্রথায় আনুপাতিক 
নির্বাচন, সীমাবদ্ধ ভোট, স্ত,পীকারী বা একত্রিত ভোট, দ্বিতীয়- 
বার ভোট গ্রহণ, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন, নির্বাচক- 
মণ্ডলীর কর্তব্য, ভারতে নির্বাচন ও নির্বাচন এলাকা, ভোটদীতা, 
নির্বাচন এলাকা, সংক্ষি্ুসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


একাদশ অম্ধ্যত্ 
জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৮৭ 

গণতন্ত্র ও জনমত, জনমতের প্ররুতি, জনমত-গঠনের বিভিন্ন 

উপায়, আইন ও জনমত, ভারতে জনমত, রাজনৈতিক দল, 
রাজনৈতিক দলের কার্ধ, দলীয় শাসনের গুণ, দোষ, ছুই-দল বনাম 
বহু-দল, ছুই-দলের ন্বপর্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, বছ-দলের স্বপক্ষে ও 

বিপক্ষে যুক্তি, এক-দলীয় শাসন, দলব্যবস্থার রি দূর করিবার 

উপায়, সংক্ষিপ্ঠসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


(14০) 
দল্লাদেণ জম্ব্যাঞ্জ 
জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জীভিকতা ২০৬ 
জাতি, জাতীয়তাবাদ, বিকৃত জতীয়তাবাদ, সাম্রাজাবাদ, 
আস্তর্জতিকতা, সম্মিলিত জাতিপুপ্ত, উদ্দেশ্ট, সংগঠন, সাধারণ 
সভা, নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ, কর্মসংস্থ1, আন্তর্জীতিক 
বিচারালয়, অছি পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, 
সংক্ষিুসার, প্র ও উত্তর । 


অন্সোদস্শ অশ্যান্ত 


ভারতের শাসন্-ব্যবস্থ। ২১৯ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, ক্ষমতা-বন্টন, যুক্তরাই্রীর-তালিকা, রাজ্য 
তালিকা, যুগ্ম তালিকা, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
কেন্দ্রীয় সরকর, রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, 
শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন ক্ষমত!, অর্থ-সংক্রাস্ত 
ক্ষমতা, বিচারবিষয়ক ক্ষমতা, জরুরী ক্ষমতা, উপ-রাপ্রপতি, মস্ত্রি- 
পরিষদ, প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরা্্রীয় আইনসভা, পার্লামেন্ট, রাজ্য- 
সভা, লোকসভা, পার্লামেণ্টের সাস্তগণের অধিকার সমৃ, 
পার্লামেণ্ট সভার কার্য ও ক্ষমতা রাজ্যপভা ও লোকসভার মধ্যে 
সম্পর্ক, -আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি, আইনসভার নিকট মন্ত্রিগণের 
দায়িত্ব, রাজ্য সরকারী শাসনকতৃপিক্ষ__রাজ্যপাল, রাজ্যপালের 
নিয়োগ-পদ্ধতি, রাজ্জপালের ক্ষমতা, শালনবিভাগীয় ক্ষমতা) 
আইনবিষয়ক ক্ষমতা রাজন্ববিষয়ক ক্ষমতা, বিচারবিষয়ক ক্ষমতা, 
মন্ত্রিপরিষদ, রাজ্য আইনসভা, বিধান পরিষদ, বিধানসভা, 
রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা ও কার্য, জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা, 
কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন-বাবস্থা, আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, 
শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে 
সম্পর্ক, আইন-প্রণয়ন সম্পর্ক, শাসন-সম্পর্ক, বিচার-ব্যবস্থা, 
বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, দেওয়ানী আদালত, ফৌজদারী আদালত, 
উচ্চ আদালত, সুপ্রিম কোর্ট, স্থানীয় শাসন, স্থানীয় শাসন 


(1৮০ ) 


ক।হাকে বলে, বিভাগ ও বিভাগীয় শাননকত্া/ জেলাশাসক, 
মহকুমা শাসন, থানা, স্থানীয় স্বায়তশাসন, পৌর প্রতিষ্ঠান, 
কণিকাতা৷ পৌর প্রতিষ্ঠান, গঠনতশ্র, পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজ, 
পৌর প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস, সাধারণ পৌর প্রতিষ্ঠান, কার্ধ, 
আয়, সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান, গ্রাম্য স্বায়ত্ুশাসন গ্রতিষ্ঠঠন, জেল 
বোর্ড, কার্য, আয়, স্থানীয় বোর্ড, ইউনিয়ন বেড, কার্য, আয়, 
গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অন্য।ন্য আঞ্চলিক এ্রতিষ্ঠান, কলিকাতা নগরোন্নয়ন 
প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান, সংক্গিপ্ুসার, প্রশ্ন ও 
উত্তর । 


প্রথস্ম অধ্যান্্ 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ! ও বিষয়বস্তু £ 

সংজ্ঞ। ও বিষয়বস্তু, ধনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান কি 
বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক স্তর ও ইহার প্রকৃতি, ধনবিজ্ঞান ও অন্যান্য 
সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাম্্, ধন- 
বিজ্ঞানের বিষধবস্তর বিভাগ, ধনবিজ্ঞান আলে।চনার সার্থকতা, 
আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য) সংক্ষিপ্চপার, প্রশ্ন ও 
উত্তর | টু 


ভ্িতীস্ত্র অনম্ধ্যাস্্র 
ধনবিজ্ঞীনের কতিপয় মৌলিক ধারণ! 
দ্রব্য, ধন বা সম্পদ, ব্যক্তিগত ধন, সমষ্টিগত ধন ও জাতীয় ধন, 
উপযেোগ--আকারগত উপযোগ, স্থানগত উ্পযোগ, কালগত 
উপযোগ, সেবাগত উপযোগ, উত্পাদন, ভোগ, চাহিদ], 
সরবরাহ, বিনিময়-মূলা, ুরমূলয বা দাম, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও 
উত্তর । 


ভন্ঞাব 


(18০ ) 
ততীন্ত্র অধ্যান্্ 


অভাবও ইহার প্রকৃতি, অভাবের শ্রেণীবিভাগ, ক্রমহ্রাসমান 
উপযোগের স্ত্র, উপযোগ হ্রাসের কারণ, ব্যতিক্রম, প্রান্তিক 
উপযোগ ও সমগ্র উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ ও মূল্য, সংক্ষিপ্ত- 
সার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


চতুর্থ অন্ধাস্ত্র 


চাহিদার সুত্র ও স্থিতিস্থাপকতা 


চাহিদার তর, ব্যতিক্রম, চাহিদার স্থিতিস্থাপকত1, চাহিদার 
স্থিতিস্থাগকতা কিসের উপর নির্ভরশীল, স্থিতিস্থাপকতার 
পরিমাপ, চাহিদার শত্র ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা সংজ্ঞার বাস্তব উপযোগ, ভোগোদ্ত্ব, সংক্ষিপ্ত- 
সার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


সাশুওস্ম অধ্যান্ 


উত্পাদনের উপাদান 


উত্পাদনের উপাদান, ভূমি ও ইহার উৎপাদিকা-শক্তি, ভূমির 
বৈশিষ্ট্য, ভূমির উত্পার্দিকা-শক্তি কিসের উপর নির্ভর করে, 
উৎপাদন-বিধি, ক্রমহ্্/ সমান উত্পাদন-বিধি, ব্যতিক্রম, খনি ও 
মত্্যস্থলীর ক্ষেত্র, শিষ্রক্ষেত্র, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি, পরি- 
বর্তনশীল অন্রপাতের ফ্ীত্রঃ ম্যালথাসের সংখ্যাতত্ব, ভারতে কি 
ম্যালথাসেঁর সিদ্ধান্ত প্লিযোজ্য, জনসংখ্য1 ও জাতীয় আয়, শ্রমিক 
সরবরাহ, শ্রমিকের দক্ষ তা, ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতাঃ শ্রম- 
বিভাগঃ বিভিন্ন ধরণের শ্রম-বিভাগ, শ্রম-বিভাগের সুবিধ।, 
অহ্থবিধা, শ্রম-বিভাগের সীমা, মূলধন বা পু'জি, মূলধনের সংজ্ঞা, 
ভূমি ও মূলধ্ন, মূলধন ও আর, মূলধন ও অর্থ, মূলধনের প্রকার- 
ভেদ, মূলধনের «কাজ, মূলধন গষ্ঠটনের উপাদান, ভারতে 
মূলধনের অভাবের কারণ, মূলধন সংগঠন, পরিচালক ব৷ 
ব্যবস্থাপক, পরিচালকের কাজ, সংশ্গ্চসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


৬” 


৪১ 


৫২ 


(|) 
বন্ঠ অন্যান 


ক্ষুদ্র ও বৃহও শিল্প-সংগঠন 1৮৬ 
শিল্পের সংজ্ঞা, বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কাহাকে বলে, শিকল্প- 
সংগঠন, বৃহদায়তন শিল্প আবির্ভাবের কারণ, বৃহদায়তন শিল্পের 
স্থবিধা ও অন্তবিধা, বৃহদায়তন শিল্পগ্রতিষ্ঠানের প্রসারের সীমা, 
ক্ুত্রায়তন শিল্পের স্থবিধা, ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ বা স্থানীয়করণ, 
শিল্প স্থানীয়করণের কারণ, শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা ও অস্থ্বিধা, 
ভারতের শিল্প-সংগঠন, সরকার পরিচালিত শিল্প, ভারতের 
কুটিরশিল্প, কুটিরশিল্পের ত্রুটির কারণ, ঝুটিরশিল্পের উন্নতির 
উপায়, ভারতের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প, ভারতে শিল্পে 
অনগ্রসপরতার কারণ, শিল্পেন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন 
ও উত্তর । 


হনগ্তস্ম অনম্ান্ 


বনিময় ও বাজার ১০৯ 
ধনবিজ্ঞানে বাজারের সংজ্ঞা, বাজারের আয়তন, প্রতিযোগিতা, 


একচেটিয়1, বিনিময়-মূলা, অর্থমূল্য বাঁ দাম, প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে মূল্য-নির্ধারণ, বাজার দর ও স্বাভাবিক দর, একচেটিয়া 

_ মুল্য-নির্ধারণ, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতার 
সীমা, মূল্য-পরিবর্তন ও আয়-পরিবর্তন, মৃত্ববরাহ ও সরবরাহ- 
ব্যয় কিসের উপর নির্ভর করেঃ প্রাস্তি; উপযোগ, প্রান্তিক 
উৎপাদন-খরচ1 ও মূল্য, মূল্যের উপর উপাদান-বৃদ্ধির অন্থু- 
পাতের প্রভাব, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


অবস্তনম অশ্যাস্ত্র 
শন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৩২ 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য কঃহাকে বলে, ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ, 
আস্তর্জতিক বাণিজ্যের স্থবিধা, অন্থবিধা, বাণিজ্যের উদ্ধৃত, 
লেন-দেনের উদ্বত্, আমদানী-রপ্তানীর সমতা, অবাধ বাণিজ্য ও 


অর্থ 


( ॥/* ) 


সংরক্ষণ, অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি, সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি, 


বিপক্ষে যুক্তি, ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি, সংরক্ষণ- 
নীতি, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


সনললক্ম অধ্যাস্ত 


অর্থের উৎপত্তি, ভ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা, ভাল অর্থের গুণাবলী, 


অর্থের সংজ্ঞা, অর্থের কাজ, মুদ্র/ মান, প্রামাণিক মুদ্রা, প্রতীক- 
মুদ্রা, বিহিত অর্থ, ভারতের টাকা, ভারতের নৃতন দশমিক মুদ্রা, 
কাগজী টকষ্র প্রকারভেদ, কাগজী টাকার স্থবিধা, অন্থুবিধা, 
ইচ্ছিক অর্থ, আদিষ্ট অর্থ, অর্থের প্রকারভেদ, একধাতুমান, 
্ব্ণমান, দ্বি-ধাতুমান, গ্রেসামের নিয়ম, পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থা 
বা কাগজীমান, ভ।রতের বর্তমান মুগ্রা-ব্যবস্থা, অর্থের মুল্য, 
অর্থের পরিমাণতত্ব, মৃল্যস্তর পরিমাপ করিবার উপায়__স্থচক 
সংখ্যা, সুচক সংখ্যার স্থবিধা, মত্রান্ফীতি, ুদ্রান্্রীতির কারণ, 
কুফল, মুদ্রাম্ফীতি-নিরোধের উপায়, ভারতে মূত্যস্তর, গৃহীত 
প্রতিকার-ব্যবস্থা, সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্ন ও উত্তর | 


দেস্পচম অধ্থযাস্তর 


খণ ওব্যাক্ক ব্যবস্থা! 


খণের প্রকৃতি ও বেস্ট, খণপত্র, খণপত্রের প্রকারভেদ, ব্যান্ক 
কর্তৃক চালু খণপত্র & ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কতৃক চালু খণপত্র, 
খণের সুবিধা, অন্থবিধা। খণ ও মূলধন, মূল্যের উপর ঝণের 
প্রভাব, ব্যাঙ্ক, ব্যাস্কের কাজ, ব্যাস্ক-ব্যবস্থার উপযোগ, বিভিন্ন- 
ধরণের ব্যাস্ক, বাণিজ্যিক ব্যাস্ক, কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক, কার্য, ভারতের 
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা* রিসার্ড ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়, কার্ধ, ভারতের রাষ্তরীয় 
ব্যান্ব, যৌথ-মৃলধনী ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাস্ক, শিল্প-সহায়ক 
ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, দেশীয় ব্যাঙ্ক, ভারত 


১৫০ 


১৭৯ 


বণ্টন 


( 0/০ ) 


' সরকারের ব্যাঙ্থিং কার্য, ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ভ্রটি নিকাশী- 


ঘর, সংক্ষিপ্তস।র, গ্রশ্ন ও উত্তর | 


এব্জাদেস্প অন্যান 


বণ্টন, উপাদানের আয়» মজুরি, কাজ হিসাবে মজুরি ও'সময় 
হিসাবে মজুরি, আথিক মজুরি ও প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরি, 
মজুরি নির্ধারণ-নীতি, জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি, জীবন- 
যাত্রার মান ও মজুরি, প্রান্তিক উত্পাদন-ক্ষমত1 নীতি, 
মজুরির হারের পার্থক্যের কারণ, ভারতে মজুরির স্তীর, সদ__ 
স্থদের সংজ্ঞা, মোট সদ ও নীট সুদ, সুদের হারের তারতম্য, 
হথদের হার কি ভাবেস্থির হয়, ভারতে সুদের হার, খাজনা 
খাজনার সংজ্ঞা, র্রিকার্ডোর খাজনা-তত্ব, রিকার্ডোর খাজনা - 
তত্বের সমালোচনা, খাজনার কারণ, অর্থনৈতিক খাজনা ও 
চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত খাজনা, খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক, 
শহরাঞ্চলে গৃহনির্যাণের জমির খাজনা, জনসংখ্যা-বুদ্ধি ও কৃষির 
উন্নতির সহিত খাজনার সম্পর্ক, অঙ্গপাজিত মূলাবৃদ্ধি, ভারতে 
জমির খাজনা, মুনাফা, মোট মুনাফা ও খাটি মুনাফা, 
উৎপাদনের আয় হিসাবে মুনাফার সহিত অন্ঠান্ত আয়ের পার্থক্য, 
নীট বা খাটি মুনাফার উপাদান, ভারস্ত্রে ব্যবস্থাপকের মুনাফা, 
যৌথ প্রতিযোগিতা ও শ্রমিক সঙ্ঘ, ফ্রীমিক সজ্ঘের কার্যক্রম, 
মজুরির উপর শ্রমিকসজ্যের প্রভাব, ভা শ্রমিক আন্দোলন, 
ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ত্রুটি, প্রতিকার, জাতীয় আয়-_ 
আয়, আধিক আয় ও প্রকৃত আয়, জাতীয় আয়, নীট জাতীয় 
আয়, জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব, জাতীয় আয় পরিমাপ 
পদ্ধতি, ভারতের জাতীয় আয়, জাতীয় আয়ের উৎস, সংক্ষিপ্- 
সার, প্রশ্ন ও উত্তর । এ 


পরিশিষ্ট 


২০৩ 


প্রথম অস্ান্্ 
পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত 
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পোৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা _7)6117716105 01 015169 

পৌরবিজ্ঞানের ইংরাজী প্রতিশব্দ হইল সিভিক (0৮108 )1 সিভিক শব্দটি 
আবার যথাক্রমে লাতিন “সিভিটাস? ( 01516%5 ) ও “পিভিস” (01515) হইতে 
গৃহীত । “পসিভিট।সঃ শব্দের অর্থ হইল নগর-রাষ্ট্রী আর “সিভিস' শব্দের অর্থ হইল 
নাগত্তিক। 

প্রচচীন গ্রীস ও ছ্ী(ম নগরকে কেন্দ্র করিয়] রাষ্ট্র গঠিত হয়। এখেন্স, স্পার্টা, 
স|ইর|কিউস্‌ প্রভৃতি ছিল এই জাতীয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের আয়তন নগরেই সীমাবদ্ধ 
থ।কিত খলিয়া এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নগর-রাষ্ট (01৮-868569 ) বলা হইত । গ্রীক 
ও রোম দেশের সভ্যতা এই নগর-রাষ্্রকে কেন্দ্র করিয়া! গভিয়া উঠে। এই নগর- 
রাষ্ট্রের যে-সমস্ত অধিবাসীর প্রচুর অবসর ছিল, এবং যাহার] বাষ্্পরিচালনা-কার্ষে 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতার অধিকারী ছিল, তাহাদ্দিগকেই 
নাগরিক বলা হইত । রারষ্পরিচালনা-কাধে অংশ গ্রহণ করিবার অযোগ্যতা 
হেতু ক্রীতদ।স, দিন-মজুর ও স্ত্রীলে।কগণ নাগরিক বলিয়। গণ্য হইত না। 

শব্ধগত অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বল! যায় যে, পৌরবিজ্ঞান হইল সেই শান্ত, 
যে শাস্ত্র পুর অর্থাৎ নগর এবং পৌরজন অর্থাৎ নাগরিক লইয়া! আলোচনা করে। 
প্রাচীন গ্রীস ও রোমে রাষ্ট্র ও সমঞ্্ ছিল অভিন্ন, রাই ছিল সমাজের একমাত্র 
প্রতিষ্ঠ।ন এবং নাগরিকগণের সষ্্রবিধ কার্ধকলাপই একমাত্র রাষ্ট্রের ব্যাপারেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। স্ৃতরাং অতীও্ঞ্ুগে পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্ত নাগরিক 
অর্থিক।র-ভোগ ও নাগরিক কর্তব)-পালনেই সীমাবদ্ধ ছিল। নগর-রাষ্ট্রের সহিত 
ন।গরিকগণের সম্পর্ক এবং এই পারস্পরিক সম্পর্ক-সংক্রাস্ত যাবতীয় বিষয়েব 
আলোচন। পৌর বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্ত বলিয়] পরিগণিত হইত । 
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বর্তমান যুগে নগর-রাষ্ট্রেরে পরিবর্তে দেশজোড়। বৃহৎ রাষ্ট্রের আবির্ভাব 


হইয়াছে। আধুনিক রাষট্রগুলি একদিকে যেরূপ আয়তনে ও জনসংখ্যায় বিশাল, 
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অপরদিকে তব্রপ নানাবিধ জটিল সমস্যা-সংকুল। এদিক দিয় দেখিতে গেলে 
আধুনিক অতিকায় রাষ্ট্রের সহিত অতীত যুগের ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্রের তুর্লনাই হয় 
ন।, কিন্তু তাহ। সত্বেও রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এখনও পর্ধস্ত নাগরিক বলিয়।৷ অভিহিত 
হয়। নাগরিক বলিয়া অভিহিত হইলেও অতীত যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য 
এবং বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৌরবিজ্ঞান-সম্পর্কেও এই ধারণার রূপান্তর 
ঘটিয়াছে। বর্তমান যুগে মানুষ মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের নাগরিক হইলেও নাগরিকতা 
তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মান্তষের সামাজিক জীবনের পূর্ণপ্রকাশ 
একমাত্র রাষ্ট্েই নয়; তাই সামাজিক মানুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পর্বাঙগীণ 
বিকাশের জন্য সমাজ-জীবনে নানাবিধ সজ্ঘের স্ষ্টি হইছে ৷ এই সঙ্ঘগুলি 
মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক বলিয়৷ এই সঙ্ঘগুলির সদশ্য হিসাবে প্রত্যেক 
মান্ষেরই কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে 
যে, মানুষ যেস্থানে বাস করে তাহার সহিত তাহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। স্থতরাধ বাসস্থানের সমন্তাগুলির সহিত তাহার জীবনের স্থুখ-শাস্তি নিবিড- 
ভাবে জড়িত থাকে । এই জন্যই গ্রাম পঞ্চ য়ে, যুনিয়ন বোর্ড, পৌরসভা প্রভৃতি 
স্থানীয় স্বায়তৃশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । এই সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের 
সদন্য হিসাবেও মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার- 
ভোগ ও কর্তব্য-পালন তাহার নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। বর্তমান ব্যাগ্নকতর নাগরিক জীবনের এই অংশকে স্থানীয় 
নাগব্রিকতা। €(7,0981 07" 11080101708] 616 £81081)1]) ) বল] হয়। 
মান্য যে গ্রাম বা সহরে বাস করে তাহী' তাহার প্রধান কর্ণকেন্দ্র হইলেও 
মানুষের আন্গত্য একমাত্র সেই গ্রাম বা সহরেঁংসীমাবদ্ধ থাকে না। কোন গ্রাম 
বা সহর দেশের একটি অঞ্চলমাত্র এবং এই অঞ্চলের সুখ-শাস্তি অনেক পরিমাণে 
« সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। স্ৃতরাং মানুষের প্রথম ও প্রধান 
আঙন্গত্য হইল দেশের প্রতি-_রাষ্ট্রের গ্রতি। মানুষের সমস্ত অধিকারের উৎস হইল 
রাষ্ট্র এবং একমাত্র রাষ্ট্রের সদন্ত হিসাবেই তাহার অধিকারগুলি সমাজে স্বীকৃতি- 
লাভ করে । কোন একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে মাস্থুষ যে অধিকার ভোগ করে এবং 
রাষ্ট্রসম্পকিত কর্তব্য পালন করে, তাহাকে জাতীয় নাগরিকতা ( ঘ৪ 078] 
01056708117) ) বল! হয়। | 
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বঙমানে জাতীয় নাগরিকতাই মানব-জীবনের শেষ অধ্যায় বলিয়! পরিগণিত 
হয় না। মানুষ যে গ্রামে বা নগরে বাস করে, সে সেখানকার 'স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের 
দদশ্য। দ্বিতীয়তঃ, সে যে রাষ্ট্রে বাস করে সে রাষ্ট্রের মে সদস্য, কিন্তু বর্তমানে 
ম|শষের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধ তাহার গ্রাম, সহর এমন কি দেশের গণ্ডি 
অতিক্রম করিয়1 সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । মানব আজ তাহার সংকীর্ণ 
ব্যক্তিগত ও দেশগত স্বার্থের উধ্বে উঠিয়া বিশ্ববাসীকে 'ভ্রাতৃ”সম্বোধন করিতেছে । 
মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে যে-দেশে বসবাস করে সে-দেশের রাষ্ট্রের সভ্য 
হইলেও সে সমগ্র মানব-গে্ঠীরও একজন সভ্য এবং তাই সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর 
গ্রতি ্লানুগত্য স্বীকার কর। তাহার পবিত্র কর্তব্য বলিয়া সে মনে করে। 
প্রধানতঃ অর্থ নৈতিকঞ্টীকারণে হইলেও কুষ্টিগত ও পর্মীয় কারণেও মাভষ নির্দিষ্ট 
ভৌগোলিক এল।কার মধ্যে সীমাবদ্ধ ন1 থাকিয়৷ সমগ্র পৃথিবীকে নিজের কর্মক্ষেত্র 
করিয়! লইতেছে। মানুষের জীবন আজ বহু সমন্তা-সংকুল, তাই তাহার চিন্তা ও 
কর্মের পরিধিও সুদূর বিস্তৃত। এই জন্তই আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা 
আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সজ্ঘের মাধ্যমে 
বিভিন্ন দেশে মাঞ্ম আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। 
সম্মিলিত জাতিপুণ্ত (01157 26108) আজ মহামানবের মহামিলনক্ষেত্র বলিয়ু? 
পরিগণিত হইয়াছে । তাই পৌরবিজ্ঞানের বিষর়বস্ত আর স্থানীয় নাগরিকত] ব1 
জাতীয় নাগরিকতায় সীমাবদ্ধ নহে । মানব-গোষ্ঠীর একজন হিসাবে 
আস্তর্জাতিক সঙ্ঘের সদন্ত হিসাবে ব্যক্তির সম্পর্ক, দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য 
আজ পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তৃ স্টরস্ততূক্ত । ব্যক্তি-মানুষের এই আস্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে যে অধিকর্ট্রী ও দায়িত্ব আছে, তাহাকে আন্তর্জাতিক 
নাগরিকতা (72657786107081801059178181]) ) বলা ভয় । 

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিরা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পর্যস্ত 
মান্ধুষে মান্তষে সম্পর্ক রহিয়াছে । এই পারস্পরিক সম্পর্ক যতই বন্ধুত্বপূণ ও 
দৃঢতর হইবে, মানব-গোরষ্ঠীর মধ্যে ততই এঁক্য, সাম্য ও মৈত্রীভাব স্থাপিত হইয়া 
সমগ্র মানবজ|তির বৃহত্তর কল্যঙ্জি সাধিত হইবে। স্ুষ্ঠিরাং কি উপায়ে আদর্শ স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া মানুষের মধ্যে 
সৌভ্রার স্থাপন করা যায়, তাহাই হইল পৌরবিজ্ঞান-আলোচনার প্রধান উদ্েশ্। 
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পৌরবিড্ঞানের সহিত অনস্ভান্ত সমাজ-বিভ্ঞানের জন্থন্ধা__7২618110। ০1 
01108 দা16 06161 90০18 90197708 

পৌরবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মান্টযেরই আচার ও রীতিনীতি সম্পর্কে আলে।চনা 
করে। স্থতরাং ইহা একটি সমাজ-বিজ্ঞন | পমাজ-বিজ্ঞন হিগাবে অন্যান্য 
শাস্ত্রের সহিত পৌরবিজ্ঞ।ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । এখন দেখ] যাক, অন্যন্য শাস্ত্রের 
সহিত ইহার কি সম্বন্ধ । 


পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান --015105 8110 চ১০9116198 


রাষ্ট্রবিঙ্ঞানে বাষ্টসম্পকিত সক্ল তথ্যেরই আলোচন। তয়। অর, পৌর- 
বিজ্ঞনে আলে|চনা হয় নগরিকগণের সহিত সরকারের সর্ধশর্কের বিষয় | শতরাং 
পৌরবিজ্ঞ।নের বিষয়বস্ত বাষ্ট্রসম্পর্কে নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্য 
সীমাবদ্ধ। নাগরিক জীবনের সমস্যা বাতীত পৌরবিজ্ঞানে রাষ্রসম্পকিত অন্ত 
কোন সমন্যর আলোচন। হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র 
আরও ব্যাপক ও বহুদূর বিস্তৃত। রাষ্ট্রকে নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন সমন্থা 
ব্যতীত আরও বহু জটিল খমন্সার সমাধান করিতে হয়। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের 
প্রধান সমস্ত। হইল আন্তরজ।তিক সমন্যাঞুলির সমাধান করিয়া পরব।ষ্ট্রেরে সহিত 
সহ-অস্তিত্ব ( 0০-৫1960)0০০ ) নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। নতুবা 
কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আভ্যন্তরীণ শান্ত শৃঙ্খণা রক্ষা কবিয়। দেশের উন্নতির জন্ত 
গঠনমূলক কাধ পরিচালনা কর] সম্ভব নহে। নাগরিক জীবনের অভাব অভিযোগ 
দুর করিয়া তাহাদের হখ-সমৃদ্ধি বুদ্ধি কণিতে (ইলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসন- 
ব্যবস্থা ও বৈধেশিক নীতি স্ুপরিচ।লিত [ওয়া একান্ত প্রয়োজন । স্থতরাং 
রাষ্্রসম্পর্কে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য স্ষ্টের আভ্যন্তরীণ শামননীতি ও 
বৈদেশিক সম্পর্কের উপর নিভর করে। কাজেই পৌরবিজ্ঞানের বৈষয়বন্ত ও 
« রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । নাগরিক জীবনের বহুমুখী সমস্তা লইয়া 
আলোচন। কর! হইল উভয় বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য । 
পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান-_01%198 ৪0৭ 77907)010193 
দারিদ্র্য হইল মানুষের সক্মিজিক জীবনের এরধান অভিশাপ । দারিদ্র্য দুর 
করিয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে ন! পারিলে নাগরিক জীবনের 
পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। দারিত্র্যই হইল হ্-নাগরিকতার প্রধান অস্তরায়। 


পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু *. € 


ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া 
ম।গষের* সুখ-সমৃদ্ধি বৃক্ধি করা। মানুষের অর্থ নৈতিক" দুর্গতি দূর হইলে 
স্থন।গরিকঙার প্রপান বাধা অপসারিত হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত 
পৌরবিজ্ঞ/ন আলোচনার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে ন।। ধনবিজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত 
জ্ঞান প্রশ্গোগ করিয়া পৌরবিঞ্ঞন আলোচনার উদ্দেশ্য অর্থাৎ নাগরিক জীবনের 
সখ সমুদ্দি বৃদ্ধি দ্ব|রা আদর্শ নাগরিক স্থষ্টি কর] সম্ভব । অপর পক্ষে পৌরনীতির 
দ্বার] এমথিত না হইলে ধনবিজ্ঞানের কোন স্থপরিকল্পনা কার্করী করা যায় না। 
স্থতরাং পৌব্রণীতি ও'ধনবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । 


পৌরবিজ্ঞান ও ইঞ্ভিহাস-_-01516৪ 8110 17118101'5 


পৌরবিঞ্/ন নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে, আর 
ইতিহাস অতীতের আলে।চনা করে। বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও 
কর্তব্য সম্পকে সঠিক ধারণা করিতে হইলে ইতিহ।সের সাহায্য ব্যতীত সে ধারণা 
নিভু হইতে পারে নাঃ কারণ বধর্তমান নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং 
আধুনিক চিন্তাধ।রা ও পৌর-প্রতি্ঠানগুলি অতীতযুগের ভিত্তির উপর .গঠিত 
হইয়াছে । পৌর-প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমপরিণতির মুলকথা ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির 
ধার! বুঝিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য অপরিহার্য । অতীতের পরিণতি হইল 
বর্তমান এবং বর্তমানের ভিত্তিতেই ভবিষৎ গঠিত হয়। ইতিহাসে নাগরিক 
জীবনের বন্ৃমুখী অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ অছে। তাই ইতিহাস পাঠ করিয়] 
অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তম্টরা সম্পর্কে ঠিক ধারণা করিতে হইবে এবং 
বর্তম!ন সম্পর্কে ঠিক পথে পরিচাপিত্বহইলে ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ সুগম হ্য়। 
স্বতর।ং ইতিহ।সের সহিত সম্পর্কহীন পৌরবিজ্ঞান কোনরূপ স্বফল দিতে 
পারে না। 
পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশান্্র _-015165 970 [10)108 

পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্ সম্পূর্ণ ্বতন্ত্র। নীতিশান্ত্র মানুষের সমগ্র 
জীবনের--তাহার চিন্তধার1, কাজের উদ্দেশ ও বাহিক আচরণ সব লইয়! 
আলোচন] করে এবং কোন্টি ভাল ও কোন্টি মন্দ, তাঁহার নির্দেশ দেয় । পৌর- 
বিজ্ঞানে নাগরিক জীবনের শুধুমাত্র বাহিক আচরণগুলি আলোচনা করা হয়। 
এদিক দিয়ে দেখিতে গেলে পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্ত্ব অপেক্ষ! 


৬ "' বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সন্ীর্ণতর, কিন্তু উদ্দেশ্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, উভয়খান্ত্রের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিগ্ধমান। নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করা, আর 
পৌরবিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত হইল আদর্শ নাগরিক হ্থষ্টি করা । কিন্তু মানুষ হিসাবে 
আদশস্থানীয় না হইলে আদর্শ নাগরিক হওয়া সম্ভব নহে | সুতরাং আদর্শ 
নাগরিক হইতে হইলে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অন্সারেই নাগরিক জীবনের অধিকার 
রক্ষা! ও কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন। যে কাজ নীতিশাস্ত্র সমর্থন করে না, 
সেরূপ কাজ করিয়া কেহ আদর্শ নাগরিক হইতে পারে না। নাগরিক হিসাবে 
মান্ধষের আচরণের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, একম|ত্র নীতিশাস্ত্রের সাহাযো 
তাহা জান। যায়। হৃতরাং নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অগ্গসারে মানুষের কার্ধকলাপ 
পরিচালিত ন। হইলে নাগরিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতিষ্ঠইতে পারে না। 


পৌরবিজ্ঞান আলোচনার জার্থকতা--[060165 ০1 76 ৪%505 ০৫ 
(1519৪ 

ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে যাহ।র সারমর্ হইল যে, গণতন্ত্রের সাফল্যের 
জন্য দেশে শিক্ষিত ও সচেতন জনমত একান্ত অপরিহার্য । ( “/1) 2107৮ 8170 
81061116077 1000110 01)17)101) 18 6110 286 98891)619] 06 0911)002,0%,” ) 
উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সত্য । নাগরিকগণ যদি শিক্ষিত ও সচেতন না হয়, তাহ! 
হইলে তাহার যথাযথভাবে তাহাদের নাগরিক অধিকার-ভোগ ও কর্তব্যপালন 
করিতে পারে না। শামক-গোঠী ক্রমশঃ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে 
ও কালক্রমে তাহার! ক্রীতদ[সে পরিণত হইগ্রেে। কর্তব্যপালনে অবহেলার ফলে 
শাসনব্যবস্থাও দুর্বল হইয়া! তাহাদের -অধিকাৰু রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে। এই 
জন্যই নাগরিকগণের তাহাদের অধিকার ও কাঁব্য-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা 
প্রয়োজন। আর পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেই নাগরিকগণ তাহাদের 
অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। রাষ্র 
আইন প্রণয়ন করিয়া কিভাবে শাস্তি-শৃঙ্খলা গ্রতিষ্ঠ। দ্বারা নাগরিকগণকে তাহাদের 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুবিধা দান করে, পৌরবিজ্ঞানের আলোচন] হইতে তাহা 
জানিতে পারা যায়। ইহা ছীড়া, পৌরবিজ্ঞান” আলোচন! দ্বার] মানুষ আত্ম- 
সচেতন হুইয়৷ তাহার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে । 
পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়া মানুষ নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া 





পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! ও বিষয়বস্ত ১. ৭ 


ছাড়া তাহার মধ্যে সমাজ-চেতন! জন্মে না । ইহার ফলে সে অপরের অধিকার 
ও কর্তঝ্চ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হয়। পারম্পরিক স্থুবিধা-অস্থবিধা বিবেচনা করিয়। 
মানুষ যি তাহার কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাহা হইলে সমাজ-জীবনের বনু 
সমশ্ঠারই সহজে সমাধান হয়। মানুষের যনে সমাজ-চেতনা জাগরিত হইলে, 
মানুষ তাহার পারিপার্িক সামাজিক নান! সমস্যার সমাধান করিয়া কিভাবে 
উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে স্থনিদিষ্ট মত গঠন করিতে শিক্ষা- 
লাভ করে। ও 

স্বাধীনত] লাভ করিবার পর এই শাস্ত্রের আলোচন] ভারতের নাগরিকগণের 
পক্ষে অপরিহার্য হইয়। উঠিয়াছে। পার্জনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে 
নাগরিকগণের দায়িত্ব হুল পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। স্ৃতরাং স্বাধীন দেশের 
স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাহাদের পক্ষে সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার ও কর্তব্যগুলি 
সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে পৌরবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির সহিত পরিচিত 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন । নতুবা ম্বাধীনতালাভ বিফল হইবে। 


সংক্ষিগুসার 


পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞ! 

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত । নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত 
অধিবাসীর রাষ্ট্রের কাজে যোগদান কধিব!র অবসর ও যোগ্যত। ছিল, তাহাদিগকে 
নাগরিক বল! হইত এবং এই নাগঞ্সিকঅধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচন। হইল 
পৌরবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্ত। 
আধুনিক সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত- 

নগর-রাষ্্রের পরিবর্তে বর্তমানে দেশজোড়া বৃহৎ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে । এই 
বৃহৎ রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীমাত্রই নাগরিক বলিয়া পরিচিত। বর্তমান যুগের 
নাগরিকগণ এখন আর শ্ধুয়াত্র রাষ্ট্রের সদন্য নহে। নাগরিকগণের ব্যক্তিত্ের 
পূর্ণবিকাশের জন্য সমাজে বনু সঙ্গ গঠিত হইয়াছে এঞ্ধ প্রত্যেক নাগরিক এইরূপ 
একাধিক সঙ্ঞের সদন্ত । মানুষ যে গ্রামে বাসহরে বাস করে, সেই গ্রাম বা 
সহরের সহিত তাহার - একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে । এই সম্পর্ক পঞ্চায়েখ সভা, 


৮ * বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পৌরসভা প্রভৃতি স্বানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শ্রই স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে মানুষ যে অধিকার ভোগ করে ও কর্তব্যপালশ করে, 
তাহাকে স্থানীয় নাগরিকতা বলা হয় । 

কোন গ্রাম ব। সহরের স্বার্থ সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত। রাষ্ট্রের 
নাগরিক হিসাবেই মান্য স্থানীয় অধিকারগুলি ভোগ করিতে গ্লারে, সুতরাং রাষ্ট্র 
সম্পকিত প্রত্যেক মান্নষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। মানুষের 
জীবনের এই রাষ্ট্র-সম্পফিত অধিকার-ভোগ ও কর্তব্যপালন জাতীয় নাগরিকতা 
বলিয়। কথিত হয়। 

বত্তমানে জাতীয় নাগরিকতা মানবজীবনের চরম উদ্দেন্ঠ বলিয়। পরিগণ্রিত হয় 
না। মান্য ক্রমশঃই দেশ ও রাষ্ট্রের গণ্ডি অতিক্রম কাঁরিয়া নিজেকে সমগ্র 
মানবজাতির এক অবিচ্ছে্চ অংশ বলিয়। ভাবিতে শিখিতেছে। তাই সে মনে 
করে যে, বিশ্বমানবের প্রতি তাহার একটা কর্তব্য আছে এবং এই বিশ্বমানবের 
একজন হিসাবে সেও মানব-অধিকার দাবী করিতে পারে । হৃতরাং মানুষের 
অধিকার ও কর্তব্যবোধ আজ তাহার ক্ষুত্র গ্রাম বা সহর ও রাষ্ট্রের সীম! অতিক্রম 
করিয়া বিশ্বমানবতার দিকে অগ্রসর হইতেছে । বিশ্বমানব-সম্পর্কে মানুষের এই 
অর্ধিকার ও কর্তব্যবোধ হইল আন্তর্জাতিক নাগরিকতা । 


পৌররিজ্ঞান ও অন্যাস্য সমাজ-বিজ্ঞান 
' পৌরবিজ্ঞান একটি সমাজ-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে রাষ্ট্রকে কেন্ত্র করিয়া 
মান্গষের অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমাজ-বিজ্ঞান 
হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস,ধনবিজ্ঞান, নীর্তবিশান্ত্র গ্রভৃতি অন্তান্থা সমাজবিজ্ঞানের 
সহিত এই শাস্ত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । ইতিহাষ্ঠ হইতেই মানুষের অধিকার ও 
কর্তব্যের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। "মানুষের অধিকার স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
১ হইলে অর্থনৈতিক জীবনের মান উন্নত হওয়! একাস্ত আবশ্তক । আবার, অর্থ- 
নৈতিক দুর্গতি হইল স্থ-নাগরিকতার প্রধান অন্তরায়। আদর্শ নাগরিক 
হইতে হইলে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অন্ুলারেই নাগরিক .অধিকাররক্ষা] ও কর্তব্য- 
পালন কর প্রয়োজন । 


পৌরবিজ্ঞান আলোচনার পার্থকতা৷ 
স্থ-নাগরিক হইতে গেলে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক জান থাকা একাস্ত 


পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তব ৯ 


আবশ্তক। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়। এই জ্ঞান লাভ করা যায়। পৌরবিজ্ঞান- 
আল্ধেচনার ফলে মানুষের সমাজচেতণ। বৃদ্ধি পায় এবং সে সহযোগিতার ভিত্তিতে 
সামাজিক নানা সমশ্যার সমাধান করিবার শিক্ষা পায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিক- 
গণের পক্ষে তাহার্দের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিবার জন্য 
পৌরবিজ্ঞান আলোচন1 কর] একান্ত আবশ্যক । 


প্রশ্ন ও উত্তর 


15106501806 002 50096 2100 ৮৪186 06 560011)5 (1৮405. 
্ [ চ, 5. (007.) 1961 (0০0209.) ] 
পৌরবিজ্ঞান অীলাচনার পরিধি এবং.ইহার চর্চার সার্থকত! বর্ণনা কর। 

উঠ---শব্দগত অর্থের দিক দিয়! দেখিলে বলা যায় যে, পৌ9বিজ্ঞান হইল দেই শান্ত, যে শান্ত 
পুর অর্থাৎ নগর এবং পৌরজন অর্থাৎ নাগরিক লইয়! আলোচনা করে । বর্তমানে নগর রাষ্ট্রের 
পরিবর্তে দেশজোড়া বুহদ|য়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হওয়ার ফলে পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তর 
পরিধি ব্যাপরুতর হইয়াছে । বর্তমানে রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী মাত্রই নাগরিক বলিয়া অভিহিত 
হয়। আর এই নাগমিক জীবনও নন! দিক দিয়! বছ সমস্তা-সংকুল হইয়াছে । তাই বর্তমান যুগের 
নাগরিক অধিকার ও ন/গরিক কর্তবা সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
.পৌরবিজ্ঞানের বিবয়বস্ত সম্পর্কে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে মানুষ মুখ্যতঃ রাহ ঁ 
নাগরিক হইলেও নাগরিকত। তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মানুষের সামাজিক জীবনের 
পূর্ণ প্রকাণ একমাত্র রাষ্ট্রই নহে। তাই সামাজিক ম্যনুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য 
কষুদ্র-বৃহৎ নানাবিধ মংঘ ব| প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি করিয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদন্ত হিসাবে প্রত্যেক 
মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কুট আছে। উদাহরণ শ্বরাপ বল! যাইতে পারে যে, মানুষ যে 
গ্রামে ঝ৷ শহরে বাম করে, সেই গ্রাম ক্র শহরের সমস্য।গুলির সহিত তাহার জীবনের হুখ-শান্তি 
একান্তভাবে জড়িত থাকে । এই গ্থাঁণীয় সমন্তাগুলি সমাধান করিবার উদ্দেছ্যে ইউনিয়ন বে, 
জেলা! বোর্ড, পৌর সভ। গ্রস্ৃতি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমন্ত প্রতিষ্ঠানের সদন্ত হিসাবে 
মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার ভোগ ও কর্তব্পালন তাহার 
নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছে্ত অংশ বলিয়া! পরিগণিত হয়। বর্তমান ব্যাপকতর নাগরিক 
জীবনের এই অংশকে স্থানীয় নাগরিকত। ([.০০৪] ০0: 20012101991 ০৫426151510) বল। হয় । 

মানুষ দে গ্রাম বা সহরে বান করে তাহ! তাহার প্রধান কর্নকেন্ত্র হইলেও মানুষের কর্মন্ষেত্র ও 
আনুগত্য একমাত্র পেই খ্রাম ক শহরে সীমাবদ্ধ থাবেস্ন। | গ্রাম বা সহর হইল দেশের একটি . 

ংশমাত্র এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের নুখ-শান্তি দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। 

সুতরাং প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান আনুগত্য হইল দেশের প্রতি'-জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি । কারণ 


১৭ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মান্গুরের সব অধিকারের উৎন হইল রাষ্ট্র। সুতরাং স্থানীয় নাগরিকত। ছাড়াও রাষ্ট্রের নাগ্ররিকবপে 
প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার ভোগ ও কর্তবা-পার্ানকে 
জাতীয় নাগরিকতা! (2010781 ০1012275131) বল! হয়। পৌরবিজ্ঞন আলোচনার ক্ষেত্র এই 
জাতীয় নাগরিকতার উপর সমধিক গত দেওয়] হয়। 

মানুষ বে দেশে বান করে, সে দেশের রাষ্ট্রের সদস্য হইলেও সে সমগ্র মানবগে।ীরও একজন । 
বর্তমানে শিক্ষ/ ও সংস্কৃতিমূলক নান! আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠঠন গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত 
আন্তঞ্জ।তিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে 
অগ্রসর হুইয়াছে। মানুষের চিন্তাধার। ও কর্ণের পরিধি বিস্তৃত হওযা'র ফলে আজ সমগ্র পৃথিবীক 
সে তাহার কর্মক্ষেত্র করিঘ। লইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (07160 86903) আজ মহা- 
মানবের মহ। মিলনক্ষেত্র ঝলিয| পরিগণিত হঠখাদছ । তাহ! পৌরবিজ্ঞানের পরিধি আর স্থানীয 
নাগরিকতা৷ ব| জাতীয় নাগরিকতাধ সীমাবদ্ধ নাহ। মানবগোষ্ঠীর একঅন্িহিসাবে__আস্তর্জাতিক 

ংঘের সদন্ত হিসাবে ব্যক্তির সম্পক, দািত্ব অধিকার ও কর্তবা আজ পেৌনরবিজ্ঞানের বিষযবস্তর 

অন্তভূক্ত। মুতরাং পৌরবিজ্ঞান আলোচনার পরিধি স্থানীয ও জাতীয় নাগরিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী 
অতিক্রম করিয়! আন্তর্জীতিক নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য পযস্ত প্রসারিত হইযাঁছে। 

স্থ নাগরিক ব্যতীত কল্যাণ রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। আর স্থ নাগরিকতার প্রধান ভিত্তি 
হইল অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিযাই এই জ্ঞান লাভ কর! 
ধায়। পৌরবিজ্ঞন আলোচনার ফলে মানুষের সমাজচতনা বুদ্ধি পাষ এবং সে সহযোগিতার 
ভিত্তিত সামাজিক নান! সমন্তার সমাধান করিবার শিক্ষা পাষ। স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের 
পক্ষে তাহাদের অধিক।র ও কর্তব্য সম্পর্ক সঠিক ধারণ! করিবার জন্য পৌরবিজ্ঞান আলোচন! কর! 
একান্ত প্রয়োজন । নতুব। শ্বাধীনতালাভ বিফল হইবে। 





্বিতীন্ত্র অসন্যাশ্র 
মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন 
[11156 ৪৮56 800 ঘ:ড০1০ 6০1) ০6 70091) 9০০95 ) 


সমাজ কাহছাকে বলে ছা)8 15 ৪ 90৩1915 


সাধারণতঃ বল। হয় যে, মানুষ সামাজিক জীব । সামাজিক জীব অর্থে কি 
বুঝা যায় তাহার আলোচন] প্রয়েজন। বহু জনসমষ্টি সভ্যজীবন যাপনের 
উদ্দেস্টে একসঙ্গে বাস করে। তাহারা নুখে-ছুঃখে, আপদে-বিপদে প্্পরের উপর 


মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন ১১ 


ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মনুষ্য সমাজ গড়িয়া 
উঠিখ্বাছে। জনসমষ্টি খন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন: প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য নানাস্থত্রে একতাবদ্ধ হয, তখনই সমাজ-জীবনের স্ত্রপাত হয়। এই সমাজ 
মানব-জীবনকে আরম্ভ হইতে শেষ পযস্ত নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের অন্ত 
কোন লিখিত আইন-কানুনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ 
প্রথা, আচার ও রীতিনীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মাজষের জীবন 
বহুমুখী। বহুমুখী জীবনেব বন্ুবিধ প্রযোজন মিটাইবার জন্য মানুষ সমাজদেহের 
মধ্যে কষুদ্র-বৃহৎ সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান স্ষ্টি কবিয়াছে। তাই সমাজের মধ্যে আমরা 
দেখিতে পাই ধর্মসংগঠন, শিক্ষাকেন্ত্র, শ্রমিক-সজ্ঘ প্রভৃতি । এইরূপ বিভিন্ন 
সংগঠনের সমাবেষ্জি। সমাজদেহ গঠিত। রাষ্ট্রও সমাজদেহের মধ্যে এইরূপ 
একটি সঙ্ঘ। 
সুতরাং জনসমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং এই জনসমষ্টি সাধারণ 
স্বার্থে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিঃসঙ্গভাবে বাস করিয়া ম'চষ বচিতে 
পাবে না। তাহার সহজাত প্রকৃতির তাডনায় সে অপর মান্তষের সঙ্গ কামনা 
করে। একদিকে এই সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্যদিকে সমাজবদ্ধ জীবনের সুখ” 
স্থুবিধাগুলিঃ এই উভযে মিলিয়। মান্তযকে সজ্ঘবদ্ধভ।বে সমাজ স্টটি করিয়া. বাস 
করিতে শিক্ষা] দিয়াছে । | 


সমাজের ক্রমবিবত ন--175918610 01 ৪80০195 

সমাজ একদিনে বা একজন্রলোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা 
বর্তমানে যে সম।জে বাস ও ই গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে । 
বর্তমান সমাজ মানষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল। যতদূর কল্পনা করা যায় 
তাহাতে অন্থমান কর! হয় যে, পরিবার € 87015) হইতেই মানবসমাজের 
স্থুরু হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে 
কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং শিশুপালনের জন্তই মাতাপিতার 
বিশেষ করিয়া মাতার*নেহ ও যত্ব প্রয়োজন | এই ন্মেহ ও যত্ব মানুষের সহজাত 
প্রবৃত্তি। মানুষ ছাড! অন্তচ্ভি ইতর প্রাণীর মধ্টেও সন্তান পালনের এই সহজাত 
প্রবৃতি দেখা যায়; সুতরাং মাতৃন্বেহের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়াই মমুষের সঙ্ঘবন্ধ 
জীবনের স্ত্রপাত হয়। সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রা্চ হইয়'ও তার সঙ্গে বাস' 


১২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


করিতে থাকে এবং এইরূপে এক মাতা ও পিতার সম্তানগণ এক একটি প্পরিবার 
স্যগ্টিকরে। এইবরূপে পরিবারের প্রত্যেকটি লোক রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রীতির 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকে । পারিবারিক-জীবনের নানাবিধ সমন্তা-সমাধানের ভার 
থাকে পরিবারের প্রাচীনতম নারী বা পুরুষের উপরে । 

পরিবারকে কেন্দ্র করিয় যখন মানুষের সমাজ গঠিত হইতে থাকে, তখন 
পরিবার-পরিচালন1 করিবার ভার পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষ বা' প্রাচীনতমা 
নারীর হাতে ছিল--এবিষয়ে মনীধষিগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ 
বলেন যে, প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী কত্রী, আবার কেহ 
কেহ বলেন পিতাই ছিলেন পরিবারের সর্বময় কর্তা। প্রাচীনকালে যখন মা'সব 
সমাজে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয় নাই, তখন সন্তান পালনের্ষ্দীয়িত্ব যে ম।তার 
উপর ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্তরাং মাতাকে কেন্ত্র করিয় 
যে পরিবার গঠিত হইত, তাহাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার € 14801970081 
18001] ) বলা হয়। এই পরিবার-প্রথায় প্রাচীনতম নারী মাতৃ-শ্রেষ্ঠা 
(019618০1)) বলিয়া! পরিচিত ছিলেন । গ্রাচীনকালের জার্মাণ জাতির মধ্যে 
ও ভারতে মালাবারের নাইর জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের নিদর্শন পাওয়া 
যায়।, যে-সমস্ত সমাজে পরিবারের সর্বময় কর্তা গ্রাচীনতম পুরুষ ছিলেন, সেই 
পরিবার গুলি পিতৃতান্ত্রিক গরিবার (58619701091 18015) বলিয়|! অভিহিত 
হয়। পিতৃ-শ্রেষ্ঠই (1১86:120]) ) ছিলেন এই সমস্ত পরিবারের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং 
পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপরই স্যন্ত থাকিত। 

পরিবার পিতৃ-প্রধান হউক আর মাতৃ-প্রধাননু হউক, পরিবার হইতেই যে 
মানবসমাজের সূত্রপাত হয়, এ সম্পর্কে প্রায় সকর্লেই একমত । কালক্রমে যখন 
বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন হইল, তখন এই বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়! বিভিন্ন পরিবারের 
মধ্যে আত্মীয়তা -সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আত্মীয়তা -সুত্রে আবদ্ধ কতকগুলি পরিবার 
মিলিত হইয়। কালক্রমে একটি গোষ্ঠী (0181) স্থষ্টি করিল। প্রত্যেক. গোষ্ঠীর 
একজন গোঠীপতি থাকিত এবং আপদে-বিপদে এই গোষীপতির নির্দেশেই এই 
সঙ্ঘবন্ধ পরিবারগুলি পরিচালিত হইত। কতকগুলি গ্রতিবেশী গোঠী তাহাদের 
সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্টে যখন এঁকজন বিশিষ্ট দলপত্তির অধীনে মিলিত হইত, 
তখন এই সঙ্ঘবন্ধ গোঠীগুলি কুল (12১৪) নামে অভিহিত হইত। বিভিন্ন 
কুলগুলি আবার নানাকারণে মিলিত হইয়া সঙ্যবদ্ধভাবে একই ভৌগোলিক 


মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন ১৩ 


পরিবেশে বাস করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে একই ধরণের আচার-ব্যবহার, 
ভাবগ্ভাষা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে বিভিন্ন কুলগুলির 
মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত হইয়। একাত্মবোধ স্থষ্টি করিল এবং এই একাত্মবোধ হইতেই 
বর্তমান-যুগের জাতীয়তাবোধের জন্ম হইল। স্থৃতরাং গঠনের প্রথম স্তরে হয়ত 
পরিবারের মতন সহজ ও সংকীণ সংগঠনের মধ্য দিয়া মানবসমাজের সুরু হয়, 
তারপর মানুষের সমাজচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে 
বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়! মানব সমাজ আজ বৃহত্তর ও জটিলতর হইয়া 
উঠিয়াছে। যে শ্রীতি-বদ্ধন এক সময়ে শুধু পরিবারে সভ্যগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিলু, সেই প্রীতি-বন্ধন আজ পরিব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র মানব-গোষ্ঠীকে এক সমাজভুক্ত 
করিবার প্রয়াস পর্টইতেছে। ব্যক্তি, পরিবার, গোী, কুল, জাতি আজ 
মহামানবের এক মহামিলনক্ষেত্র পরিণত হইতে চলিয়াছে। 


সমাজের উদ্দেশ্য- 81279 ০1 9০০919%5 


মানুষ একাকী বাঁচিতে পারে না। এইজন্ত পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন। 
সজ্ববদ্ধ জীবন যে মানুষকে শুধু তাহার জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্ত! দেয় তাহ! 
নহে, মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাঁবধে তাহার দেনন্দিন জীবনের গুয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপরা্নন 
করিতে সক্ষম হয়। সহযোগিতার সাহায্যেই মান্ষের সমস্ত অভাব দুর হয় এবং" 
এই সহযোগিতাই হইল মানবসমাজের মৃলভিত্তি। 
গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টটল বলিয়াছেন যে, বাচিয় থাকাই মানব-জীবনের, 
একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, 2 ৫ থাকাই হইল জীবনের প্রধান উদ্দেস্ঠ 
(1119 18 006 10610]19 11511)080006 16 19 11511)0 9] )| উন্নততর জীবন- 
যাপনের জন্তই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া! বাস করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের 
চিন্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং 
মানুষের এই চিত্তবিকাশের ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, চার ও কারুশিল্প 
এবং গীতবাদ্ প্রভৃতি জন্মলাভ করে। এইগুলি হইল সভ্য জীবনযাপনের 
অপরিহার্য উপাদান । 'মানষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়াই 
সমাজের সাহায্যে সে তাহারঙ্মানসিক ও আধ্যাক্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে । 
বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে । প্রধানতঃ 
অর্থ নৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও বর্তমানে মান্য আর নির্দিষ্ট . 


১৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীকে নিজের ধর্মক্ষেত্র 
করিয়া লইতেছে। মাশ্থষের চিন্তা ও কর্ষের পরিধিও সুদুর-বিস্ৃত। এইক্সেন্ঠই 
আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আত্তর্জতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই 
সমস্ত আন্তর্জাতিক সজ্ঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব- 
সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে । 


ভারতের যৌথ পরিবার-_[86 ]1501815 0010৫ চ৪9]11]5 


যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার অন্ততম প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কণ্ঠ! লুইয়া 
পরিবার গঠিত হয়, কিন্তু ভারতে পিতামহ-পিতামহী, মার্ত+-পিতা, পুত্র-কন্তা, 
জ্যেষ্ঠতাত, খুন্পতাত ও ভন্যান্ত নিকট-আত্মীয় লইয়া পরিবার গঠিত হয়। ভারতে 
এমন বহু যৌথ পরিবার দেখা যায়, যেখানে একসঙ্গে শতাধিক লোক একই 'অন্নে 
প্রতিপালিত হয়। সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের কর্তৃত্বই এই পরিবার 
পরিচালিত হয়। ইনিই হইলেন পরিবারের শ্রে্ঠ-পুরুব বা কর্তা এবং ইহার 
নির্দেশ অন্তসারেই পারিবারিক সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। পরিবারের অন্দর- 
মহলের কর্তৃত্বের জন্য সাধারণতঃ একজন কর্ডা-ম] ব৷ গি্ী-মা! থাকেন। পরিবারের 
খাওয়া-পরা, পৃজা-পার্ধণ, সম্পত্তি-ভোগ প্রভৃতি যৌথভাবে পরিচালিত হয়। 
পরিবারের যে যাহা সামর্থযাচুসারে আয় করে, তাহা! কর্তার নিকট পারিবারিক 
একটি সাধারণ তহবিলে জম] হয় ও পরিবারের সকলের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্ের জন্ত কর্তা 
এ তহবিল হইতে ব্যয় করেন। পরিবারের স্গুলে সমান আয় না করিলেও 
ভোগের ক্ষেত্রে সকলেই সমান স্থবিধার বিকার আধুনিক সাম্যবাদের মূলনীতি 
হইল প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে এবং প্রয়োজন-মত পাইবে । (8৫ 
সম] 0 8090::0306 60 1018 21011165106 অঃ] ৪6 70801 ৪০০010171% ০ 
8৪ 53) । সুতরাং দেখা যায় যে, সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারিত হইবার বহুপূর্বে 
আমাদের এই ভারতে যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আদর্শটি আত্মগ্রকাশ 
করিয়াছিল। | 
যৌথ পরিবারের সুবিধ। 
+১। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেই 
 নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ হিতের জন্ত কাজ করিতে শিখে এবং কেহই একেবারে 


মানব সমাজের গুকৃতি ও বিবর্তন ১৫ 


নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হয় না। যৌথ পরিবারের শাহায্যে সকলের বীচিয়। 
থাকিবীর মতন গ্র। সাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়| 

২। নিঃসহায় বিধবা, পিতৃ-মাতৃহীন নাবালক শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, ও অক্ষম 
সকলেই যৌথ পরিবারে আশ্রয় পায়। এইকপে যৌথ পরিবার নিরাশ্রয়কে আশ্রয় 
দান করিয়া একদিকে যেরূপ দেশের জনবলের অপচয় নিরোধ করে, অন্যদিকে 
সেইরপ রাষ্ট্রকে বৃদ্ধ, অক্ষম ও দরিদ্রগণকে সাহায্য দান করিবার দায় হইতে মুক্ত 
করে। | 

৩। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার দ্বারা শ্রম-বিভাগ নীতির সকল স্থবিধাগুলি 
পাওধা যায়। একটি বৃহৎ পরিবার-পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবূপ জটিল ও সহজ 
কাজ দেখা যায়। পিবারের এই বিভিন্ন কাজ পরিবারের বিভিন্ন লোকের মধ্যে 
বয়স, গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে ভ্ভাগ হইয় শৃঙ্খলার সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারে। 

৪। ব্যয়সংকোচের দিক দিয়াও যৌথ পরিবার-প্রথার বহু স্থৃবিধা দেখিতে 
পাওয়। যায়। একসঙ্গে হুলোক বাস করিলে খাওয়া-পরা, ততেজস ও আসবাবপত্র 
প্রভৃতি সবদিক দিয়া ব্যর হ্রাস করা সম্ভব হয়। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থা জমির 
অনাবশ্ক ও অবাঞ্চিত খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করিতে পারে । * 

৫| ইহা ছাড়], যৌথ পরিবারতূক্ত হওয়ার ফলে মানুষের আত্মসংয্ 
ত্য।গ-স্বীকার,বশ্ঠতা, বয়োজ্যেষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণগুলি বৃদ্ধি পায়। 


অন্বিধা 


৯। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা-পষ্ট্রীব্নের ফলে যৌথ পরিবার-প্রথার কতকগুলি 
ক্রটি দেখা যায়। যৌথ পরিবারে সকলে সমান কাজ না করিয়াও সমান স্থবিধা 
ভোগ করিতে পারে। কাজ করিয়া কাজের ফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে না 
পারিলে লোকের কাজের ইচ্ছা হ্রাস পায়। কাজ না করিলেও খাওয়া-পরা চলে 
_ _এজন্ভও যৌথ পরিবার-গ্রথা আলম্ত ও কর্মবিমুখতার প্রশ্রয় দেয়। 

২। যৌথ-পরিবার-প্রথায় গৃহকর্তার ক্ষমতা সব বিষয়ে এত বেশী হয় যে, 
পরিবারের অন্তান্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অন্ুপ্রেরণ। নষ্ট হয়। পরিবারের অন্থান্ 
ব্যক্তির কর্তার হুকুম পালন করা ছাড়া করণীয় আর'কিছু থাকে না। কর্তার উপর 
সমগ্র পরিবার-পরিচালন! করিবার গুরু দায়িত্ব স্তস্ত থাকার ফলে কর্তাও সাংসারিক 
উন্নতির জন্য কোনগ্রকার ঝুঁকি লইতে ছিধাবোধ করেন । 


১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। পরিবারের সকলের অসমান আয় সমানভাবে সকলের জঙ্থী ব্যয় হয় 
বপিয়া কোন ব্যক্তিগত সঞ্চয় সম্ভব হয় ন।। যে কম আয় করে তাহার পক্ষে সঞ্চয় 
কর। সম্ভব নহে, আর যে বেশী আয় করে তাহার উদ্বৃত্ত থাকিলেও এই আয় পারি- 
বারিক আয়তুক্ত হইয়া সকলের জন্য ব্যয় কর! হয় বলিয়৷ কোনই উদ্ত্ত থাকে 
না। সুতরাং যৌথ পরিবার-প্রথায় সঞ্চয় সম্ভব হয় না। সঞ্চয়ের অভাবে 
মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দেশে বড় বড় শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠ।ন গঠিত হইতে 
পারে না। 

৪। এই ব্যবস্থায় স্বজন-প্রীতি ও আত্মীয় বাধ্পল্য বৃদ্ধি পাইলেও লোকে 
অতিমাত্রায় অলস ও গৃহকাতর গুকৃতির হয়। ফলে, তাহার] পরিব|র-পা্রিবেশ 
ছাড়িয়া স্থানাস্তরে যাইতে চায় ন1। এইজন্তই ভারতে শ্রমিকগণের মধ্যে গতি- 
শীলতার বিশেষ অভাব দেখ] যায় । 

বর্তমানে নানাকারণে ভারতের এই স্থুপ্রাচীন পরিবার-ব্যবস্থ৷ ধীরে ধীয়ে 
বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। মানুষের জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা যতই বাড়িতেছে, 
যৌথ পরিব।র-প্রথার ক্রটিগুলি লোকে ততই বুঝিতে পারিতেছে। শুধু পারিবারিক 
বৃত্তির সাহায্যে লোকের আর এখন সম্পূর্ণ জীবিকানির্বাহ সম্ভব নয়, তাই এই 
বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিয়! লোকের অন্য নানা উপায়ে জীবিক1 সংস্থান করিতে 
হয়। সুতরাং পরিবারের অর্থ নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার ফলে লোকের বাধ্য 
হুইয়াই আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইয়াছে । যৌথ পরিবারের পক্ষে 
এখন আর নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়। সম্ভব নহে। ইহ! ছাড়াও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা- 
গ্রসারের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ্যক্তির্ীতন্তা-মনোভাব সৃষ্টি হইয়া স্বাধীন- 
ভাবে জীবনযাপন করিবার ইচ্ছ। শক্তিশালী হইয়। উঠিয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নতির ফলে স্থানাস্তর-গমনের স্ববিধ। বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকে জীবিকা! অর্জনের, অন্ত 
,আজ গৃহ ছাড়িয়] বহু দূরদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা 
এবং স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মনোভাব এই' উভয়ে মিল্পিয়৷ আজ গৃহকাতর ও পারি- 
বারিক বন্ধনে আবদ্ধ ভায়তবাসীকে ঘরছাড়া করিতেছে । 


ব্যক্তি ও সমাজ “ (11901510097 8170 ১০০৫৪5 ) 


ব্যক্তিকে লইয়াই সমষ্টি এবং সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় ঘা। পিতা-মাতার জেহ, 


মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন ১৭ 


আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাস! পাইবার এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও 
আত্মরঙ্গ। করিবার উদ্দেশ্টেই মানুষ সমাজ গঠন করিয়! বাস করে । সমাজ একদিনে 
বা একজন লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই । মাহ্ষের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ 
গড়িয়া! উঠিয়াছে এবং মানুষ যতই বুদ্ধিম।ন ও সভ্য হইয়! উঠিতেছে, সামাজিক 
জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে ততই বুঝিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের উপর 
সমাজের প্রভাব প্রসার লাভ করিতেছে। মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্স্ত সমাজ 
নানাভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । এখন প্রশ্ন হইল, মান্য 
কেন স্বেচ্ছায় সমাজের এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া! লইল? 

এগ্প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইল যে, মানুষ সমাজ ছাড়া বাস করিতে পারে ন]। 
সমাজের বাহিরে তষ্থীর জীবন শুধু নিঃসঙ্গ ও দুঃসহ হয় না, সমাজের বাহিরে 
মান্ুষ ভাবের ও চিন্তাধারার আদন-প্রধান করিবার সুযে।গ পায় না। মানুষের 
মধ্যে যে স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলি থাকে, সমাজের বাহিরে সেগুলির 
বিকাশ আদৌ সম্ভব নছে। সমাজে মানুষের কতকগুলি রীতি-নীতি, আচার- 
ব্যবহার মানিয়। চলিতে হয় । এই বীতি-নীতিগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল 
এবং এইগুলির সাহায্যে মানুষের চিস্তাধারা ও জীবনযাত্রা! সুনিয়ন্ত্রিত হয় | * চিন্তা- 
ধার! ও জীবনযাক্ঞা-প্রণালী স্থনিয়স্ত্রিত ন। হইলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হই্ে, 
পারে না। সামাজিক পরিবেশে, সামাজিক প্রভাবে মানুষের মন শুদ্ধ ও সৎ- 
পথগামী হয়-__সমাজের বাহিরে সামাজিক গ্রভাবের অবর্তমানে তাহার ভালমন্দ- 
জ্ঞান জন্সিতে পারে না। তাই গ্রীক দার্শনিক-আযারিস্টটুল বলিয়াছেন, যে মান্য 
সমাজে বাস করে ন] সে পুর্ণ মাহ্যরীহে | সে হয় অতি-মানব ন! হয় নিয়স্তরের 
জীব। 

তাহা হইলে কি সমাজ-ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই? মান্থযকে 
কি একেবারেই সমাজের দাসরূপে ভাবিতে হইবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, 
মানুষকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি মানুষ হইল সমাজের অবিচ্ছেগ্ত ” 
অঙ্গ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষ যেমন সমাজ ছাড়িয়৷ বাস করিতে পারে: 
না, সেইরূপ মানুষ ছাড়ী সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মানুষের 
মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি এবং মানুষের উন্নতিতেই সমাজের উদ্নতি। উন্নত 
সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের উন্নতি হয় এবং মান্ষের উন্নতি হইলেই সমাজ-ব্যবস্থাও 
উন্নতহয়। মানুষকে বাদ.দিয়া সমাজ গঠিত হইতে পারে না! এবং সমাজকে বা 

২ 


১৮: বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দিয়া মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। স্তরাং" মান্য ও 
সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 

মানুষ বড় না সমাজ বড়, এ প্রশ্নের আজ আর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। 
প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যখন সমাজ-চেতন। ছুর্বল ছিল, তখন ব্যক্তি অপেক্ষা 
সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টির মলের 
-পথ স্থগম কর] হইয়াছিল। তাই প্রাচীনকালে সামাজিক নির্দেশ ও সামাজিক 
বিধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়া অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র সন্কুচিত করা 
হয়। এইরপে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্তই ব্যক্তির উপর সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কালক্রমে মানুষের সমাজ-চেতন! যতই বৃদ্ধি পাইতেছে: মানুষ যতই গুঝিতে 
পারিতেছে যে, সমষ্টির কল্যাণ না হইলে তাহার নিজের ঝাঁল্যাণ স্থায়ী হইতে পারে 
না, মানুষ ততই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! সমাজের আনুগত্য ও বশ্ঠতা স্বীকার করিতেছে । 
সমাজের প্রতি মানুষের এই স্বেচ্ছাকৃত আন্গত্য একদিকে যেমন সামাজিক বন্ধন 
দৃঢতর করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধগুলির কঠোরতা 
প্রশমিত করিয়াছে । কারণ, সমাজও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তিকে খব করিয়া, 
বাক্তির স্বাধীন সত্ব লোপ করিয়া সমাজের মঙ্গল হইতে পারে ন1। যে সমাজ 
অহেতুক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধ! স্থষ্টি করে, সে সমাজ টিকিতে পারে 
না। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্তই হইল ব্যক্তির সর্বাজীণ কল্যাণ সাধন করণ । 


সংক্ষিপ্তসর 


সমাজের প্রকৃতি 

বু জনসমষ্টি সভ্য জীবনযাপনের উদ্দেশ্টে একসঙ্গে বাস করে। তাহার! 
নানাবিষয়ে পরম্পরের উপর নির্ভরশীল ।* এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে 
সমাজ গড়িয়! উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ-জীবনের সূত্রপাত হয়। সমাজ ছাড়া 
মানুষের ব্যক্তিত্্র পূর্ণবিকাস্ সম্ভব নহে। 


সমাজের ক্রমবিকাশ 
সমাজ একদিনে ব1 একটি উপাদানে গঠিত হয়, নাই। নানা উপাদানের 


মানব সমাজের গ্রকৃতি ও বিবর্তন ১৯ 


সাহায্যে দীর্ঘদিন ধরিয়] সমাজ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে । পরিবার, গোষ্ঠী 
জাতি প্রন্ভৃতি হইল সমাজ-গঠনের বিভিন্ন উপাদান । 


ভারতের যৌথ পরিবার 

ভারতে সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই সঙ্গে, আত্মীয়তা-বন্ধনে 
আবদ্ধ বহুলোক একই অন্নে প্রতিপালিত হয়। পরিবারের একজন কর্তা থাকেন 
এবং তাহার নির্দেশেই পারিবারিক সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। খাওয়া-পর!, 
আয়-ব্যয়, পুঙ্গা-পার্ধণ প্রভৃতি যৌথভাবে সম্পাদিত হয়। 

স্ববিধা_যৌথ পরিবার-প্রথার স্থবিধা হইল যে, ১। পরিবারের 
সকলেরই জীবিকার সংস্থান হয়; ২। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিধবা সকলেই 
আশ্রয় পাঁয়। ৩। প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্যমত কাজ করে কিন্ত সমান সুবিধ! 
পায়। ৪| একসঙ্গে বহুলোক রাস করে বলিয়া ন।নাবিষয়ে ব্যয় সক্কোচ 
সম্ভব হয়। 

অন্ভুবিধা যৌথ পরিবারের অস্থবিধা হইল যে, ১। এই ব্যবস্থায় পরি- 
বারের যে বেশীকাজ করে সেকাজের সম্পূর্ণ ফল পায়না বলিয়! নিরুৎসাহ 
হয়। ২। সঞ্চয় হ্রাস পায়। ৩। লোকের গৃহকাতর প্রকৃতি ও আলম্য 
বুদ্ধি পায়। ৪। ব্যক্তিম্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় । 7.5: 

বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষা, জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা-বুদ্ধি, স্থানাস্তর-গমনের 
স্থবিধা প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিবার-গ্রথা ত্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে। 


ব্যক্তি ও জমাজ : 

ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ ম্পবযুক সমাজ ছাড়া মানুষ বাস করিতে পারে 
না, তাই সমাজের স্ৃষ্টি। একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের ব্য্ধিত্ব 
চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের 
শ্রে্টত্ব মানিয়! লওয়৷ আবশ্যক । কিন্তু তাই বলিয়! ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন 
দিয় কোন সমাক্গই স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তি লইয়াই সমাজ গঠিত 
হয় এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। যে সমাজ ব্যক্তিগত 
কল্যাণসাধনে অসমর্থ, সে সমাজেন্ধ অস্তিত্বের কোনওমূল্য থাকিতে পারে না। 
স্থতুরা ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একের অবর্তমানে অপরের 
অন্ভিত্ব কল্পন! কর যায় না। 


২০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
প্রশ্ন ও উত্তর 
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সমাজ বলিতে কি বুঝ? সমাজের উদ্দেস্ বর্ণনা কর। 

উঠঃ-__মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে পারে না । তাই বহু জনসমষ্টি একসঙ্গে বাস করে। 
তাহার! সুখে দুঃখে, আপদে-বিপদে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । এই পার-্”রিক নির্ভরশীলতা 
ভিত্তিতেই মনুষ্ত সমাজ গডিয়। উঠিয়াছে। জনদমষ্টি ধখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য নানাহ্ত্রে একতাবদ্ধ হয তখনই মানব-সমাজের সুব্রপাত হয। হুতরাং জনসমন্টি 
লইয়। সমাজ গঠিত হয় এবং জনসমৃষ্টি সাধারণ স্বার্থে গ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ” হয়। একদিকে সংঘবদ্ধ 
জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তদিকে সমাজবদ্ধ জীবনের স্থথ-ন্ুবিধাণ্ু€ এই উভয়ে মিলিয়া সমাজ 
গঠন করিযাছে। 

সমাজ একদিনে বা! একজন লোকের গ্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমর। বর্তমানে যে সমাজে 
বাদ করি, তাহা গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে। পরিবার, গোষ্ঠী, কুল, জাতি প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়! মানব সমাজের ক্রম বিবর্তন ঘটিযাছে। 

উন্নততর জীবন যাপনের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ তষ্টয1! বাস করে। সহযোশিতার সাহায্যে 
মানুষের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং সহযোগিতার মাহায্যেই সে তাহার জীবন, ধন ও মানের 
নিরাপত। ভোগ করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের চিস্তাধার। ও ভাবের আদান-প্রদ।নের ফ.ল জ্ঞানের 
পরিধি বিস্তত হয। মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়াহ্‌ সমানের সাহায্যে সে 
তাহার অর্থ নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে । ন্ৃতরাং সমাজের উদ্দেষ্ঠয 
হইল ব্যক্তির মঙ্গলপাধন করিযা সামগ্রিক মঙ্গলসাধন কর]। 
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ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা ক14। 


উঠ-ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । সমাজ ছাড! মানুষ বান করিতে পারে না, তাই 
মমাজের হ্ষ্টি। একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের ব্যক্তিত্ব চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে ॥ 
এই কারণে গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, যে মানুষ সমাজে বাস করে না সে হয় 
জতি-মানব কিংব! অতি নিকৃষ্ট স্তরের জীব । সুতরাং ব্যক্তির কল)ণের জগ্তই সমাজের অগ্রাধিকার 
ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়। ব্যক্তির ব্যত্তিত্বকে খর্ব করিয়। কোন সমাজই স্থায়ী 
হইতে পায়ে না॥ কারণ, ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই সমাঞ্জ গঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই 
সামাজিক মঙ্গল হয়। বে সর্মজ ব্যতিগত কল্যাণ সাথনে অসমর্থ ঝা! যে সগাজ অহেতুক ব্যতিত্ব- 
বিকাশের পথে যাধ। সৃষ্টি করে, সে সমাজের কোন শল্য নাই। ুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাগি- 
ভাতুধ জড়িত। একের অবর্তমানে অপরের অণ্ডিত্ব কল্পন! কর! ঘায় না। 





ততীম্ত্র অধ্যাস্ত 
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সমাজবদ্ধ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্টে সমাজমধ্যে যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠাল সৃষ্টি করিয়াছে, তন্মধ্যে রাষ্ট্ই হইল সর্বপ্রধান। রাষ্ট্র ছাড়া সভ্য মান্থুষ 
বাস করিতে পারে না স্বীবং রাষ্ট্রের সদস্ত হিসাবেই মানষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণবিকাশ সম্ভব। এই জন্যই প্রসিদ্ধ গ্রীক্‌ দার্শনিক আ্যারিস্টট্ল বলিয়াছেন যে, 
যে মানুষ রাষ্ট্রের বাহিরে বাস করে, সে হয় অতি-মানব না হয় পশু । এখন দেখা 
যাউক, রাষ্ট্র বলিতে আমর] কি বুঝি। 

রাষ্ট্র অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হইলেও বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কে মানুষের 
ধারণ ছিল বিভিন্ন। গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্র বলিতে ক্ষুদ্রকায় নগ্নর-রাষ্ট্ 
বুবিত। বতমান বৃহ্দায়তন রাষ্ট্র সম্পর্কে তাহাদের বিশেষ কোন ধারী, 
ছিল না। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। যখন একদল লোক সংঘবদ্ধ হইয়] 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজন্ব শাসন-ব্যবস্থ।র অধীনে একটি নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বাস করে 
তখন সেই সংঘবদ্ধ জনসমস্িকে রাষ্ট্র বল! হয়। অধ্যাপক গার্ণার নিশ্নলিখিতভাবে 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছেন প্রি তাহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক 
আইনের দিক দিয়! দেখিতে গেলে রাষ্ট্র অল্প-বিস্তর বহুদংখ্যক জনসমষ্টি যাহারা 
স্থায়িভাবে একট! ভূ-খণ্ডে বাস করে ও যাহার] সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক 
শাসন-পাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি স্নিয়নত্রিত শাসন-প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ 
সরকার আছে, ষে শাসন-গ্রতিষ্ঠানের নির্দেশ এ স্থানের অধিবাসিগণ গ্রতিনিয়ত 


পালন করিতে অভ্যস্ত । 
(-4]0)5 86969 8৪ & ৩০00991060৫ 00116199] 8০187)09 800 00196160- 


€101)8] 19) 19 9, 0000000036$ 0 0992:8008 100:9 0 1698 7100002008১ 
06000806015 ০০০80008 ৪ 060015 00:6102) 0৫ 65001601১21) 09000 
0806 0৮:098]7 ৪০) 06 :63692)9] 990:0] 800. 00988858106 ৪7) 0188103869৫ 


সি 


২২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


€059০0700106 6০ 11101) 615০ 60996 0005 0: 11007810168068 9006 


1181016291 0159019199.৮ ) 


রাষ্ট্রের উপাদান-_077878066718665 01 ১6 36965 

অধ্যাপক গার্ণারের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই 
চারিটি উপাদান লইয়! গঠিত, যথা, 

(ক) জনসমষ্টি--70)08196101) ূ . 

বহু জনসমষ্রি না হইলে বাষ্ট্রী গঠিত হইতে পারে ন1। কিস্ত কত লোক 
লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে প্রাচীনকালের গ্রীক-রোমক রা্রগুলির মত "তাহার 
কোন ধরা-বাধ। নিয়ম নাই, তবে প্রত্যেক বাষ্ট এমন সংখকি জনসম্টি লইয়! গঠিত 
হইবে যাহার দ্বার] সরকারের সবকাজই ুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে । 
বর্তমানে সইজারল্যাণ্ডের হ্যায় অল্পসংখ্যক লোক লইয়! গঠিত রাষ্ট্র ও মহাচীনের 
ন্ায় জনবহুল রাষ্ট পাশাপাশি দেখা যায় । 

(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ---1)6217160 6০026015 

নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক বাষ্ট্রেরই 
কার্কলাপ এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে । ভ্রাম্যমাণ যাধাবর জাতি রাষ্ট্র 
গঠন করিতে পারে না। যখন একদল লোক স্থায়িভাবে এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বস- 
বাম আরস্ত করে, তখনই তাহাদের লইয়! রাষ্ট্র গঠনের স্ত্রপাত হয়। কত লোক 
লইয়া! রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহার যেমন কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রের 
ভূখণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা স্ব কর যায় ন1।' তবে ছোট ও বড় 
উভয় ধরণের রাষ্ট্রেরেই নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ থাকা চাই। বর্তমান ধুগে যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নতি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের 
আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। 

(গ) শাসনযস্ত্র বা সরকার--0 ০0610106176 

একদল লোক কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বদবাস করিলেই তাহাকে সা বল! 
যায় না। নিরিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জনসম্টিকে স্থসংবদ্ধ করিয়া একট! 
সদ্য ভিত্তিতে এঁক্যবন্ধ করিতে পারিলে রাষ্ট্রে সচল] হয়। স্থসধবন্ধ জন- 
সমহির এই এক্যবদ্ধত। শাঁসনযস্ত্রের সাহায্যে সম্ভব, হয় এবং. এই শাসনযস্তরই 
হইল রাষ্ট্রে কার্ধকরী শক্তি। এই শাসনযস্ত্রের সাহায্যেই রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে 


রাষ্ট্র ২৩ 


কাধে বলবৎ করিতে পারে। মানুষ যেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত 
হয়, রাষ্ট্রও সেইবপ শাসনযন্ত্রের দ্বার! পরিচালিত হয়। তাই শাসনযস্ত্রকে লোকে 
রাষ্ট্র বলিয়! ভুল করে। শাসনযস্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে, যথা, 
আইনসভ1, শাসনবিভাগ ও বিচার-বিভাগ । এই তিন বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী- 
সমষ্টিকে লইয়া শাসনযন্ত্র বা সরকার গঠিত হয়। 
্‌ ,(ঘ) সার্বভৌম শক্তি--৭০০:6101065 
৬ বাষট্রগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম শক্তি। এই শক্তি রাষ্ট্রে 
গ্রাণ-্বরূপ । এ শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সার্বভৌম 
শক্তির অর্থ হইল যে, দেশের মধ্যে সকল লোক ও সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের 
পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে রী বিদেশের সম্পর্কেও সেই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে । যদি. 
একটি দেশ কোন কারণে পররাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে সে দেশকে 
আর স্বাধীন রাষ্ট্র বল! চলে না। ভারত যতদিন পর্যস্ত ইংরাজ শাসনের অধীন 
ছিল অথবা বত্মান রুশ এবং ইংলগু ও আমেরিকা-অধিকৃত জার্মান দেশকে রাষ্ট্র 
বলা যায় না। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে পূর্ণ স্বাধীনতাই 
রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়। 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে জনসমষ্টি, নিট ভূ-ভাগ, 
সরকার ও সার্বভৌম শক্তি ব্যতীতও একটি রাষ্ট্রের পক্ষে অপরাপর রাষ্ট্র কর্তৃক 
রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকুতিলাভ করা প্রয়োজন । এই স্বীকতি লাভ করিলে একটি রাষ্ট্র 
অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কৃটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্ত নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়া পারস্পরিক আদান-প্রদান্ক্ৌ জবিধা পায়। আধুনিককালে সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের (07690. 2ব861079) সন্ত হইতে পারিলেই আস্তর্জাতিকক্ষেত্রে 
রাষট্রমর্যাদা পাওয়া যায় । মহাচীন এখনও পর্যস্ত সম্মিলিত রাষ্্রপুঞ্জের সদশ্ত হইতে . 
পারে নাই বলিয়। পূর্ণ রাষ্ট্রম্যাদার অধিকারী নহে। 


সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য--0097:50667186108 01 ৩05০7182015 

প্রথমতঃ) রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আদি ব1 মৌলিক। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা কোন 
উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন গুইতে পারে না।৯ ইহা রাষ্ট্রের স্বৈর-ক্ষমতা! | - 
তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অসীম। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আভ্যস্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে 
ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাঁধভাবে প্রয়োগ করা হয়। চতুর্থত:, এই ক্ষমা, 


২৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অবিভাজ্য। একটিমাত্র কেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল এই ক্ষমতার অধিকারী ৮ একাধিক 
প্রতিষ্ঠান একযোগে আংশিকভাবে এই ক্ষমতার পরিচালন] করিতে পরে না। 
পঞ্চমতঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী । বাষ্্র ব্যতীত এই ক্ষমতাব অস্তিত্ব থাকিতে পারে 
না, আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে ন1। যষ্ঠতঃ, এই ক্ষমতা 
হস্তাত্তরযোগ্য নহে । কোন মান্য যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিয়া 
নিজে বাচিয়া থাকিতে পারে না, তদ্রপ সার্বভৌমত্ব ব্যতীত রাষ্ট্রও বাচিতে পারে 
না। সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে বাষ্ট্রেরও বিলুপ্চি ঘটে । 


রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য সঙঘ-_-71706 56৪66 ৪00 00597 48800198015 


সমাজের মধ্যে যে নানাবিধ সজ্ঘ আছে, বাট আহাদের মধ্যে অন্যতম | 
সামাজিক সঙ্ঘ হিসাবে রাষ্ট্রের সহিত শ্রমিক সঙ্য, বিশ্ববিদ্যালফ, ধর্মনংগঠন প্রভৃতি 
অন্যান সজ্ঘগুলির নিয়লিখিত পার্থক্য দেখ! যায-_ 

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি নির্দিই ভৌগোলিক সীমা আছে এবং এই সীমার 
মধ্যেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিচ।লিত হয় কিন্তু অন্তান্ত সঙ্যগুলির কাষকলাপ কোন 
নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবন্ধ না থাকিতে পারে। ভারতের রামকৃষ্ণ মিশন এইরূপ 
একটি সামাজিক সঙ্ঘ। ভারতের বাহিরের অন্ত দেশের নাগরিকগণ এই সঙ্ঘের 
সদন্থা হইতে পারেন এবং এই সঙ্ঘের কাজ ভারতেব বাহিরেব অন্তান্ত দেশেও 
পরিচালিত হয়। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মানুধমাত্রকেই কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে 
ভইবে। কিন্তু সামাজিক অন্যান্ত সঙ্ঘের সত হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণ'তাহার 
ইচ্ছাধীন। যে-কোন ছাত্র ইচ্ছ! করিলে তাহার বিদ্য।লয় বা! ক্রীড়াসজ্ঘ পরিত্য।গ 
করিতে পারে, নাগরিকগণও এক রাষ্ট্রের সদন্তপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্ত 
তাহাকে অন্য রাষ্ট্রের সন্ত হইতেই হইবে। রাষ্রের সদস্য হওয়া যানুষের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক, অন্তান্ত সজ্ঘের সদশ্ত হওয়1 সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। 

(গ) একজন লোক একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না, 
কিন্ত একই সময় বু সজ্ঘের সন্ত হইতে পারে। » 

(ঘ) অন্যান্ত সঙ্ঘগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হইতেও পারে। সঙ্ঘগুলির উদশ্ঠ 
সফল হইলে বা অন্ত কোন কারণে লোপ পাইতে পারে, কিন্ত রাষ্ট্র হইল চিরস্কন 
প্রতিষ্ঠান--ই্হার বিনাশ নাই। ৃ 


রাষ্ট্র ২৫ 


(ও) রাষ্র ম্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী । অন্যান্ত সঙ্ঘগুলির 
সার্বছ্ডীম শক্তি নাই। সকল সঙ্ঘই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে 
তাহাদের কার্ধকলাপ বন্ধ করিতে পারে । 

(চ) উদ্দেশ্টের দিক দিয়াও রাষ্ট্রের সহিত সমাজের অন্তান্য সঙ্ঘগ্ুলির বিশেষ 
পার্থক্য দেখা যায়। অন্তান্য সঙ্ঘগুলি মাষের কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য গঠিত হয়) যথা, বিশ্ববিদ্যালয় ব1 শ্রমিক সঙ্। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট এইরূপ এক 
ব। একাধিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে । মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করাই হইল 
রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্ত এবং এই উদ্দেশে রাষ্ট্র সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে পারে। 

, সুতরাং দেখ যায় যে, সমাজের মধ্যে যে বন্ৃবিধ সঙ্ঘ গঠিত হুইয়াছে তাহার 
মধ্যে রাষ্ট্ই হইল, সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ সঙ্ঘ। ব্যাপকতা, ক্ষমতা, স্থাযিত্ব ও 
উদ্দেশ্টের দিক দিয় দেখিতে গেলে রাষ্ট্র হইল অসীম -_অন্তান্য সঙ্ঘগুলি সসীম। 


রাষ্ট ও সরকার 9656০ 8170 00 ০7)2081)$ 


স|ধারণতঃ রাষ্ট্র ও সবকার প্রতিশব্ধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্ত 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই দুইটি শবের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক | যেচারিটি উপাদ।ন লইয়া রাষ্ট্র 
গঠিত হয, তাহার মধ্যে সরকার একটি মাত্র। রাষ্ট্র ও সঃকারের মধ্যে নিয়লিখিত 
পার্থক্যগুলি দেখ! যায়-_ £ 


১। দেশের সমস্ত অধিবাসীকে লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু সরকার 
অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লেক লইয়। গঠিত হয়। রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালনাকাখে 
যাহার] নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আঙ্ট্রনসভাগুলির সদন্ত, শাসন-বিভাগীয় কর্মচারী ও 
বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দকে ইয়া! সরকার গঠিত হয়। হ্ুতরাং রাষ্ট্র সরকার 
অপেক্ষ1 ব্যাপকতর | 

২। প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের কথা ভাবিতে 
গেলে একট। ভৌগোলিক সীমার কথা মনে পডে। কিন্তু নরকার বলিতে ঝক্েন 
নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের কল্পনার প্রয়োজন হয় না। সরকার শাসনকার্ষেরত অল্পসংখ্যক 
লোককে বুঝায়। ৃ্‌ 

৩। রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান ইহ্গর বিনাশ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের 
কর্ণধার হইলেও সরকার পরিবর্তনশীল। সরকার পরিবর্তনে রাষ্ট্রের স্থায়িত্থের 


কোন হানি হয় না। £ 


২৬. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৪ | রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্র হইতে প্রাঞ্চ ক্ষমতা 
পরিচালনা করে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নূতন 
সরকার গঠন করিতে পারে । 

৫| সকল রাষ্ট্রই একই উপাদান লইয়া গঠিত, যথা জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, 
সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা । এদিক দিয়! দেখিতে গেলে সকল বাষ্রই সমান। 
কিন্তু দেশভেদে সরকারের বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। রাষ্ট্র হিসাবে গ্রেটবুটেন ও 
ভারত একই প্রকার । কিন্তু দুইটি দেশের শাসন-ব্যবস্থা পৃথক । 

৬। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র একটি মনঃকল্লিত ধারণামাত্র ৷ ইহ্থায় 
কোন বাস্তব রূপ নাই। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। ত্বাই 
সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকগণের অভিযোগ থাকিতে পারে, ছ্িন্ত রাষ্রেরে বিরুদ্ধে 
তাহাদের অভিযোগ থাকিতে পারে না । রাষ্্রই হইল সকল অধিকারের উৎস। 


রাষ্ট্রের উতপত্তি_-07181 01 679 56৪69 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদগুলির 
বিশেষ কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। অন্মানের উপর ভিত্তি করিয়াই এই 
মতগুলির হ্য্টি হইয়াছে । এখন এই মতগুলির আলোচনা করিয়া ইহাদের 
সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার চেষ্ট1 কর! যাউক। 


এশ্বরিক উৎপত্তি বা রাষ্ট্র বিধাতার ক্ষ্রি-মতবাদ-__7015106 07110 ০1 
61০ 96866 

এই মতবাদটি অতি প্রাচীন এবং প্রাচ্য ও চাচাত বহুদেশে এই মতবাদ 
প্রচলিত ছিল। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার স্থষ্টি এবং রাজা হইলেন 
স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি | অনেক ক্ষেত্রে এই মতবাদকে শক্তিশালী করিবার 
উদ্দেশ্টে রাজাকে কোন দেবতার বংশোদ্তব বলিয়| কল্পনা করা হইত। আইন 
বঞ্জিতে রাজার ইচ্ছাকে বুঝাইত। লোকের ধারণা ছিল ভগবানের .ইচ্ছাই 
রাজার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত। 

এই মতবাদ অন্কুসারে একমাত্র রাজতন্ব শাসন-ব্যবস্থাই হইল বাজে 
শাসন-ববেস্থা । রাজার অবর্তমা্সে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাপনের অধিকারী 
হইবে । রাজা শাসনকাধের জন্য একমান্্র ভগবানের নিকট দায়ী ও প্রজা 
সাধারণের পবিজ্র কর্তব্য হইল রাজ-আজ্ঞ! নিবিচারে পালন, করা। 


রাষ্ট্র ২৭ 


এই মতবাদটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যুক্তি অপেক্ষা লোকের 
ধর্মকিখাসের উপর ভিত্তি করিয়াই এই মতবাদটি গঠিত হয়) এই মতবাদ শাসক- 
সম্প্রদায়কে যথেচ্ছাচারী করিয়] তুলে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা হু করে। 
বর্তমান যুগে এই মতবাদ অবিশ্বান্ত হইলেও যে যুগে এই মতবাদটি প্রচলিত ছিল, 
সে যুগে ইহার উপযোগিতা ছিল। রাষ্ট্র বিধাতার স্যষটি ও রাজা ভগবানের 
নির্বাচিত প্রতিনিধি_-এই মতবাদ প্রচার করিয়! রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন 
সমাজ অন্ধবিশ্বাসের মধ্য দিয়া জনসাধারণকে আইন-শৃঙ্খল। মান্য করিতে শিক্ষা 
দেয়। আইন-শৃঙ্খল1 না মানিলে কোন রাষ্ট্র বা কোন সংগঠনই কাজ করিতে 
পানর না। ইহ] ছাড়া, এই মতবাদের সাহায্যে রাজশক্তি মধ্যযুগের শক্তিশালী 
ধর্মীয় সংগঠনের পরসীব-মুক্ত হইয়। স্বপ্রতিষঠিত হইতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (9০121. 896০ ) গঠনের স্ত্রপাত হয় | পরিশেষে বল! ষায় 
যে, এই মতবাদটি রাষ্ট্রের নতিক উ্দেশ্ঠের গ্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। 
'শাসকগণ যদি শাসন-ব্যপারে নৈতিক উদ্দেশ্য দ্বার] পরিচালিত হন, তাহ হইলে 
শাসন-ব্যবস্থা উন্নততর ইয়। আইনের কাছে দায়িত্ব ছাড়াও শাসকগণের একটা 
অতিরিক্ত নৈতিক দায়িত্ব আছে__এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শাসক- 
শাসিত সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়। ৫ 
পরিবারের ক্রম-জন্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ-_৫ 
7০৪61801121 0710 1196719101181 11)601168 
এই মতবাদে বলা হয় যে, পরিবার বড় হইয়াই রাষ্ট্রের হুষ্টি হইয়াছে। 
কতকগুলি পরিবার লইয়া গোষ্ঠী হট হয়, কয়েকটি গো্ী লইয়া জাতি এবং 
অবশেষে কয়েকটি জাতি লইয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পারিবারিক সংগঠনের 
ক্রমিক পরিণতির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি--এই মতবার্দের মূলকথা হইলেও 
পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়| লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, প্রাচীন. 
পরিবারগুলি ছিল পিতৃ-তান্ত্রিক অর্থাৎ পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বাপেক্ষা 
বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, আবার কেহ বলেন যে, প্রাচীন পরিবারগুলি ছিল মারা 
অর্থাৎ বয়োজ্যোষ্ঠা নারী. ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী কত্রী। রঃ 
এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ইংরাজ লৈথক শ্তর হেন্রি মেন। কিন্তু. 
তাহার বু পূর্বে গ্রীক ্শনিক আযারিস্টটূল পরিবার হইতে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


হইয়াছে এই মতবাদ গ্রচার করেন। 


২৮. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রাষ্্রগঠনের প্রথমদিকে পরিবারের মধ্যে বর্তমান রাষ্ট্রের অস্কুর নিহিত ছিল 
'একথা! সত্য বলিয়া ধরিয়! লইলেও একমাত্র পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া যে কীষ্ট্রের 
স্থতি হইয়াছে, একথা মানিয্া! লওয়! যায় না। রক্তসম্পর্ক হুইল পারিবারিক 
এঁক্যের ভিত্তি। কিন্তু রাষ্ট্রের এক্য শ্রধুমাত্র রক্তসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা 
বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। 


বলপ্রয়োগ মতবাদ--7179 176০: 91 0107"99 


অনেকে বলেন রাষ্ট্র পশুবলের ছারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শক্তিশালী লোক 
বা শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক ব! দূর্বল জাতিকে শারীরিক শক্তি দ্বার] জয় 
করিয়া নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রগঠনের গোড়া, পর্ন করে। প্রাচীন 
ম/নব সমাজ নান গোন্ঠী, দল ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। গোঠীপতি বা 
দলপতি নিজের অন্থচরদের সাহায্যে অন্তদলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের 
উপর আপন আপধ্রিপত্য স্থাপন করিত। এইরূপে যখন কোন দলপতি তাহার 
অন্চচরদের সাহায্যে যথেষ্ট আয়তনের কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ী আধিপত্য 
বিস্তার করিয়া শাদনকার্য আরস্ভ করে, তখন রাষ্ট্রের স্বত্রপাত হয়। স্তরাং যুদ্ধ 
রাষ্ট্রগঠনের একটি প্রধান উপায় । 

“জোর যার মন্তুক তার” (11206 0৪ 2806 )১ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা 
(10709 08৮ 6116 19195 0886759৪ 6106 1910, ) প্রভৃতি প্রবাদ-বচনগুলি 
হইতে প্রমানিত হয় যে, উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্র নিশ্চিতরূপে বলগ্রয়োগনীতির 
উপর প্রতিষিত হইয়াছিল । ৃ্‌ 

এই মতবাদে আরও বলা হয় যে, বলপ্রয়োগ দ্বার! রাষ্ট্র শুধু গঠিত হয় না। 
গঠিত রাষ্ট্র স্থায়ী করিতে হইলেও বলপ্রয়োগ আবশ্তক। আভ্যস্তরীণ শাস্তি- 
শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলেও সব বিজেতাকেই 
পঞ্তবলের উপর নির্ভর করিতে হয় । 

এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা বলগ্রয়োগ-নীতিকে রাষ্ট্র গঠনের 
একমান্র উপাদান বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে 
গঠিত হইতে পারে না। শালকের অধিকার শুধু পর্শধলের উপর গ্রতিষ্িত হইতে 
.শাকজেন১ কার্যে অধিকাৰ শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা চিনস্থায়ী 
“ইষ্টাতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের অবলান ঘটে। 


রাষ্ট্র ২ 


ইতিহাসও এই সাক্ষ্য প্রদান করে। মানষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ব বলিয়া! ধরা যায়, তাহা! হইলে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন 
রাষ্্রই এই মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। ইহা ছড়া, এই মতবাদ 
গণতন্ত্র-বিরোধী | এই মতবাদ কার্যকরী হইলে ন্বাধীনতা।, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি 
গণতান্ত্রিক নীতিগুলি বিনষ্ট হইবে। ক্ষত কত্র রাষ্্রগুলির স্বাধীনতা লোপ পাইবে । 
একমাত্র যুদ্ধ রাই আন্তর্জাতিক বিরে|ধের মীমাংসা হইবে । 

এই মতবাদের অন্তনিহিত সত্য হইল যে, শাস্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা ও বিদেশী শত্রুর 
আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য পশুবলের প্রয়োজন । কিস্তু সকলের 
রন্্ক ও পালক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও ছুষ্টের দমনের জন্য এই' 
পশুবল প্রয়োগ কার্ধীবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনগণ দ্বারা সমথিত হইবে । বর্তমান 
গণতান্ত্রিক যুগে এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে যে, জনসাধারণের সমর্থন 
মহযে।গিতা ছাডা কোন বাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। স্থতরাং পশুবল রাষ্ট্রের 
ভিত্তি নহে। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি। (“ডা?]], 70% 
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এই মতবাদে বল। হয় যে, মানুষ ইচ্ছ! করিয়1 রাষ্ট্র স্থ্টি করিষাছে। মাহুধ 
পূর্বে রাষ্ট্রের বাহিরে ছিল। রাষ্ট্রেব অবর্তম।নে মান্তষের জীবনমা ত্রার যে অস্থবিধ1 
হইত, তাহ দূর করিবার জন্য সকলে মিলিয়! একটা চুক্তি করে এবং এই চুক্তির 
ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয। 

এই মতবাদটি অতি প্রাচীন। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য ও গ্রীক 
দার্শনিক প্লেটোর লেখার মধ্যে চুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তা কালে আরও 
কয়েকজন লেখক চুক্তিবিষয়ে আলোচন! করেন। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনে চুক্তির 
কার্ধকারিতা সম্পর্কে ইংরাজ লেখক হবজ্‌ ও লক এবং ফরাসী লেখক রুশে! 
সবিস্তারে আলোচনা করেন। স্থতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে সঠিক 
ধারণা করিতে হইলে, এই তিনজন লেখকের মত সম্পর্কে আলোচনা কর? 
দরকার । 

হবস £ হব্‌স্বলেন যে, রাষ্স্ট্টির পূর্বে মানুয এক বন্ত পরিবেশে বান 
ফরিত। এই অবস্থায় মান্থুষের তৈয়ারী কোন আইন ছিল না। যে যার খুনীষ্ড 
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বাস করিত। গায়ের জোরেই প্রত্যেকে তাহার অধিকার রক্ষা করিত। কাজেই 
এই অবস্থায় দুর্বলের কোন অধিকার ছিল না। নিজস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্থ 
পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদ করিয়াই মানুষ বাচিয়া থাকিত। এই অবস্থাকে 
হবস্‌ প্রকৃতির রাজত্ব (9%869 ০£ [ব৪$016 ) বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতির 
রাজত্বের এই অরাজকতা এবং জীবন, ধন ও মানের অনিশ্চয়তা হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার উদ্দেশ্তে মানুষ অবশেষে নিজেদের মধ্যে এক্‌টি পারস্পরিক চুক্তি করিল। 
চুক্তি ছারা মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে যে অবংধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাহা 
নিঃশেষে, বিনা শর্তে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী ন! রাখিয়া! এক ব্যক্তি বা একটি সংসদের 
হস্তে হ্যান্ত করিল। এই ব্যক্তি হইলেন রাজা স্থতরাং হরসৈর মতে জনগণ 
নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করণ এবং তাহার হস্তে 
বিনা শর্তে সমুদয় ক্ষমতা! অর্পণ করিল। কাজেই যিনি রাজ] হইলেন তিনি এই 
চুক্তির কোন পক্ষ নহেন এবং চুক্তির শর্তদ্বারা বাধ্য নহেন। তিনি তাহার 
' খুসীমত শামন করিবেন এবং এজন্য কাহারও নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব থাকিবে 
না। এইরূপে হবস্‌ তাহার মতবাদ সাহায্যে রাজাকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী 
করিলেন । . ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষন হইল। 


কৃ ঃ 
হবসের মত লক্‌ও বলেন যে, রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক 
পরিবেশে বাস করিত। এই প্রাক্কাতিক পরিবেশ হব.স্‌ বধিত প্রাকৃতিক পরিবেশের 
মত অসহনীয় ছিল না। এখানে মানুষ মোটামুটি শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে 
প্রার্কৃতিক নিয়ম অনুসারে জীবন পরিচালিত করিত। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে 
প্রারতিক নিয়মগুলি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করিবার মত কোন উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষ ছিল না। এই অন্থুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্ে মানুষ নিজেদের মধ্যে প্রথমে 
একট] পারস্পরিক চুক্তি করিয়! রাষ্ট্র গঠন. করিল। রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহারা 
দ্বিতীয় আর একটি চুক্তি করিয়! একজনকে রাঁজা করিল। এই দ্বিতীয় চুক্তি'রাজার 
সহিত হইল । চুক্তির শর্ত হইল যে, রাজ যতদিন পর্যস্ত তাহাদের জীবন, ধন ও 
মান রক্ষা করিতে পারিবেন ততদিন গ্রজাগণ তাহার আনুগত্য শ্বীকার করিবে ও 
তাহার আদেশ পালন করিবে। রাজা যদি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে 
প্রজাগণও তাহাকে মান্য করিবার দায় হইতে অব্যহতি পাইবে। ক্ুতরাং দেখ! 


- রাষ্ট্র "৩১ 


যাইতেছে যে, হব.স্‌ শুধু একটি একপক্ষীয় চুক্তি দ্বার1 অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, 
লক্‌ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি দ্বার! সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র গ্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্কুম্ন 
রাখিবার চেষ্টা করেন। 


রুশো £ 


ফরাসী লেখক রুশোও প্রকৃতির রাজত্ব হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা 
করেন। রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মীনুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। 
কিন্তু রুশোর মতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মত্য্ের স্বর্গ। এখানে সব 
মানুত্ধই ছিল স্বাধীন ও সমান। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা! ও সভ্যত] বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে মুষ্টিষের জীবন কৃত্রিম ও জটিল হইয়া! উঠিল। এই জটিল 
জীবনযাত্রা পরিচালন]। করিবার জন্য তাহাদের নানাবিধ সঙ্ঘ গঠন করিতে 
হইল। অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবিষ্কারের ফলে কেহ প্রত ও কেহ 
দাস হইল। এইরূপে মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের সরল ও সহজ জীবনযাত্র।- 
পথ হইতে ক্রমে ক্রমে যখন তথা-কথিত সভ্যতার উচ্ছস্তরে পৌছিল, তখন 
তাহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ-জ্ঞান জন্মিল। ইহার ফলে তাহাদের আদিম 
স্বাধীনত1 ও লাম্যভাব দূর হইয়া! তাহারা হব্জ্-বর্পিত এক অসহনীয় । 
পরিবেশে উপনীত হইল। এই অসহনীয় পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার 
উদ্দেশ্তে তাহার] নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষ বা 
কোন সংসদের হাতে তাহাদের ক্ষমতা হস্তাস্তর না করিয়! সমগ্র সমাজের 
হাতে অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ ইচ্ছার (0979:8] 1) হাতে ক্ষমতা 
সমর্পণ করিল। রুশোর মতে চুক্তি দ্বার! গঠিত এই সাধারণ ইচ্ছাই হইল সমাজের 
সর্বশক্তির অধিকারী । রুশোর এই সাধারণ ইচ্ছা হইল সমষ্টিগত ইচ্ছা । একমাত্র 
সমগ্টিই এই ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে সমষ্টি 
এই ইচ্ছা হইল চুড়ান্ত ও নিভূ্ল। এই চূড়াস্ত ও অভ্রাত্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল 
সমগ্টির মঙ্গল সাধন কর] | যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাধারণের বা সমষ্ি- 
গত ইচ্ছার বিরোধ হয়, তাহা! হইলে সাধারণের ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। 
রুশোর মতে প্রাকৃতিক পর্দিবেশে ব্যক্তি যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা চুক্তি 
বারা সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ করিলেও ব্যক্তি-্বাধীনতা৷ বা সাম্য নষ্ট হইল 
না। কারণ, প্রত্যেক "ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে যাহা! সমটিতে সমর্পণ করিয়াছিল, 
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চুক্তি দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেস্ত অংশ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই 
আবার তাহ! ফিরিয়া পাইল | রুশোর মতে সরকারের নিজন্ব কোন ক্ষমতা 
নাই | সরকার সাধারণ ইচ্ছার দ্বার]! প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ ইচ্ছার অধীন 
শাসনযন্ত্র মাত্র । 

স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই তিনজন লেখকই চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের 
উৎপত্তির ব্যাখ্যা! করিলেও তাহাদের মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। 
প্রকৃতির রাজত্বের বিশেষত্ব, চুক্তির প্রকৃতি, পক্ষ ও বিষয়বস্ত এবং রাজ] ও প্রজার 
সম্পর্ক এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনজন লেখকই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
তিনজন লেখক একই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা 
করিলেও তাহাদের উদ্দেশ্ঠ ছিল বিভিন্ন । 

হব.স্তাহার মতবাদ ছারা গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তির উপর 
অধিক গুরুত্ব গ্রদান করেন। ফলে” ব্যক্তি-ম্বাধীনতা নষ্ট হয়। লক্‌ রাজশক্তিকে 
উপেক্ষা করিয়! গণশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে, শাসন- 
ব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী হয এবং জনসাধারণের খামখেয়ালের দ্বার পরিচালিত 
হয়। রুশে] তাহ।র মতবাদ দ্বার] স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী গ্রচার করিয়। 
লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। 


সমালোচনা -071001810 

এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পরধস্ত বহু সমমলোচন৷ হইয়াছে । প্রধানতঃ 
বল যায় ষে, এই মতবাদের পিছনে কোন এ্ঁতহাসিক সত্য নাই। ইতিহাস 
আলোচন। করিলে দেখ! যায় যে, আজ পর্বস্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই চুক্তি দ্বারা 
গঠিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে প্রাকৃতিক পরিবেশে মান্ষের ফে 
অধিকারের কথা বল] হয় তাহা যুক্তিসম্মত নহে। কারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশে 
মানুষের শ্বাধীনত। ও অধিকার রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না। 
যেখানে অধিকারগুলি বলবৎ করিবার কোন কর্তৃূপক্ষ নাই, সেখানে অধিকার 
থাকিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত রাজনৈতিক চেতন1-বিহীন মানুষ 
প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত, তাহার যে রাষ্রব্যবস্থা সম্বক্ধে হঠাৎ সচেতন 
কইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল ইহা সম্পূর্ণ, ভূল। চতুর্থ ত:,] সভ্যতা“বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে মাছয চুক্তির মরধাদ! বুঝিতে পারিয়া তাহাদের" পারস্পরিক সম্পর্ক চুক্তি 


রাষ্ট্র * ৩৩ 


দ্বারা স্থির করে। প্রার্কতিক পরিবেশের মানুষের মধ্যে এই চুক্তির ধারণা 
থাকা এরমসস্ভব। চুক্তি সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন, ইহার প্রারস্ভের নিদর্শন 
হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদে জনমতকে বিশেষ প্রাধান্ত 
দেওয়া! হইয়াছে । জনমত যে সব-সময়ে নিতুল সিদ্ধান্ত করে, তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময় দেখা বায় যে, যুক্কিহীন উত্তেজনার দ্বার! 
পরিচালিত হইয়া জনমত অত্যাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের ও দশের 
অনেক অনিষ্ট সাধন করে ।" সুতরাং,এদিক দিয়! এই মতটি বিপজ্জনক । 


ৃষ্ট্রে উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতবাদটি সত্য বলিয়। গ্রহণ কর। সম্ভব ন] 
হইলেও এই মতবাদক্জি উপযোগিতা অস্বীকার কর যায় না। রাষ্ট্র মানবীয় 
প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর স্থাপিত-_ 
এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মতবাদটি আধুনিক গণতস্ত্রের গোড়াপত্তন 
করে। কোন রাজশক্তি যে এখ্বরিক বিধান বা পশুবলের উপর স্থায়ী হইতে 
পারে না, এই মতবাদ তাহাই গ্রচার করিল। মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর 
যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিয়া এই মতবাদ ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য 
সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে শিক্ষা! দিয়াছে। 
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রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন।মতবাদগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় 
যে, কোন নিদিষ্ট সময়ে ব। কোন নিদিষ্ট পরিকল্পনানুষায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। 
কোন একটি বিশেষ উপাদান দ্বারাও রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানব সমাজের 
ক্রম-অগ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যস্ত এক 
বিহ্ামহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়] রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ইহার বর্তমান রূপ পাইয়াছে। 
উৎপত্তির প্রথম যুগে রাষ্ট্র অতি সরল ও সাধারণ সংগঠন ছিল, কিন্তু তারপর 
সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃই জটিলতর হইতে লাগিল। 


গ্রথমতঃ, মানুষ সামাজিকঞ্ুজীব, তাই দলবধ্ধভাবে বাস করিতে চায় 
মানুষের এই সমষ্টগতভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধ্যে বাষ্ট্রগঠনের বীজ উধ 


আছে। বাষ্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব 
তু 


৩৪ ' বাণিজাক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রহিয়াছে এবং রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষুদ্র পরিবার হইতে গোষ্ঠী ও 
গোষ্ঠী হইতে বৃহত্তর ও জটিলতর জাতির উপ্তব হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনক।লে ধর্মের বন্ধনও বাষ্ট্রগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। 
গ্রাচীনকালের বাজারা ধর্মগুরু বলিয়াও পরিচিত ছিলেন । মানুষের রাজনৈতিক 
চেতন! জন্মিবার পূর্বে ধর্মই মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করিয়া 
মানুষকে রাষ্ট্রের আনুগত্য ও বশ্ঠতা স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। 


তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের কোন এক সময়ে পশুবলের কার্যকারিতার প্রয়োজন 
দেখা দিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষা! ও বহিরণক্রমণের হাত হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্টে প্রত্যেক সমাজেই একজন দ''পতির অধীনে যুদ্ধের 
ব্যবস্থা করিতে হইত । এইরূপে সামরিক প্রয়োজনে মানুষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের 
অধীনে ক্রমশঃ এক্যবদ্ধ হইয়! সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়! উঠিল। 

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসে 'শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতা? 
বোধহয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাষ্ট্র যে জনগণের 
সম্মতি ৪ সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে, সমাজের চিস্তাশীল ও বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিগণ এই মত প্রচার করিয়া! জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য 
সন্বস্ধে সচেতন হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন । এই রাজনৈতিক চেতন! জনসমাজে 
ক্রমশঃ সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র জনমতের ভিত্তিতে 
গঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল। 

ইহ] ছাডাও আরও অনেকগুলি এঁতিহাসিক্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । জনসমাজে জাতীয়তাবোধ যতই শক্তিশালী হইয়া 
উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত হইয়া! বিশাল 
সাআজ্যের স্থলে ছোট ছোট জাতীয় রা্রের সি হইল। বর্তমান যুগে যোগাযোগ 
বাবস্থার আশাতীত উন্নতি হুওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশের জনসমমীজের মধ্যে 
নানাজজাতীয় সহযোগিতা এত বুদ্ধি পাইয়াছে ষে, জগতের সকল জাতিই আজ 
রাষ্ট্রের সীমান1 অতিক্রম করিয়! এক বিশ্বাস গঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। 
আর এই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক রীষ্্ই আজ তার লার্বভৌম শক্তি অস্ততঃ আংশিক- 
ভাবে ত্যাগ করিতে প্রস্তত হইয়াছে। আধুনিককালে অর্থনৈতিক কারণেও 
রাষ্ট্রগুলির পরিবর্তন ঘটিতেছে। সকলকে সমান স্িধা দান করিবার জন্গ 


রাষ্ট্র ৩৫ 
পূর্বের ব্যক্তি-স্বাতন্তযবাদী রাষ্ট্র আজ সমাজতম্্বাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে 
চলিয়াছে। ৪ ৃ 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা 
একটি উপাদ।নে গঠিত হয় নাই। মানুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণ! জন্মিতে দীর্ঘদিন 
অতিবাহিত হইয়াছে । পরিবারের মতন সরল প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়া গঠিত 
হইলেও পরবর্তী কালে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা-বিকাশের ফলে রাষ্ট্র বিভিন্ন 
উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে । মানব-জীবনে বর্তমানে রাষ্ট্রের 
প্রভাব যে শুধু সুদ্বরপ্রসারী তাহ! নয়, মানুষ আজ রাষ্ট্রকে সমাজ-জীবনের 
অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করে। 


সংক্ষিপ্তসার 

রাষ্ট্র ও ইহার উপাদ্ধান 

যখন একদল লোক কোন নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে আইন-শৃঙ্খল1 রক্ষার জন্য সঙ্ঘবন্ধ 
হইয়1 শাসনযন্ত্র গঠন করে এবং স্বাধীনভাবে তাহাদের সামাজিক জীবন যাপন 
করে, তখন তাহাকে রাষ্ট্র বল] হয়। * 

প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়। গঠিত, যথা, ১। জনসমষ্টি, 
২। নির্দিষ্ট ভূ-ভ।গ, ৩। সরকার, ও ৪। সার্বভৌম শক্তি। উপাদানগুলির মধ্যে 
সাবভৌম শক্তি রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান। 

অন্ত বাষ্ট্রগুলি কর্তৃক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রমর্য।দা] লাভ কর] যায়। 


রাষ্ট ও অন্যান্য সঙ 

(ক) রাষ্ট্রের নির্দিই্ই ভূ-ধণ্ড থাক] চাই, অন্তান্ত সঙ্ঘের নির্দি্ ভূ-খণ্ড না 
হইলেও চলে। 

(খ) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সঙ্গঘ, অন্তান্ত সঙ্ঘগুলি সাধারণতঃ অস্থায়ী । 

(গ) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত হুইল মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা, অস্ান্ত 
সজ্বগুলির ছুই-একটি বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাহায্য করে । 

(ঘ) রাষ্্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, অন্যান্ক সঙ্ঘগুলির এরূপ অবাধ 
ক্ষমতা নাই । 


৩৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


(উ) মানুষের কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে, কিন্ত সেকোন 
সজ্বের সা্ত নাও হইতে পারে । 


রাষ্ট ও সরকার 

১। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের সদস্য, কিন্তু সকলেই সরকারের 
সদস্য নহে। 

২। রাষ্্রস্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল । 

৩। রাষ্ট্র বলিতে একট! নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ বুঝায়, কিন্তু শাসনযন্ত্র বলিতে 
সরকারী কার্ধে রত অল্লসংখ্যক লোক বুঝায়--কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বুঝায় না। . 

৪। বাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকাঁর বাষ্টপ্রদত্ত ক্ষমতা পরি- 
চালনা করে । এ | 

€ | সকল রাষ্ট্রের একই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেশভেদে সরকারের পার্থক্য 
দেখা যায়। 

৬। রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই। সরকার হইল রাষ্ট্রের কার্ধকরী 
শক্তি। তাই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু 
রাষ্ট্র বিরুদ্ধে নয়। রাষ্ট্র হইল সকল অধিকারের উৎস। 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস নাই। অনুমানের উপর 
ভিত্তি করিয়া এ সম্পর্কে পাচটি বিভিন্ন মতবাদ গঠিত হইয়াছে, যথা, এশ্বরিক 
উৎপত্তি মতবাদ, পরিবারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ, 
বলগ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মষ্িবাদ ও এরতিহাসিক মতবাদ। প্রথম 
মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার স্থত্টি। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল 
পরিবার-সন্প্রসারণের ফলে স্থুষ্ট। তৃতীয় মতবাদ রাষ্ট্রকে বলগ্রয়োগে বিজয় 
দ্বার! গঠিত বলিয়া মনে করে। চতুর্থ মতবাদ অনুসারে বাষ্্রকে একটি মহুস্ু- 
সষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে কর] হয় এবং রাষ্রগঠনে জনমতের উপরই প্রাধান্ 
আরোপ করা হয়। পা 

উপরি-উক্ত কোনও একটি মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা 
সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি মতবাদ আংশিকভাবে 'সত্য হইলেও রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
সম্পূর্ণ বিবরণ কোন একটিমাজ মতবাদ হইতে পাওযু! যায় ন].॥ এঁতিহাসিক মত- 


রাষ্ট্র ৩৭ 
বাদ এই সমুস্ত মতবাদের সারমর্ম গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটি যুক্তিসম্মত 
বিববণ দিবার চেষ্টা করে। এঁতিহাসিক মতবাদে বল হয় যে, বাষ্ট একদিনে 
বা! একটি উপাদানের সাহায্যে গঠিত হয় নাই। বার নানা উপাদানের সাহায্যে 
বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়! ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রাষ্ট্রগঠনের 
বিডিন্ন উপাদান হইল £ রক্ত-সম্পর্ক, ধর্মীয় বন্ধন, পশ্তবল, বাজনৈতিক চেতন! 
গভৃতি। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
রণ [082১৩ 51866, ০৬: 086 26৭ 01021062018 00০১, 25 002 5508665 0 ৬৬০5 
36789] এ 58106 2, নয 5 (5) 1960 
উঃ-(্মাজবদ্ধ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাণের উদ্দেপ্তে সমাজ মধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্টান 
সথষ্টি করিযাছে তন্মধ্যে রাষ্টই হইণ সর্বপ্রধান। যখন একদল লোক সংঘবদ্ধ হহয়। হ্বাধীনভাবে 
নিজম্ব খাসন-ব্যবস্থ(র অধীনে একটি শির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বসবান করে, তখন সেই সংঘবদ্ধ জনসম্টিকে 
পাষ্ট বলা হয। অধ্যাপক উড়ে! উইলদন্‌ রাষ্ট্রের নিয়লিখিত সংক্ঞ। নির্দেশ করিযাছেন £ নিদিষ্ট 
ভূ-ভাগের মাধ্য আইন ও শৃঙ্থণার সহিত সংখবদ্ধ জননমষ্টিকে রাষ্ট্র বল! হয় £ 362০ 4১ ৪ 
060016 01£9171560 00: 1257 11119 2 ৫6017106 16110915 ) 
বাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাষ (য, চারিটি উপাদান লইয| রাষ্ট্র গঠিত- যথা, 
জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, শাদনযন্ত্র || সরকার ও সার্বভৌমিকত। । জনসমন্টি ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত 
হইতে পারে ন1। কিন্ত কতলোক লইঘ রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহার কোন ধরা-বাধ। নিয়ম নাই। 
প্রত্যেক রাষ্ট্ই এমন সংখ্যক লেক লইযা৷ গঠিত হইব যাহার দ্বার সরকারের বিভিন্ন কাজ 
ভালভাবে করা যায । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের কার্স্ত্রণাপ ও আধিপত্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার 
মধ্যে পরিচালিত হয। তাই নিদিষ্ট ভূ-খণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। জনসমষ্টি 
স্বায়িভাবে কোথাও বসবাস না কর! পধস্ত রাষ্ট্রের সষ্টি হইতে পারে ন।। জনসমষির হ্যায় রাষ্ট্রের 
ভূ-খণ্ডেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থির কর! সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র গঠনে শাসনযস্ত্র বা সরকার 
হইল একটি প্রধান উপাদান। শুধু একদল লোক একটি নিদিষ্ট ভূ-খণ্ডে বাদ করিলেই রাষ্ট্র গঠিত 
হয়না । জনসমষ্টিকে নুসংবদ্ধ করিধ! সদ ভিত্তিতে শরক্যবদ্ধ কর] প্রয়োজন। জনসমষ্টির এই 
ইক্যবদ্ধত। শাসনযন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হয এবং এই শ।নযস্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। 
শাসন্যন্ত্রের গাহায্যই রাষ্ট্র তাহার ইচ্চাকে বলবৎ করিতে পারে 
রাষ্ট্র গঠনের সর্ধপ্রধান উপাদান হইলগ্সার্বভৌমিকতা৷। এই*সার্ভৌম শক্তি হইল রাষ্ট্রের 
প্রাণন্থরাপ। সার্বভৌম শির অর্থ হইল যে, রাষ্ট্রের মধ্যে কল লেক ও প্রতিষ্ঠ।মের উপর রাষ্ট্রের 
পর্ণ কর্তৃত্ব খাঁকিবে এবং বৈদেশিক ন্যাপারেও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীম হইবে । এই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের 
কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। * 


৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নহে, কারণ ইহ! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রদেশ মাত্র। যে সমস্ত 
উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় তন্মধ্যে একমাত্র শাসনযন্ত্র বাতীত পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র গঠনের অন্ত কোন 
উপাদান নাই। পশ্চিমবঙ্গের জনদমষ্টি হইল ভারতীয় নাগরিক--পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব খাস কোন 
নাগরিক নাই। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-ভাগও ভারতরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। পশ্চিমবঙ্গের একটি নিজস্ব 
শাসনব্যবস্থা! থাকিলেও সে শাসনব্যবস্থ। ভারতীয় -যুক্তরাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিশেষে 
পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান সার্বভৌম শক্তি নাই। অন্যান বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি 
পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্র বলিয়। গণ্য করে না। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নহে-_যে সমুদয় রাজ্য লইয়৷ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ তন্মধ্যে অন্যতম | পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য মাত্র-রাষ্ট্র নহে। 
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উঃ- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ধতগু“ল মতবাদ প্রচলিত আছে €$ন্ধ্যে এই মতবাদাট সবচেয়ে 
বেণী যুক্তিনম্মত ও বিজ্ঞাননম্মত। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত অগ্ঠান্ত মতবাদগুলির সারমর্জের 
ভিত্তিতে এই মতবাদটি গঠিত হইয়াছে । এই মতবাদে বল! হয় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা! সামাজিক 
বিশেষ কোন একটি শক্তির প্রভাবে গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল। 
আদিমযুগ হইতে আরম্ভ হইয়! বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে 
ধীরে নব নব রাপ পরিগ্রহ করিয়াছে । গঠনের প্রথম পযায়ে রাষ্ট্রের সুত্রপাত হইয়াছিল অতি 
সাধারণভাবে, কিন্ত তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃ জটলতর রাপ গ্রহণ করিয়াছে। 

রাষ্ট্র গঠনে রক্ত সম্পর্কের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, পশুবল ও শাসিতের ইচ্ছ1--প্রত্যকটির প্রভা 
একক বা সম্মিলিতভাবে এক এক সমধে কার্ধকরী হইয়াছিল । কিন্ত উপরি-উত্ত কোন একটি প্রভাব 
একক রাষ্ট্র গঠন করে নাই। উহ! ছাডাও, আরও অনেকগুলি ্রতিহাসিক ঘটনাবলীর ঘাত- 
প্রতিঘা?ত রাষ্ট্রের রূপ পরিবতিত হইয়াছে । জাতীয় তাবোধ বৃদ্ধি, আন্তর্জীতিকতা ও বর্তমান ধুগে 
অর্থ নৈতিক কারণগুলিও রাষ্ট্রের বিবর্তনে বিশেষ প্রত্'ব বিস্তার করিয়াছে । সুতরাং দেখ! যায় যে। 
রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই । রাষ্ট্র মানবজীবনের দীর্ঘদিনব্যাগী বিবর্তনের ফল। 


ঠর্ট 91910 230. ০21010156 012 50019] ০07008০0 (0136015 219০90৮ 6০ 0118 ০0: 
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উঃ- রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ধারণ সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি একটি প্রধান 
মতবাদ বলির গণ্য হয়। এই মতবাদে বলা হন্ন যে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে মানুষ আইন-শৃঙ্খলাবিহীন 
এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাদ করিত। প্রান্কৃতিক পরিবেশের অন্থবিধ! দূর কন্পিবার উদ্দেস্যযে রাষ্ট্র 
বহিভূতি মানুষ নিজেদের মধ্যে চ্‌ভি সম্পার্দিত করিয়। রাষ্ট্র গঠন করিল। হৃতরাং রাষ্ট্র হইল 


চুজির ফল। ্ 
প্রাচীন যুগের ভারতীয় দার্শনিক কৌঁটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটো প্রভৃতির চুক্তি সম্পর্ষে 


ধারণ] থাঁকিলেও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে চুক্তির গুরুত্ব ইংয়াঞজ ার্শনিক হব্‌ল্‌ ও লক এবং ফরাসী 
দ্বা্শনিক রুশে! বিশদভাবে আলোচন! করেন,। 


চতুর্থ অধ্যাস্্ 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ ও কার্যাবলী 
€ 05705 8190 [70175019155 01? 618০ 96৪৮০ ) 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য-_চ78৪ ০01 £)5 368%6 


বুষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ট কি--এ সম্বন্ধে নান। মুনির নানা মত। গ্রীক দার্শনিক 
আযারিষ্টটলের মতে রঞ্জ্ই হইল সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ | একমাত্র রাষ্ট্রের 
সভ্য হিপাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করিতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্রের 
মধ্যে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করিয়া'নিয়মিত ব্যবস্থা করা, অথব! প্রগতিমূলক কাধ 
কর, অথব। ন্তায়পরতা প্রতিষ্ঠা করাকেই অনেকে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্ট বলিয়? 
বর্ণনা করিয়াছেন । হিতবাদী ( 061116581 ) দার্শনিকগণের মতে সর্বাধিক 
সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান, উদ্দেশ্ট। 
অধুনা অনেক লেখক রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটি সমাজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য 
করেন । 

কিন্তু বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত উদ্দেশ্তগুলির কোনটিই রাষ্ট্রের 
প্রকৃত উদ্দেশ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ভাঃ গার্ণীর ও অধ্যাপক 
বাজেস রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তিন ভাগ্রগ ভাগ করিয়াছেন, যথা।__ প্রাথমিক উদেশ্র 
(11079756100) মাধ্যমিক ও (96০070875 900) ও শেষবাচরম 
উদ্দেশ্ট ( [016107969 900. )। ব্যক্তিগত উন্নতি, জাতীয় উন্নতি ও সমগ্র মানব 
সমাজের উন্নতি সাধন করাই হইল রাষ্ট্রের চরম উদ্দেস্। রাষ্ট্রের কার্ধকলাপ 
এরূপভাবে পরিচালিত হওয়1 প্রয়োজন যাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও. 
আস্তর্জাতিক স্বার্থের মধ্যে কোনব্ধপ সংঘাত ন। ঘটে । 


রাষ্ট্রের কার্ধাবলী_£5710110755 01 6719 96865 
রাষ্ট্র কি কাজ করিবে ব। রাষ্ট্রের কি কাজ করা উচিত--এ সম্পর্কে মতভেদ 

দেখিতে পাওয়া যায়। ্‌ কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্রের কাজ যতই কম হইবে ব্যক্তির 

পক্ষে ততই মঙ্গল । আঘার, কাহারও কাহারও মতে রাষ্ট্রের কাজ যতই প্রসারিত 


৪২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হইবে ব্যক্তির মঙ্গল ততই বেশী হইবে । স্বতরাং একদলের মত হইল রাষ্ট্রের 
কার্যকলাপ ক্ষুত্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা, অপরদলের মত হইল রাষ্ট্রের কার্ধ- 
কলাপ বহুদূর প্রসারিত কগা। ন্থুতরাং রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পর্কে এই ছুইটি মতবাদকে 
পরম্পর-বিরোধী বল] যাইতে পারে । ধাহার। রাষ্ট্রের কাজ কমাইবার পক্ষপাতী, 
তহাদিগের মতবাদকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদ বল হয় এবং ধীাহার] রাষ্ট্রের কাজ 
প্রলারিত করিবার পক্ষপাতী তাহাদের মতবাদকে সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়। 
এখন এই ছুইটি মতবাদ আলোচন। করিলে রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণ! 
করা যাইতে পারে। 


ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ-_-171015100881197) 

ব্যক্তি-স্বাতত্ত্যবাদ অনুসারে বল। হয় যে, রাষ্ট্র মানবজীবনের প্রধান অভিশাপ । 
ইহা ভাল প্রতিষ্ঠান নহে, নিতাস্ত মন্দ। তথাপি রাষ্র না হইলে মানুষের চলে 
না। মানব-সমাজে যতদিন পর্যস্ত অপর1ধমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিন 
পর্যস্ত রাষ্ট্র না হইলে চলিবে না। যেদিন সমাজ হইতে সমস্ত প্রকার দু্ধাধ দূর 
হইবে, সেদিন আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন হইবে না। স্থতরাং বর্তমানে রাষ্ট্র না 
হইলে নেহাৎ চলে না বলিয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রকে একটি অপরিহার্য পাপ 
বলিয়| মনে করেন। এইজন্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্্যবাদিগণ বলেন, রাষ্ট্রের কার্ধের পরিধি 
যতই কম হইবে, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রধান কার্য 
হইল আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল| রক্ষা করিবার জন্য শাসনকার্ষ-পরিচালন1 ও 
বহিঃশক্রর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা। ইহার সকুতিরিত কোন কাজ রাষ্ট্র করিতে 
পারিবে না। অন্ত সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে এবং তাহার? 
বলেন এইব্ধপ স্বাধীন অবস্থায়ই ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের হ্থযোগ 
পাইতে পারে । 
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ব্যক্তি-স্বাতন্থ্যবাধিগণ তাহাদের মত সমর্থনের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি 
দেখাইয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, মান্য নিজের্‌ ভাল নিজেই বুঝে । সুতরাং 
নিজের যাহাতে ভাল হয় প্রত্যেকে তাহাই করিবে । ইহাতে প্রতোক ব্যক্তির 
মঙ্গল হইবে এবং সকলের মঙ্গল হইলে সমগ্টিগত মঙ্গলও সাধিত হটে । সুতরাং 
ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য ্বাষ্ট্রের কিছু করিবার প্রয়োজন নাই 1. তাহারা আরও বলেন 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ ও কার্যাবলী ৪৩ 


যে রাষ্ট্র যদি বাক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ব্যক্তি তাহার 
নিজের চেষ্টার দ্বার! কোনদিনই স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। সে চিরদিনই শিশু 
থাকিয়া যাইবে । ব্যক্তিগত ব্যাপারে অত্যধিক রাস্্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে কোন 
কাজেই ব্যক্তির আর অনুপ্রেরণা থাকিবে না এবং ইহার ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণবিকাশ সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্র যর্দি সব কাজ করিবার চেষ্টা 
করে তাহা হইলে কোন কাজই ভাল করিয়া করিতে পারিবে না। ব্যক্তি- 
স্বাতত্থ্যবাদিগণ তাহাদের মতবাদের সমর্থনে অর্থ নৈতিক যুক্তির অবতারণা করেন। 
তাহারা বলেন, রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিলে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উত্পাদন" 
পরিমাণ বৃদ্ধি পটে ও উৎপর় দ্রব্য উন্নতশ্রেণীর হইবে এবং প্রতিযোগিতার ফলে 
মূল্য কমিবে। * প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিগণ টিকিয়া থাকিবে 
আর যাহার অযোগ্য তার! অপসারিত হইবে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে। 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে ইয়ুরোপে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পায়। এই অত্যধিক রাষ্্রকর্তৃত্বের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যক্তি-শ্বাতন্ত্যবাদের জন্ম হয়। 
এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন জার্মান 'দার্শনিক ক্যাণ্ট, ফরাসী দার্শনিক 
দ্যতকভেল ও ইংরেজ ধনবিজ্ঞানী রিকার্ডো, স্ট.য়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি । 


বিপক্ষে যুক্তি-_4১788706765 86891118% 20015108189 21 


ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদিগণের যুক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ কর। যায় না। যুক্তিগুলির 
মধ্যে বহু ত্রুটি দেখিতে পাওয়া] যায়। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে অতীতে ও. 
বর্তমানে রাষ্ট্র যেব্প সাহায্য ্রচরিয়াছে অন্ত কোন গ্রতিষ্ঠান তাহা করিতে পারে; 
নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের একেবারেই কোন প্রয়োজন নাই একথা বলিলে মিথ্যা কথ! 
বল৷ হয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝিলেও সব সময়ে তাহা বুঝিতে ৃ 
পারে ন] বা বুঝিতে চায় না। বসন্ত বা কলের! রোগের প্রাছুর্তাবের সময় সকলে 
স্বেচ্ছায় টাকা না লইয়া নিজের ও অপরের নিরাপত্তা নষ্ট করে। এইরূপ ক্ষেতে: 
সমষ্টির মঙ্গলের জন্য রাস্ীয় হস্তক্ষেপ একাস্ত গ্রয়োজন। ইহা ছাড়া, ব্যক্ষিগত' 
স্বার্থ সম্টিগত স্বার্থের সহিত এপ অঙ্গাজিভাবে জড়িত যে, একমাত্র রাষ্ট্র খ্যতীত- 
অন্ত কেহ ব্যক্তি তথ! সমষ্টির শিক্ষা, স্বাস্থ্য গ্রভৃতি কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিতে 
পারে না। ইহা! ছড়াও বল। যাইতে পারে যে, বাসত্ীয় হস্তক্ষেপের ফলে সব সম্জে: 
ব্যক্তি-দ্বাধীনতা ক হয় না। ব্যকিম্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তির যাহা থুসী ভারী: 
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করিবার ক্ষমতা-বুঝায় ন। এইজন্থ রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
ক্ষেত্র স্থির করিয়! দেয়। রাষ্ট্র না থাকিলে দুর্বলের কোন স্বাধীনতা থাকিত ন1। 
'স্থতরাং সকলের সম।ন স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্ত 
ূ প্রয়োজন । ব্যক্তির যাহাতে সর্ব।ঙগীণ মঙ্গল হয়, সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র বিবিধ নিয়ন্ত্রণ- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। স্থতরাং স্থনিয়্ত্িত রাষ্ীয় কার্ধকলাপ উচ্ছ জ্বলতার অবসান 
: শ্ঘটাইয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ম্যায্য অধিকার ভোগ করিতে সাহায্য 
করে। 
ব্যক্তি-স্ব তন্ত্যবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচন। করিয়া এই 
সিদ্ধাস্ত কর! যায় যে, রাষ্ট্রীয় কার্কলাপ সম্পূর্ণভাবে এই নীতি অন্ুম্লারে পরিচালিত 
' সইতে পারে না। বর্তমান রাষ্রগুলি জনসাধারণের হিতসাধনের উদ্দেস্টে রাস্তাঘাট 
পার্ক, সেতুনির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অন্য নানাবিধ কল্যাণকর 
কার্ধ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ফলে জনসাধারণের অভাবনীয় 
কল্যাণ সাধিত হইয়।ছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদী মত অনুসারে রাষ্ট্রের কার্য 
পরিচালিত হইলে রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণকর কাধগুলি করিবার আর কোন 
অধিকার থাকে না। আধুনিক কালে এই জনহিতকর কার্ষগুলিকে বাদ দিয়! 
রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। 


অমাজতন্্রবাদ-__5০০191198 
রাষ্ট্রের কাজ কি হইবে এ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তি-খ্বাতস্থাবাদী মত 
' হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন । তাহারারাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম 
| উৎকর্ষলাভের পক্ষে অবশ্থ-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং এই কারণে তাহারা 
রাষ্ট্রের কার্ধক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত করিবার পক্ষপাঁতী। তাহার! বলেন, রাষ্ট্র শুধু 
পুলিশের কার্ধই করিবে না, জনসাধারণের সর্বা্গীণ মঙ্গলের জন্য যাহ! কিছু 
প্রয়োজন, তাহার লব কিছু রাষ্ট্র করিবে। 
। ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই হুইল বাক্তি-স্বাতস্ত্রবাদী ও সমাজ- 
তশ্ত্বাদী--উভয় দলের উদ্দেষ্ঠ | ব্যক্তি-স্বাতগ্্বাধিগণ ব্যক্তির ক্ষমতায় আস্থাবান, 
ভাই তাহার রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাধিয়া বাক্তিগত প্রচেষ্টার 
দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাঁশের পক্ষে মত পোষণ বরেন। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রবা দিগণ 
। ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বিশ্বাসী নহেন, তাই তাহার] রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের নধ্য দিয়া ব্যকতিত্ব- 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্যাবলী ৪& 


বিকাশের পক্ষপাতী । হুতরাং উদ্দেশ্ট একই হইলেও কার্যক্রমের দিক দিয়া উভয়'! 
মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে । 
* সমাজতন্ত্রবাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা! প্রধানতঃ নির্দিষ্ট 
কার্যক্রম-সমন্বিত একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। অত্যধিক ব্যক্তি স্বাতস্ত্যের ফলে 
সমাজ-ব্যবস্থায় যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতিবাদ হিসাবে সমাজ-. 
তত্ত্রবাদের জন্ম হয়। ধনতাম্ত্রিক ব্যবস্থা মুষ্টিমেষ লোক জমি, মূলধন ও উৎপাদনেত্ব 
অন্তান্ত উপাদানগুলির মালিক হয় এবং উৎপনন্দ্রব্য খিক্রয় করিযা লাভের বেশীর 
ভাগ তাহার গ্রহণ করে । এইরূপে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সাষ্টি হয় ও 
উত্তরাধিকার-আইনের বলে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য স্থ।য়ী হয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ | 
স্বলেন যে, সরকার জমি, মূলধন ও উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থার মালিক হইবে । 
এই মত অনা রাষ্ট্র শুধু উৎ্পাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, 
উৎপাদিত সম্পদ সকলের'মধ্যে একপভাবে ভাগ করিয়। দিবে, যাহাতে প্রত্যেকে 
তাহার গুণ ও যোগ্যতা অন্রসারে জাতীয আযধেব একটা ন্যায্য অংশ পাইতে: 
পারে। তাহারা বলেন, বা্্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত বর্তমান সমাজ-ব্/বস্থার এই 
চবম আয়-বৈষম্য দূর করা সম্ভব নহে। | 
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সমাজতঙ্ত্রবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । বর্তমানে বিভিন্ন] 
দেশে যে সমস্ত সমাজতন্ত্রবা্দী মতব।দ দেখিতে পাওয়1 যায়, তাহার অধিকাংশই 
বিখ্যাত জার্ধান দার্শনিক কার্্ী মার্কসের মতবাদের ভিত্তির উপর গঠিত। ক্থতরাৎ | 
কার্ল মার্সের মতবাদের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন । 


মার্কসের সমাজতন্্রবাদ-_1191181 90০181181 

ইতিহাসেব জডবাদী ব্যাখ্যার উপবই মার্কস্‌ তাহার সম।জততন্ত্রবাদের ভিত্তি 
স্বাপন করেন। তিনি বলেন যে, ইতিহ।স আলোচন] বরিলেই দেখা যায় 
যে, প্রত্যেক যুগেই সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীবৈষম্য ছিল। প্রাচীনকালে দাস, সাধারণ 
ও অভিজাত শ্রেণী ছিল ।৪ মধ) যুগেও ভূমির অধিকাবী অভিদ্ধাত শ্রেণী ও ভূমিদাস 
ছিল। এই শ্রেণীবৈষম্যেব ফলে যে শ্রেণী-সংগ্র।ম ঘটে, তাহার ভিত্তিতেই ঝাঞ্জ- 
নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচিত হয়। বর্তমান যুগের সমাজ-ব্যবস্থার রপ 
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হইল ধনতান্ত্রিক। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থ! হইল পূর্ববর্ত' ব্যবস্থার শেষ পরিণতি । 
এই ব্যবস্থায় অল্লসংখ্যক পুঁজিপতি মালিক শ্রমিকগণকে বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত 


. ঙম্পদের বেশীর ভাগ অন্তাযভাবে আত্মস।ৎ করে । ফলে, সমাজে শ্রমিক ও মালিক 
. এই দুইটি পরস্পর-বিরে।ধী শ্রেণীব আবির্ভাব হইযাছে এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে 


হম্ঘ চলিয়াছে। মার্কস্‌ বলেন, কালক্রমে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক- 
শ্রেণীর সংখ্যা ও তাহাদেব দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইযা একপ অবস্থায় আসিবে যে, শ্রমিক- 
শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হইয় বিদ্রোহ করিবে । বিদ্রোহের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান 
ঘটিবে। ধনতান্্রিক ব্যবস্থা শেষ হইলে শ্রমিকশ্রেণীর শ্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দোশ্রে 
দেশের সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে । এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রেণীহীন 
সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে । ৃ 

মার্কসের মতবাদের বিরুদ্ধে বল! যায় যে, তিনি মানব ইতিহাসের শুধু হুন্ঘ 
€ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দিকটাই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ এই ছন্দ ও ধ্বংসের 
মধ্য দিয়া কিবপভাবে গঠনমূলক কার্ষের দ্বাব! ধীরে ধীবে প্রগতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে, সে সন্বদ্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন। মার্কসের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
ন। কবিতে পার1 গেলেও একথা সত্য যে, মাকস্‌ তাহার মতবাদ প্রচার দ্বার! 
শ্রমিকগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বদ্ধে সচেতন করিয়! সজ্যবদ্ধ গ্রচেষ্টার 
সাহাযো তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত কবিতে সাহায্য করেন। শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধ 
প্রচেষ্টার ফলেই মালিক কর্তৃক শ্রমিক-নির্বযাতন ও শোষণ অন্ততঃ আংশিক 
পরিমাণে হস পাইয়াছে। 


সমগ্টি-প্রধান সমাজতন্্রবাদ-_-0০11608151907% 

এই মতের সমর্থকগণ উৎপাদনের উপাদানগুলিব বাষ্ট্র-মালিকান। দাবী করেন । 
ইহাদের মতে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থ। রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে, কিন্তু বিনিময় 
ও ভোগব্যবস্থ! ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হইবে । তাহাদের মতে সমাজে বিশেষ 
স্থবিধাভোগী কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারিবে না। জার্মানিতে লমষ্টিগ্রধান 
সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রপ্রধান দমাজতত্রবাদ্-_9%96 90০181187) নামে অভিহিত 
হয়। 
অ-রাট্রতন্ত্রী সমাজতগ্রবাদ-_ 957001681197) 

অ-রাষ্ট্রতত্ত্িগণ ধ্বংসাত্মক কার্ধপদ্ধতির দ্বার বর্তমান লারা রাষ্ট্রের অবসান 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ও কার্যাবলী ৪৭ 


ঘটাইযা শ্রমিক সঙ্ঘের আধিপত্য প্রতিষ্টিত করিবার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের ধবংস- 
সাধন, করিয়া মানুষের সমগ্র জীবনকে ইহারা শ্রমিক সঙ্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনিবার চেষ্টা করেন । | 


সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ-_-0170 906191187) 

সমষ্টি-গ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও অ-রাষ্টরতশ্রী সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া 
সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্রবাদ্দের এক নৃতন ব্যাখ্য1 দিয়াছেন। 
ইহারা রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতায বিশ্বাসী *নহেন, কিন্তু অ-বাষ্ট্রতন্ত্রগণের মত রাষ্ট্রকে 
একেবারে ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। ইহারা বলেন, বিভিন্ন শ্ললিপ্রতিষ্ঠান- 
উদ্জির মালিক হইবে রাষ্ট্র, কিন্ত পরিচালনার ভার থাকিবে বিভিন্ন শ্রমিকসজ্ঘের 
উপর। জনসাধারঞ্েঁর স্বার্থরক্ষার ভন্ঠ রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল, এই শ্রমিকসঙ্ঘ ও 
সমাজের ভন্যান্ত সঙ্বগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা । 
সাম্যবাদ 0010000 87118107 

সাম্যবাদ হইল মার্কস্-প্রবতিত সমাজতন্ত্রণাদের শেষ অধ্যায় । শ্রমিক-মালিক 
বিরোধের পবে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রবতিত হয় তাহ] পু সাম্যবাদ নহে। এই 
ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণী নিমূ'ল হইয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও শ্রমিকের স্বার্থে রাষ্ট্র 
শক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক বাক্তি নিজ সামঙ্থ্য 
অন্থসারে কাজ কবে এবং যোগ্যত। অগ্ুসারে পারিশ্রমিক পায়। বিনিময়-কার্ধও 
অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কালক্রমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিম 
হইয়! এমন নৃতন এক শ্রেশীহীন সমাজ-ব্যবস্থা৷ গঠিত হইবে যেখানে উচ্চ-নীচ, 
ধনী-দরিদ্র প্রভৃতির কোন পার্থকী থাকিবে না। শ্রেণীহীন যে নৃতন ব্যবস্থা গঠিত 
হইবে তাহাতে কি উৎপাদনে, কি ভোগে কোনরূপ ব্যক্তিগত ম।লিকান। থাকিবে 
না। অর্থনৈতিক কার্ধকলাপ সম্পূর্ণরূপে বাষ্টায়ত্ত হইলে আর মুনাফার লোভে 
উৎপাদন করিবে না । এইরূপ অবস্থায় অর্থের যাধ্যমে কোন বিনিময়ের গ্রয়োজন 
থাকিবে না, কারণ প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে ও প্রয়োজন অহ্সারে 
অভাব মিটাইবার সামগ্রী পাইবে। এইব্ূপে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সাম্যবাদী ব্যবস্থার সাহায্যে 
মান্য শ্বাধীন ও স্বাবলঙ্বী হইলে র্র-সংগঠন আপন! হইতেই বিলীন হইবে । 

রুশ বিপ্লবের পর 'সামাবাদী নেতাগণ এই নীতি অবলম্বন করিম্নাছিলেন। 


"৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উৎপাদনের সব রকম উপাদানই রাষ্ট্রায়ত্ত কর! হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে 
সাম্যবাদী নেতাগণ বুবিতে পারিলেন যে, ব্যক্তিগত লাভের কিছু আশা না 
থাকিলে ব্যক্তির কাজে অন্রুপ্রেরণা হয় না । তাই তাহারা মার্কসীয় নীতির কিছু 
পরিবর্তন করিতে ৰাধ্য হইয়াছিলেন | রুশ দেশে বর্তমানে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভোগ ও দখল স্বীকৃত হইয়াছে । যোগ্যত। অনুসারে শ্রমিকের 
ম্ুরি নির্ধারিত হয় এবং আয়-বৈযম্য কমিলেও একেবারে দূর হয় নাই। বিনিময় 
কার্যও টাকা-পয়সার সাহায্যে পরিচালিত হয়| সাম্যবাদী ব্যবস্থার সাহাষ্যে 
জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইলেও সে দেশে এখনও প্স্ত পূর্ণ সাম্যবাদ 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 


সমাজতন্রবাদের পক্ষে যুক্তি_-/১78910067765 10]. 9০0181180 


সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে, ধনতান্ত্রিঞ ব্যবস্থায় শুধুম।ত্র ম।লিক 
শ্রেণীর স্বার্থের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর বিশেষ 
করিয়] বিত্ৃহীন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষ(র জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে । দ্বিতীয়তঃ, সম।জ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিষে।গিতার পরিবর্তে সহযে।গিতার ভিত্তিতে উৎপাপন-ক।ষ 
পরিচ।পলিশ হইবে । সুতরাং অপচয় বন্ধ হইয়! প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন 
হইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফা-অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হয়, 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোগ-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপ।দন পরিচালিত হইবে। 
সুতরাং উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে | তৃতীয়তঃ, মান্ষ সমাজে বাস 
করে, স্থৃতর।ং সমগ্টিগত স্বার্থের সহিত তাহার ব্যক্তিগত স্বর্থ ওতপ্রোতভাবে 
জডিত। সম[জতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সমষ্টিগৃত স্বার্থের উৎকর্ষ-সাধনের মধ্য 
দিয়াই ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভব । চতুর্থ তঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থ! গণতা স্ত্রিক 
আদর্শের উপর গ্রতিষ্ঠিত। মানুষ যদি ভয় ও অভাব-মুক্ত না হইতে পারে, তাহ! 
হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
আয়ের বৈষম্য দূর করিয়] প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে তাহার জীবিকা অর্জনে 
সাহায্য করে। অভাবমুক্ত হইলে মানুষ অভিরুচি অন্যায়ী তাহার ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পথ বাছিয়৷ লইতে পারে। ঁ 
বিপক্ষে যুক্তি-_-/7£570597169 86811)86 90119871811) 

এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই মতঝাদে রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ ও কার্যাবলী ৪৯ 


বলিযু! ধর! হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান নহে। রাষ্ট্র 
ইচ্ছা করিলেই সব কাজ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতারও একট! সীম। 
গাছে এবং এই সীমার অতিরিক্ত হইলে রাষ্ট্রের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, 
অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নষ্ট হয়। ইহার 
ফলে ব্যক্তি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে পারে না; ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগত 
অভিরুচি অন্থ্যায়ী পরিচালিত ন! হইয়া সকল ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত 
হয়, তাহ হইলে সমগ্র সমাজ-জীবন বৈচিত্র্যবিহীন হইয়! নিয়মান্বর্তী দৈনিক 
জীবনে পরিণত হইবে । চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য মানুষের 
মধ্যে যে পরিমাণ $মাজচেতনা ও পরার্থপরতা থাকা আবশ্তক, কার্বতঃ মানুষ 
ততটা পরার্৫থপর নহে । পরিশেষে বল! যায় যে, এই ব্যবস্থায় অযোগ্যতা, কর্ম- 
বিমুখতা ও পরনির্তরশীলতা বুদ্ধি পায়। অপর পক্ষে বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা ও আত্ম- 
নিভরশীলত। প্রভৃতি সদ্গুণ নষ্ট হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদক হওয়। 
অপেক্ষা কপর্দকশূন্য হওয়া! ভাল (139669£, 6০0 190 & 0%07)6 102) 60 19 ৪ 
1:০0:090৮ ), কারণ দরিদ্র হইলেই রাষ্ট্রের সাহাষ্য পাওয়1 যায়, আর ধনী হইলে 
কর 1দতে হয়। 


আধুনিক রাষ্ট্রের কার্ধকলাপের পরিধি_27০০৪৮ 80825 01 8১৩ 
1109997-8 96৪66 


ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদ ও সমাজতুবাদের গুণাগুণ আলে চন! করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
আস যায় যে, রাষ্ট্রের ক।জ শুধু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদী বা শুধু সমাজতন্ত্বাদী মতের 
সবার! পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্রশুধু পুলিশের ও টসনিকের কাজ করিবে, আর 
কিছুই করিবে না ইহা যেমন সত্য নহে, আবার রাষ্ট সব কিছুই করিবে তাহাও 
সত্য নহে। তবে আধুনিক কালে পুলিশি রাষ্ট্রের ধারণা! পরিবতিত হইয়খ 
মানুষের মনে কল্যাণ-রাষ্ট্রের ধারণ! জন্মিয়াছে। তাই আধুনিক কালের অধিকাংশ 
রাষ্ট্রই সম্পূর্ণক্পে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত ন1 হইলেও জনকল্যাণের 
উদ্দেশ্তে নানাবিধ গঠনমূলক কর্ঠ্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে । আধুনিক রাষ্টগুলি খনি 
রেলপথ ও অন্তান্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ব-পরিচালন। প্রভৃতি জাতীয় 
্বার্থসংঙ্িষ্ট ব্যাপারগুলির ভার গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধাস্্-নির্দাণ, অহিফেন ও 


অন্তান্ত মাদকত্রব্য-উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার বাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে । বর্তমান 
৪ 


৫০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান্‌ 


রাষ্্রগুলি শ্রমিক ও অন্থান্ দরিদ্র শ্রেণীর স্বর্থরক্ষার উদ্দেশ্তে অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বুদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখানা ও প্রজাতন্ত্র-সংক্রাস্ত নানাবিধ 
আইন প্রণয়ন করিতেছে । ইহা ছাডা, সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্টে 
আধুনিক অনেক গানই ন।নাবিধ আইন প্রবর্তন করিতেছে । ভারত সরকার 
অন্পৃশ্ঠতা-বর্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক বিধি- 
নিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন । হ্থনাগরিক স্থষ্টি করিতে হইলে, নাগরিক ধা 
নৈতিক মান উন্নয়ন কর! একান্ত আবশ্তক। এইজন্যই আধুনিক রা ্রগুলি 
ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, মগ্পান, অশিক্ষ! প্রভৃতি প্রগতিশ্বিরুদ্ধ যে সমস্ত কুপ্রথাগ্ুবি 
প্রচলিত আছে, নেগুলি আইনের ছারা দুর করিয়] র্স্তিমিলক ব্যবস্থা পর 
করিয়াছে। 

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ ক্রমশঃই বুদি' 
পাইতেছে। ফ্যাসীব।দী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছাভিয়! দিলেও ধন- 
তান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রা।্রগুলিতেও এই রাগ্্ীয় হস্তক্ষেপের মাত্র! রম্ুই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলগু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রভৃতি দেশগুলিতে উৎপাদন ও বণ্টন 
ব্যবস্থ! ধারে ধীরে রাষ্ট্রীয়ত্বের অধীন হইতেছে । স্থতরাং পূর্বের ব্যক্তি-ন্বাতন্ত্যবাধী 
মতবাদ যে পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। 





সরকারের কার্াবলী--8161075 01 00597070618 


সরকার সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর কার্য করে। প্রথম শ্রেণীর কার্ধকে একস্ত 
প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য কার্ধ বল] হয়, কারণ এই কার্ধগুলি না করিলে রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব থাকে ন1। ম্ৃতর।ং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে এই 
কার্ধগুলি করিতে হয়! অন্ত কার্যগুলি না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা নিরাপত্তা 
"ক্ষুন হয় না বটে, তবে প্রায় সব রাষ্ট্র এই ধরণের কাজ করিয়া থাকে, কারণ এই 
কাজগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষ ভ্বার] সম্ভব হয় না। এইজন্য এই ধরণের কাজগুলিকে 
ইচ্ছাধীন কার্য বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদিগণ রাষ্ট্রের এই স্বেচ্ছামূলক কার্ধ- 
গুলিকে রাষ্ট্র-কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না। ০ 


বশ্টকরণীয় বা অপরিছার্য কার্ষ- 12556010615) 18756610188 
£ 
১। দেশের শাস্তি-শৃঙ্ঘল! রক্ষা কর] ও বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ও কার্ধাবলী ৫১ 


করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রাথমিক বা অবশ্ত কর্তব্য। নতুবা কোন .রাষ্ট্রই বাচিতে 
পারে না। 

২। পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়] নিজ অস্তিত্ব নিরাপদ 
রাখা । 

৩। পারিবারিক সম্পর্ক অর্থাৎ স্বামী-স্বী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে 
আইনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়! পারিবারিক জীবন স্থিতিশীল রাখাও বর্তমান 
াষ্ট্রগুলির অবশ্ঠকরণীয় বলিয়া! বিবেচিত হয়। 

7 »০৭ু মুদ্রাব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপের ( ওজন ) ব্যবস্থা কর]। নতুবা! 
খ্রিনিময় ও ব্যবসায় চলিতে ্ঠারে না। 

৫ | ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকান।, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন 
নিয়ন্ত্রণ কর]। ৮" 


ইচ্ছা মূলক ৰার্খ- _২০70-688561168] ০07 0170610718)] 18710610208 


রাষ্ট্র যে কাজগুলি প্রয়োজন অঙ্গসারে করে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কার্ধ 

বলা হয়। এই ইচ্ছামূলক কার্যগুলির মধ্যে (১) কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ের 
রিচালন1 অনেক রাষ্ট্র স্বহন্তে গ্রহণ করে। অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য, তামাক, 
রলপথ প্রভৃতি অনেক শিল্পব্যবসায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালন। করে। 

(২) আবার অনেক সময় বাষ্রী শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য স্বহস্তে গ্রহণ না 
করিয়া সেগুলিকে নান বিধি-নিষেধ প্রব ন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। 

(৩) শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন 
প্রণয়ন করে। স্ত্রীলোক ও অগ্রাপ্ধবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। 

(৪) জননাধারণের স্থুবিধার জন্ত ডাক, তার, টেলিফোন ও বেতার-ব্যবস্থ! 
প্রবর্তন করিয়াছে । 

€৫) পূর্ত-কার্ধ, রাস্তাঘাট-নির্াণ, স্বাস্থ্য-রক্ষা, কৃষির উন্নতি, ট্রাম, বাস 
প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা, গ্যাস, ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ এবং সর্বোপরি শিক্ষাবিস্তান্স- 
কার্ধে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি বিশেষ তৎপর হুইয়াছে। 

৯ (৬) দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধণ পন্ঠু ওবেকার লোকদের সাহাষ্যদান গ্রতৃতি 
ক।ধগুলিও বর্তমান রাষ্ট্র হ্বহগ্ধে গ্রহণ করিয়াছে, 


৫২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সথতরাং আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্ধ ও ইচ্ছামূলক কাধের মধ্যে সীমারেখা 
ক্রমশঃই বিলীন হইয়া] যাইতেছে । 


সংক্ষিপ্তসার 
রাষ্ট্রের কার্ধাবলী 
রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি হইল ব্যক্ডি- 
স্বততন্্যবাদ, অপরটি হইল সমাজতন্ত্রবাদ। 


ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ নর 

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদিগণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা একট! নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ঘ]খিয়! ব্যক্তিগত অবাধ স্বাধীনতা! প্রবত্তীন করিবার পক্ষপাতী । তাহাদের 
মতে রাষ্ট্র শুধু অপরাধ নিবারণ করিবে, মানুষের অন্যবিধ উন্নতির জন্য কোনরূপ 
প্রচেষ্টা করিবে না। 
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবার্দের পক্ষে যুক্তি 

১। মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝে, স্থৃতরাং রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব তাহার ব্যক্তিত্ব 
বিকাশে বাধ] দেয়। ২। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম টিকিয়া থাকে, 
দুর্বল অপসারিত হয়। ৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে 
ভরব্যমূল্য হাস পাইয়া ক্রেতার সুবিধা হয়। ৪। রাষ্ট্র মানুষের সর্বাজীণ 
মঙ্গলসাধনে অসমর্থ। " 
বিপক্ষে যুক্তি 

১। মাষ সব সময়ে তাহার শ্বার্থ-সম্পর্কে সজাগ নহে, এজন্য রাষ্ট্রনিয়ন্্রণ 
আবশ্তক। ২। রাষ্ট্র না থাকিলে আইন-শৃঙ্খলা থাকে না এবং আইন-শৃঙ্খলার 
অবর্তমানে প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনত৷ থাকিতে পারে না। ৩। রাষ্্রগ্রচেষ্টার দ্বারা 
সমান স্থযোগ-স্থবিধ! পাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব 
বিকাশ করিতে পারে । ৪। রাষ্ট্রছাড়া সমষ্রিগত স্বার্থের উৎকর্ষ সাধিত হইতে 
পায়ে না। 


সমাজতজ্পবাদ | 
৪ 
এই মতবাদ অঙ্থুসারে রাষ্ট্রকে মানুষের একটি পরম হিতকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্ধাবলী ৫৬ 


মনে কর] হয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন, একমাত্র ব্াষট্রপ্রচেষ্টা দ্বারাই মানব- 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভবপর | তাই তাহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রা্নিয়ন্ত্রণের 
পক্ষপাতী । 

সমাজতন্্রবাদের প্রকারভেদ 

সমাজতত্ত্রবাদ বর্তমানে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইহার মধ্যে 

মার্কসীয় সমাজভন্ত্রবাদ্দ পৃথিবীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রেণী- 
সংগ্রামের সাহায্যে রাস্্ীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সাম্যের ভিত্তিতে এক শোধণমুক্ত 
" শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করাই হইল মার্কসের মতবাদের উদ্দেশ্য । ইহা 
ছাডা, রাষ্রপ্রধান সমাজজ্ঞবাদ, অ-রাষ্ট্রত্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ, সমিতি-প্রধান 
সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাঁদ প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। 
রুশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? 


মাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি 

.১। সমাজতন্ত্রবাদ মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর স্থৃবিধার পরিবর্তে সকল শ্রেণীর 
স্থবিধ প্রতিষ্ঠা করে। ২। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সাহায্যে 
অর্থনৈতিক জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্ধকরী করে। ৩। সমষ্টিগত 
উন্নতির দ্বার। ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যবস্থাকরে। ৪। আয়-বৈষম্য হ্রাস করিয়া 
সাম্য প্রতিষ্ঠা করে । |] 


বিপক্ষে যুক্তি ূ 

১। রাষ্ট্রও ভূল করিতে পারে, স্থৃতরাং রাষ্্রধারা সব কাজ সম্ভব নয়। 
২। ব্যক্তিগত মালিকান1! ন] থাকিলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা নষ্ট 
হয়। ৩। এই ব্যবস্থায় মান্য নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশের 
স্থষোগ পায় না। ৪। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষ কর্মবিমুখ হয় । 


আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি 

বর্তমানে জনকল্যাণ-সাধনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া! পরিগণিত হয়। 
তাই আজ অতীতের পুলিশি-রাষ্ট্র কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে । ন্ৃতরাং 
ক্ীনকল্যাণের জন্য যাহা! অপরিহার্য, তাহ] রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত 
হয়। মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিবার জন্ 


৫৪ বাণিঙ্গ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


যাহ কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছুই রাষ্ট্র করিতে পারে । এটিক দিয়া রাষ্ট্রের 
কার্যকলাপের কোন সীমারেখা স্থির কর] সম্ভব নহে। 


সরকারের কার্ধাবলী 

সরকারের কার্ধাবলী ছুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা অপরিহার্য কার্য ও 
ইচ্ছামূলক কার্য । রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য অপরিহার্য কার্ষগুলি 
করিতে হয়। অন্য কার্যগুলি রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুসারে করে। 


অপরিহার্য কার্য ৩ 

১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ কর1।”২। পর- 
রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা। ৩। পারিবারিক সম্পর্ক স্থির করা ও 
৪| মুন্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা_-অপরিভার্য কার্ধ বলিয়! বিবেচিত হয় । 


ইচ্ছামুলক কার্য 
১। শিল্প-ব্যবসায় পরিচালন] ও নিয়ন্ত্রণ করা । ২। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করা৷ 
৩" জনসাধারণের সুবিধা হ্ষ্টি কর]। ও । দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিগণের সাহাষ্য - 


কর__ইচ্ছামূলক কার্ষের অস্তভূক্ত। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1, 568৮6 210 2301917 (11 ১০০35 €1,5০915 8910000 6০ 10110650129 0 
09107706176, লু. 3. (লুও.) 0০2, 1960. 
সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমাজতাস্ত্রিক মতবাদ বর্ণনা ও ব্যাখা। কর। 
উঠ- সরকারের কার্ধকলাপ সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ 
সমাজতস্ত্রবাদ একটি শক্তিশালী মতবাদ বলিয়া বর্তমান যুগে পরিগণিত হযর়। অত্যধিক ব্যক্তি- 
্বাতস্ত্রারাদের ফলে যে পু*জিবাদের €০928621197) আবির্ভাব হয় তাহীরই প্রতিবাদস্বরপ 
সমাজতন্রবাদের আবির্ভাব হয়। সমাজতন্তরবাদের মূল কর্থ। হইল রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সীমাহীন। 
রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র শুধু পুলিশি কার্ধষে সীমাবদ্ধ নয়, পরস্ত সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব 
বাঞ্ছনীয় | জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য যাহ। কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছুই রাষ্ট্র করিবে। 
সমাজত্বাদিগণ রাষ্ট্রের অথ নৈতিক কাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। ঙাহারা 
বলেন দেশের ধাবতীয় ধনোৎপাদনের উৎস, যথা, জমি, খনি, শিল্প, কল-কারখানা, রেল, ডক, . 
জাহাজ, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি এবং ব্যাংক, বীমা! কোম্পানী, সর্বপ্রকার বাণিজ্য 


রাষ্ট্রের উদ্দেস্ত ও কাধাবলী * ৫৫ 


প্রভৃতির মালিক1ন! ও ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্র কতক পরিচালিত হুইবে। প্রত্যেক মান্য রাষ্ট্রের কর্মা 
হিসাঞ্জ তাহার গুণ ও যোগাত। অনুসারে কাজ করিবে এবং আপন প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্যবন্ত 
পাইবে। সমগ্র দামাজিক জীবন অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখিবার জন্য রাষ্ট্র দেশের নিরাপত্তা, শিক্ষ। ও 
চিকিৎস। ব্যবস্থ। ও জনসেবা পরিচালনা করিবে। 
এই ব্যবস্থার ফলে ধনী-দরিজ্রের পার্থক্য দুর হুইয়! সামাজিক ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্যক্তি- 
সবাতন্ত্যের ফলে যে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা! হয়,সমাজতাস্ত্রিক রাষ্টরব্যবস্থ। তাহ! দূর করিয়! তৎ-পরিবর্তে 
মানুষের মধ্যে সহযো গিত। স্থষ্টি করিয়! সমহির তথ! সমষ্টির অংশ ব্যক্তির উন্নতি সাধনে সাহায্য করিবে। 
প2, 50866 116100706105 0 & 17006]08 £0%০0710610 ৬৬ 0810 9০৮ 15510 
[17018 85 ৪. 7100811% 508.06 8০001021)8 6০ 01525 ০012061907? নু, 9. (0022,) 1960. 
আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বর্ণনা কর। কার্যকলাপের ধারণ। অনুসারে কি ভারতকে 
আধুনিক রাষ্ট্র্জলা যাইতে পারে? 
উ€- আধুনিক রীষ্ট্রের কাধকলাপগুলিকে অপরিহার্য ও ইচ্ছ!মূলক-_এই ছুই ভাগে ভাগ 
কর! হয়। যে সমন্ত কাজ না! করিঙে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না, সেগুলিকে অপরিহার্য ব! অবস্ক- 
করণীয় কার্য বল হয়, আর যে কাজগুলি জনহিতকর হইলেও রাষ্ট্র করিতেও পারে, আবার নাও 
করিতে পারে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কাধ বল] হয়। 
দেশরক্ষ। ও সেই উদ্দেশ্যে সশস্ত্রবাহিনী রাখ, পুলিশবাহিনীর সাহায্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা 
রক্ষ। কর। এবং বিচারালয় সাহায্যে ম্ায় বিচার প্রতিষ্ঠ। কর! হইল প্রধান প্রধান অপরিহার্থ কার্ধ। 
নানাবিধ জনহিতকর কার্য, যথা, শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ, পূর্ত-কাধ, 
্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষ। বিস্তার প্রভৃতি হইল ইচ্ছামূলক কার্ধ। 
বর্তমান যুগের কল্যাণ রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক হিতসাধনের সহায়ক সব কাজই অপরিহার্য কাজ 
ব্লিয়! গণ্য হয়। সুতরাং অপরিহার্য ও ইচ্ছামূলক কাজের আর কোন পার্থক্য কর! চলে না। 
€ভোরতকে সব দিক দিয়াই আধুনিক রষ্ট্র আখ্যা দেওয়। যাইতে পারে । দেশের নিরাপত্ত। ও 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙহ্বল! রক্ষ। করিবার উদ্দেষ্থে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর 
উত্তম ব্যবস্থ! এদেশে রহিয়াছে । ন্যার বিচার-ব্যবস্থ! প্রতিষ্উ। করিবার উদ্দেস্তে সুপ্রিম কোর্ট হুইতে 
আরম্ভ করিয়। গ্রামের স্যার পঞ্চায়েৎ পর্যস্ত প্রতিষিত হইয়াছে। শাসন বিভাগ হইতে বিচার 
বিভাগের পৃথকীকরণ কাজও অনেক রাজ্যে আরম্ভ হইয়াছে। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, জমিদারী 
প্রথা, অল্প ্ঠত। প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী বহু পুরাতন প্রথা ভারত সরকার নিরোধ করিয়াছেন। পর” 
পর তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারত সরকার কৃষি, ক্ুদ্র-বৃহত শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, 
যোগাযোগ, পরিবহণ গ্রভৃতি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া! দেশের দুর্গত অর্থ নৈতিক অবস্থা দূর 
করিবার চেষ্ট। করিতেছেন। ভারজ্ সরকারের কার্ধাবলীর উদ্দেগ্ হইল সমাজ-ব্যবস্থা হইতে 
অসাম্য দূর করিয় সকলের জন্য হিতকর কর্ণ সংস্থানের সাহায্যে দমাজ-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক 
ধাচে পুনর্গঠন কর।। দেশের চরম দুর্গত অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখির! বিচার করিলে বলিতে হয় যে, 
ভারত সরকার এখনও পর্বন্ত ভারতকে সম্পূর্ণরূপে কল্যাপ-াষ্ট্রে রপায়িত করিতে সমর্থ হন নাই। 


৫৬ : বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


তথাপি ভারত সরকার আজ পর্যস্ত যাহ! করিয়াছেন, একটি নবগঠিত সরকারের পক্ষে তাহ, কৃতিত্বের 
পরিচায়ক বলিতে হইবে। সুতরাং ভারতকে আধুনিক অন্যান্য রাষ্ট্রের সমপর্ধায়তুক্ত বলা যাইতে পারে 1) 


গহ্এক্ম অন্যান 
নাগরিকত] 
( 01612521091810 ) 


গ্রিক সংজ্ঞা 70611701610) ০1 ৪ 0161261 রঃ 
সাধারণ অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বল! হয়। কলিকাতা, বোম্বাই 
প্রভৃতি শহরে যাহার বাস করে তাহাদের এ শহরের নাগরিক বল! হয় ও নাগরিক 
হিসাবে তাহার। কতকগুলি স্থযোগ-স্থবিধার অধিকারী হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে 
“নাগরিক” শবটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগরিক শব্দটির প্রকৃত অর্থ 
নির্ধারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ 
নাগরিক শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । তাহার] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নগর-রাষ্ট্রে বাস করিতেন । এই নগর-রাষ্ট্রের সকল অরধিবাসীই নাগরিক বলিয়া 
পরিগণিত হইত ন1। যে সমস্ত অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক 
কার্ধকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও অপর্যাপ্ত সময় ছিল, তাহাদিগকেই 
নাগরিক আখ্য! দেওয়া হইত। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনাকার্ষে অংশ গ্রহণ 
করিবার যোগ্যতাই ছিল নাগরিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
বর্তম।নকালে নাগরিক শবের ব্যবহার আর ক্ষুদ্র গণ্তির মধ্যে আবদ্ধ নাই। 
বর্তমান রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রুলি অপেক্ষা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বহুগুণ 
(বৃহত্তর । নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে গেলে আর পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির 
বিশেষ কোন যোগ্যতারও প্রয়োজন হয় না। কোন রাষ্ট্রের সদ্য. হইলেই 
তাহাকে বর্তমানে নাগরিক বলা হয়। যে লোক একটি রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে 
বাস করিয়া সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাকে সেই 
রাষ্ট্রের নাগরিক বল হয়। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইলে প্রত্যেক 
ব্যক্তিই বাষ্ট্রেরে সদশ্তরপে কতকগুলি হুযোগ-স্থবিধার অধিকারী হয় 'এবং 
অন্যদিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান 


নাগরিকতা ৫৭ 


রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে কোন কর্তব্যপালনের দাবী 
করে না কিন্তু তাই বলিয়া! যদি এ কথা মনে করা যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ 
শুধু কতকগুলি স্থযোগ-ন্থুবিধার অধিকারী, রাষ্ট্রসম্পর্কে তাহাদের কোনরূপ কর্তব্য- 
সম্পাদনের বাধ্যবাধকতণ নাই তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। জনসমষ্টি 
লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেগ্য অংশ। সুতরাং 
রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিয়। উন্নততর সমাজ-জীবন প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক 
নাগরিকেরই তৎপর হওয়] প্রয়োজন ।* সমষ্টিগত জীবন যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে 
একট] আদরশস্তরে উন্নীত হইতে পারে, সেইজন্য প্রত্যেক নাগরিকই এরপভাবে 
তাহা ব্যক্তিগত কারধকলাপ পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই 
মঙ্গল সাধিত হয়। সু্িয়ভাবে রাষ্্রনৈতিক কাধকলাপে যোগদান না করিলেও 
প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু পরিম্ণে ক্রিয়াশীল থাকা চাই। প্রত্যেক নারগরিকই 
তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিস্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে 
উন্নততর করিব।র জন্য যত্ববান্‌ হইবে । স্থুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 
নাগরিকতা হইল ব]ক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ-_যে সমাবেশে সমাজ- 
জীবন সহজ ও স্থগম হয়। এইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে নাগরিকতার সারমর্ম হইল-_সাধারণের হিতার্থে 
ব্যক্তির শিক্ষা দ্বার প্রাপ্ত মাজিত বুদ্ধির প্রয়োগ । (01079087045 679 
09019610101) 01 02978 11086700660 10000616 60 [0019]19 ৪০০০৮, ) 
সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এইরূপভাবে তাহার চিস্তাধার1 ও কার্যাবলী পরিচালিত 
করিবে যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত ছুঁয়। এইজন্য অবশ্ঠ প্রত্যেক নাগরিকেরই 
উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া চাই। 


নাগরিক ও বিদেশী-_016120 ৪70৫ 116 


নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য স্থম্পষ্ট। বিদেশী ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন* 
রাষ্ট্রের আনুগত্য ত্বীকার করে । যে দেশে বিদেশী কার্ধব্যপদেশে সাময়িকভাবে 
বাস করে, সে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিতে হয় ও সেই দেশের 
প্রবন্তিত করও তাহাকে দিতে হয | বিদেশী কতকগুলি পৌর অধিকার ভোগ 
করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে না, বা সে দাবী করিতে পারে, 
না1। বিদেশীকে অসদাচরণের জন্য দেশ হইতে বহিষ্কার কর] যায়। কিন্তু বিদেশীকে 


৫৮: বাণিজ্যিক পৌর বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বলপূর্যক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। বিদেশী সাময়িকভাবে যে 
দেশে বাস করে সে'দেশ পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা 
সম্থন্ধে সে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্ত নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে 
রাষ্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। নাগরিক স্বদেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক, 
সবন্রই তাহার নিজ রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও 
রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভবে ভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব-_ 
এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান--তাহাকে পালন করিতেই হইবে। 


নাগরিকতা অর্জনের পছ্ধতি-_ ওত 01612609171) 1৪ ৪0081750 


নাগরিক অধিকার ছুই উপায়ে পাওয়1 যায় £-_ প্র, জল্মাধিকারে এবং 
দ্বিতীয়, অর্জনের ঘ্ারা। জন্মাধিকার ছুই প্রকার-- একটি হইল রক্তগত অধিকার 
( %$ 192/0167/$ ), অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (4%3 ৪০18 )। 
প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক 
ছিলেন সে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশেই হউক না 
কেন। ' ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না 
কেন ভারতীয় বলিয়! পরিগণিত হইবে । ছ্িতীয় নিয়মান্ুসারে যদি কোন ভারতীয় 
পিতামাতার সন্তান মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাহ। হইলে সে সন্তান তাহার 
পিতামাতা ভারতীয় হওয়] সত্বেও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত 
“হইবে । এই নিয়মে জন্মভূমি বিচার করিয়। নাগরিকত্ব স্থির হয়। 
যদি কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই উভয় নীর্তি প্রয়োগ করিয়! নাগরিকত্ব স্থির 
করে, তাহা হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে ছুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়। 
কথ! উঠিতে পারে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর 
যে-কোন দেশে জাত হউক না! কেন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে তাহাকে 
পুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়! গণ্য করণ হয়। অপরপক্ষে ভিন্ন দেশের পিতামাতার 
সস্তান মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত অধিকারের বলে তাহাকেও 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক হইয়া 
এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়। নিজ ইচ্ছান্ুসারে অন্ত দেশের নাগরিক 
হইতে পারে । 
স্বীলোকগণ বিবাহের দ্বার তাহাদের স্বামীর লাগরিকত্ব পায়। বৈবাহিক 


নাগরিকতা! ৫৯ 


সম্বন্ধ ছাড়াও ভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর রাষ্ট্রে 
বঙ্গবাস করিয়। বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ও সামরিক বাহিনীতে যোগদান 
করিয়া নৃতন নাগরিকের অধিকার পাওয়। যায়। 

সকল রা্ট্রই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইরূপে কোন দেশের 
জন্মগত নাগরিক যদি ভিন্ন রাষ্ট্রে অপিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাহা! হইলে 
তাহাকে অজিত নাগরিকত্ব (12652811590 0161597981 ) বলা হয় । বিবাহ, 
সম্পত্তি-ক্রয় বা সেনাবিভাগে ফোগদান-_সবগুলি উপায়ই হইল নাগরিক অধিকার 
অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অপিত নাগরিকত্ব একটি 
- সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাষ্টের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে 
বিদেশীকে কতক্িলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশী যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে 
ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী বিদেশীর সে দেশে একটি নির্দি সময় বসবাস 
করিতে হয় ও তাহাকে সংস্বভাবাপন্ন বলয়] প্রমাণিত করিতে হয় । সে দেশের 
ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় প্রয়োজন হয় । এই শর্তগুলি পূরণ হইলে রাষ্ট্র 
ইহার ইচ্ছামত বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। এইরপে 
নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে আবেদন করিতে হইবে এবং কোন 
বিচারালয় বা শ।সনবিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এ আবেদন বিবেচন! করিয়া 
নাগরিকত্ব প্রদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে । : 

এইবরূপে নাগরিকত্ব অজিত হইলে বিদেশীও সেই দেশের জাত নাগরিকদের: 
সমপর্যায়ভুক্ত হইয়| নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার দ্বার আবদ্ধ হয় ॥ 
সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীর স্ত্রাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য কর] হয় না। কিন্ত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী খুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন 
করিলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে না। যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতি ও উপ-বা্ুপতির পদ জন্মস্ত্রে নাগরিকত্ব-প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত 
কোন নাগরিক পাইতে পারে না। ঙ 


নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি- 7,05৪ ও: 16711086107, 01 01612678110 

নৃতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব-নাগরিকত্বের অবসান ঘটে। বিবাহেঞ্চ 
বারা হ্রীলোকের পূর্ব-নাররিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জমি খরিদ বা ূ 
সরকারের চাকুরী গ্রহণ, দীর্ঘকাল স্বদেশে অন্গপন্থিতি, বা গুরুতর অপরাধে 
হইতে বহিষ্কার, প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। 










: ৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নাগরিকের গুগ--088116198 01 5. 2090 0161291 

;  মাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা! নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুপি 
গুণের সমাবেশে । যে গুণগুলি থাকিলে স্থ-নাগরিক হওয়1 যায়, সেগুলি হইল 
বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সফল সময়ে 
: নিজের অধিকার ও কর্তব্যসম্বদ্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে । অধিকার 
সম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহী আর কর্তব্যসন্বদ্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে নাগরিক জীবন 
কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে নাঁ। স্-নাগরিক নিজের অধিকার-সম্বদ্ধে যেরূপ 
, সচেতন, অন্তের অধিকারসম্বন্ধেও তাহার অনুরূপ শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়? উচিত। এইরূপ 
' পারস্পরিক নির্ভরশীলত1 ও সম-স্ুখছুঃখবোধের দ্বারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাঞ্চ 
'হয়। ইহার অভাবে নাগরিক জীবন আদশচ্যুত হইয়! ক্ষুদ্র দর্লাদলি ও কলহে 
লিপ্ত হইয়া উঠে। 


'পুর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়__717107575558 6০ 8০০৫. 01612977871 


পূর্ণ নাগরিক জীবনের যে সকল অন্তরায় আছে, তন্মধ্যে উদাসীনতা 
'€[1100197)09 ) হইল প্রধান । উদ্াসীনতার কারণ হইল কর্তব্যবোধের অভাব | 
নাগরিক জীবন যে শ্বধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথা প্রত্যেক 
নাগরিকেরই ম্মরণে রাখিতে হইবে । কি সাধারণ নাগরিক, কি সরকারী কর্মচারী 
প্রত্যেকেরই স্বীয় কর্তব্যসন্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে । সাধারণ নাগরিকের 
“হয়ত অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বুহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানে অংশ গ্রহণ 
করিবার যোগ্যতা না থাকিতে পারে; কিন্ত নিরপেক্ষভাবে ভোটদান করা, 
রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্াগুলির সমাধানে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া অংশ গ্রহণ করা, 
[বা যুদ্ধের সময়ে প্রত্যক্ষ ব1 পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য 
কর] বিষয়ে কোন নাগরিকেরই উদাসীন থাকা উচিত নয়। নাগরিকের] যদি 
'তাহাজ্দর মতামত ব্যক্ত করিয়। রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্ধে সাহায্য না করে, তাহা 
'হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হৃইয়1 নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষুপ্ন করিতে 
'পারে। আধুনিক গণতন্ত্র জনমত ও জনসহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
'জনগণ ষ্দি,এই সহযোগিতাপ্রদানে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিন্ভি দুর্বল 
হওয়া স্বাভাবিক। 
ৃ দ্বিতীক্বতঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দছিক হইয়। স্থার্থান্বেণে ব্যস্ত 


নাগরিকতা ১ 


থাকে তাহ] হইলে এই স্বার্থপরতা ( 72115569 31177651586 ) তাহাদের আদশ 
নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়! দাড়াইবে | সমাঁজ-জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের 
খাতিরে ব্যক্তিগত ব' দলগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে । নাগরিকগণ অনেক সময 
যোগ্যত1 বিচার না করিয়া আত্মীয়তা-বন্ধনের জন্য অথবা অর্থলোভে অযোগ্য লোব 
প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সরকারী চাকুরীতেও অনেক সময়ে যোগ্যব্যক্তি; 
নিয়োগ না হইয়! ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ক অযোগ্য লোক নিবো 
করা হয়। এরপ স্বার্থ প্রণোদিত কার্ষের বারা দেশের ও দশের অনিষ্ট কর] হয়৷ 
এতদ্যতীত দলগত রাজনীতি প্রবতিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও (787) 
91176) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখ] দিয়াছে । দলীয় স্বার্থ যখন 
প্রবল হইয়া! €দখ] দেয়, তখন জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিছে 
অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্ল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে । এই দলীয় 
স্বার্থের প্রাবল্যে আয়ারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ ছ্িধাবিভক্ত হইয়াছে । 
ইহ1 ছাড়াও একটি দেশে স্ুু-নাগরিকতার আরও অন্তরায় থাকিতে পারে 

দেশে যদি জনকল্যাপমূলক ন্ুচিস্তিত অভিমত প্রাধান্ত লাভ করিতে ন1পারে, তাহ 
হইলে নাগরিকগণের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। এজন্য উচ্ছ জ্বল, 
দায়িত্বজ্ঞানহীন মতকে প্রতিরোধ করা আবশ্তক | এবিষয়ে দেশের অধবাদপন্ত্, 
প্রচার পুস্তিক1 প্রভৃতির গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে । চিন্তাশীল, বিচক্ষণ জননেতাগ, 
সভাসমিতি ও প্রচার-পুস্তিকার সাহায্যে স্থ-নাগরিক সৃষ্টিতে সাহায্য করিতে 
পারেন। দেশের নির্বাচন-পদ্ধতি যদি পক্ষপাতশূন্ত না হয় তাহা হইলেও 
নাগরিকগণ রাজনৈতিক বাপারে ক্রমশঃই উদাসীন হইয়! পড়েন । 


অন্তরায়গুল্গির প্রতি কার--797060168 


পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ নাগরিক 
হওয়া যায়। লর্ড ব্রাইস্‌ এই সম্পর্কে ছুইটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন ।? প্রথম 
হইল, শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন এবং দ্বিতীয় হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
নৈতিক মানের উন্নয়ন |, শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন বলিতে আমর] বুঝি গ্রত্যেব 
ব্যক্তিকে ভোটদানে বাধ্য করা, নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন, 
সময়ের ব্যবধানে প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারী 
শাস্তিবিধান, ইত্যাদি । শাসন-ব্যবস্থায় এইগুলি বলবৎ করা হইলে লো 








৬২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


' উদাসীনতা, দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে দুর হইয়! তাহাদিগকে 
রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর 
। প্রয়োজন হইল লোক-চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করা। মানুষের মনে কর্তব্যবোধ 
ূ জাগরিত করিতে হইবে । কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়! মানুষ যখন কাজ করে 
' তখন তাহাব দ্বাবা মহৎ অনেক কিছু সম্ভব হয়। মাহষেব মধ্যে কর্তব্যবোধ 
। সঞ্চারিত কবিবার জন্য চাই শিক্ষাব প্রসার । এই শিক্ষাব ফলে নাগরিকগণ সমস্ত 
কষুত্রতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থেব উ্বে উঠিয়া সমাজ-জীবনকে উন্নততর কবিতে পারে । 
প্রকৃত শিক্ষ। ফলপ্রন্থ হইতে হয়ত দীর্ঘ সময অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার 
বীজ সমাজদেহে একবার প্রোথিত হইলে আজই হউক আর কালই হউক 
রাজনৈতিক জীবনে পোনার ফসল ফলাইবে। ভারতীয় জনগণেব নৈতিক মান 
যে আজ এত নীচু হইয়াছে তাহার প্রধ।ন কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব। 


। অধিকার-_-7181,5 


সাধারণ অর্থে ন[গরিক অধিকার বলিতে আমব। বুঝি নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় 
কিছু করিবার ঘ] না-কবিবার অবাধ ক্ষমতা । সাধারণ অর্থে ব্যবস্ৃত এই ন।গরিক 
অধিকার 'আর রাষ্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য স্থুম্পষ্ট। তন্কর মনে করে 
'চৌর্যবৃত্তিতে তাহার অধিকার আছে । কিন্তু সমাজ যদি তস্করের এই অধিকার 
শ্বীকার করিয়া লয়, তাছ। হইলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া! উঠিবে। তাই রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় তস্করের এই অধিকারকে অনধিকার বল] হয়। রাষ্ট্র তস্করের এই অধিকার 
্বীকার কর! দূরে থাকুক তাহা খর্ব করিয়া! দেয়। রা্ট্র উদ্দেশ্ত হইল আইনের 
[স্থারা সমাজে এরূপ পবিবেশের স্থ্টি করা, যে পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব 
করিয়া সমষ্টিগত জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্তসাধনের 
[জন্ত যে সকল অধিকার প্রয়োজন, সেগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বল! হয়। 
অধ্যাঈক লাস্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল 
: » যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্থতরাং যে 

গুলি ব্যক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির সহায়ক সেইগুলি প্রক্কৃত অধিকার, আর যেগুলি 
উস পথে অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার বলিয়। ক্বীকার কর] যায় না। 
সাহষ রাষ্ট্রের গ্রাতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এই অধিকারের দাবীতে । রাষ্ট্র এই 
ম্দধিকারগুলি অস্ষু রাখে ও পরিবর্তে নাগরিকগণ রাষ্ট্রে বশ্ততা শ্বীকার করে । 


নাগরিকতা - ৯৩ 


নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ 01988111680 ০1 চ018768 

যে আঁধকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বার! রক্ষা করে, 
দেইগুলিকে আইনগত অধিকার ( 1,069] 731265 ) বলা হয়। এই আইনগত 
অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও বল! হইয়। থাকে, 
যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম মাতাপিত। পুত্রের দ্বার পালিত হইবেন--এই অধিকার 
তাহার! দাবী করিতে পারেন । কিন্ত এই অধিকার নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ইহা ভঙ্গ করিলে আইনতঃ কেহ শান্তি পায় না। সেইজন্য এগুলিকে নৈতিক 
অধিকার ( 81078] 130))65 ) বলা হয়। 


পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার 


আইনগত অধিক গুলিকে ছুই ভাগে ভাগ কর! হয়; যথা--পৌর অধিকার 
(€ 0151] 13191265 ) ও রাজনৈতিক অধিকার ( 7১০116109)] 13160)65 )। 

পৌর অধিকারগুলি মানুষের সভ্য জীবন ষাপন করিবার পক্ষে অপরিহার্য 
বলিয়! বিবেচিত হয়। এগুলির অভাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণবিকাশ করিতে 
সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বার! সারা দেশের শাসন-পরিচালন্-কাধে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 


পৌর অধিকার--0151) 81675 


নাগরিকগণের যে সমস্ত পৌর অধিকারের দাবী স্বীকৃতি হইয়াছে, সেগুলির 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া] হইল । 

১। জীবন ধারণের অধিকার--1%16 ৮০ [469 

_এই অধিকারের অর্থ হইল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বাচিয়! থাকিবার অধিকার 

আছে এবং রাষ্ট্র ব্যক্তির এই অধিকার পুলিশ, সামরিক ও বিচার-ব্যবস্থার সাহায্যে 
রক্ষা করিবে । তবে কেহ যদ্দি অপরের প্রাণনাশ করে তাহা হইলে রাষ্ট্র স্থায়-সঙগত € 
বিচার করিয়া খুনীর ফাসির হুকুম দিতে পারে। 

২। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার--12176 6০ 
[00780158] 88963 870 17880) 06 00 907017 

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জগ্থ প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফের! 
করিবার ও গোপনীয়ত! রক্ষা করিবার অধিকার আছে। একমাত্র আইনত 


৬৪. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


করিলে আইনসম্মতভাবে ন্যায় বিচারের পর বন্দী করা ছাড় রাষ্ট্র, অন্ত কোন 
প্রকারে ব্যক্তির এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না1। 
৩। কাজ করিবার ও সম্পত্তির অধিকার--13121)6 60 101]. %0019:000:6 
প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হইতে 
পারিবে । রাষ্ট্র সকলের জন্যই কর্ম সংস্থান করিবে নতুবা বেকারগণকে ভাত 
দিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজন্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখল, বিনিময়, 
দান বা হস্তান্তর করিতে পারিবে । তবে লাধারণ স্বার্থে রাষ্ট্র সম্পত্তির ভোগ-দখল 
ও বিনিময় নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 
৪। চুক্তি করিবার অধিকার--[0%176 60 00706:80৮ 
প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছান্ুায়ী সম্পত্তি বিনি্ষয়ে ও ব্যবসায়-বাণিজ্য 
ব্যাপারে অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে। তবে বে-আইনী, ঙ্গীলতা 
হানিকর ব1 ধ্বংসাত্মক চুক্তি অধিকার বলিয়া স্বীরুত হইতে পারে ন]। 
৫ | ধর্মাচরণের অধিকার-_1312)6 ০০ [3911210) | 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেক ও বিশ্বাস অস্থযায়ী ধর্মাচরণ করিতে পারিবে । 
তবে দেখিতে হইবে যে, একজনের ধর্মাচরণ অপরের ধর্মাচরণে যেন বাধ] ন] দেয়। 
৬। বাক্‌ স্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা -_-[1:86002% 
0৫ 099০1) 2170. 17099 &)0. 11216 6০ 7010110 11926110% 
স্বাধীনভাবে চিস্তা করা ও চিস্তার বিষয় ভাষায় ব্যক্ত কর! ইহাই হইল 
মনুত্যত্তের প্রধান বৈশিষ্টা। মাচুষের চিন্তাধারার ক্রমাগত উৎকর্ষের ভাষায় ষে 
অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহারই ফলে জ্ঞানষ্রবিজ্ঞানে জগৎ সভ্যতা আজ সমৃদ্ধ 
হইয়াছে । সুতরাং এই অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের একাস্ত সহায়ক । মানুষের 
এই অধিকার না৷ থাকিলে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা ও আত্মসমর্থন সম্ভব নয়। 
' তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার গণতন্ত্রে অপরিহার্য 
বলিয়৷ গণ্য হয়। তবে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাক্‌ স্বাধীনত। এন্সপভাবে প্রয়োগ 
করিতে হইবে যে, যাহাতে অন্যের সুনাম বা সামাজিক শালীনতা বোধ নষ্ট ন। 
হয় বা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা না থাকে। 
৭| শিক্ষার অধিকার--+1816)76 60 10000986101 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযয় শিক্ষা পাইবার অধিকাক্ক 
আছে। সভ্যদেশগুলিতে রাষ্ট্রকর্তৃক সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হয় । 


৮ 
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৮। সংঘ গঠন করিবার অধিকার-_722116 60 1010) 58800196100 

মাহুষৈর বহুমূখী জীবনের বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ রাষ্ট্রের যধ্যে 
নানাবিধ সংঘ গঠন করে। পরিবার, জ্রীড। সংঘ, বিশ্ববিষ্া।লয়, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি 
হইল এই জাতীয় সংঘ। এই সংঘগুলি মানুষের চরিত্র বিকাশে সাহায্য কষে । 
তাই এই অধিকারটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনতঃ ও ন্তায়সঙ্গতভাবে 
দাবী করিতে পারে, কিন্তু একটি কথা “স্মরণ রািতে হইবে যে, এই অধিকার- 
গুলির কোনটিই অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে না। প্রত্যেক অধিকারই 
কর্তব্যের গণ্ডির ছার! সীমায়িত। আমার বাচিয়! থাকিবার অধিকার আছে 
সত্য, কিন্ত আমি যদি শীন্যের জীবননাশ করি তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকিবার 
অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইব। আমি স্বাধীনভাবে চিস্তা করিয়! যাহ! সত্য 
বলিয়! মনে করি তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার আছে; কিন্তু আমার 
স্বাধীন মতামত এরপভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্থের মতামত প্রকান্ের 
পথে অন্তরায় না হয়, বা অন্তের স্থনাম নষ্ট না হয়, বা সমাজে শাস্তিভঙজের 
সম্ভাবনা না থাকে । পেরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত 
করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে। জাতির বৃহত্তর 
স্বার্থরক্ষাকল্পে সরকার অনেক সময় এই অধিকারগুলিকে সঙ্কচিত করিতে পারে । 
যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজ-বিরোধী হিংসাত্মক কার্ধকলাপ অনুষ্টিত 
হইতে পারে বা শাস্তি-শৃঙ্খঙাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, জনকল্যাণের জন্য সরকার সে 
অধিকারগুলিও খর্ব করিতে পারে । & 

বঙমান যুগে নাগরিক "অধিকার-সম্পফিত ধারণায় আমূল পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে । অধিকার-সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, কোন অধিকারই অবাধ বাঁ 
সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। এতত্যতীত আরও একটি, কথা প্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
সর্বকালের জন্ত সুনির্দিষ্টভাবে এই অধিকারগুলিরত্ী। নির্ণয় কর। ব1 এইগুলির 
প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির কর] যায় না। যেহেতু এই অধিকারগুলি একট নির্দিষ্ট 
সামাজিক অবস্থায় স্বীরুত ও ঘ্রমধিত হয়, সেইহেতু সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের 
সহিত অধিকার গুলিরও পরিবর্তন ঘটে । মানুষের শিক্ষার অধিকার বা৷ জীবিক? 
অর্জনের অধিকার পূর্বে হ্বীকৃতিলাভ' করে নাই ব1 বর্তমান জগতে বছ দেশে এই 
অধিকারগুলি হ্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু কালের পরিবর্তনে বছদেশে এই অধিকারগুজি 

€ 





৬৬. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ক্বীকৃতি লাভ করিয়া! মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । সুতরাং 
অধিকারগুলি গতিশীল--স্থিতিশীল নহে । 


মৌজিক অধিকার--701009,7107169] 81187108 

সকল অধিকার অবাধ, অসীম বা চিরস্তন না হইলেও মানুষেব এমন কতকগুলি 
প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিক(শের অপরিহাষ অবস্থা বলিয়' 
সবদেশে স্বীকৃত হয় এবং এইজন্য এই অধিকারগুপিব উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর] হয়। জীবনের অধিকাব, স্বাধীনত।প অধিকাব, সম্পত্তির অধিকাব, স্বাধীন 
ধর্মমত পোষণ কবিবাব অধিকাব প্রভৃতি এই পর্যাযসূক্ত। বর্তমান যুগে এই 
অধিকাবগুলি সকল সভ্য দেশেব রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত তইয়।ছে এবং এই অধিকাবগুলি 
রক্ষার জন্ত রাষ্ট্রগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । এই অধিকারগুলি 
যাহাতে অন্ত ব্যক্তি বা শাসনকর্তৃপক্ষেব স্বেচ্ছাচাবিতায় ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য 
অনেক দেশে শাসনতঙ্ত্রে একটি অধিকাবেব সনদ ( 731] 0৫ 13721169 ) যোগ করা 
হয়। অধিকাবের সনদে মানষেব এই প্রাথমিক অধিকাবগুলি স্থান পায। এই 
অধিকাবগুলিকে বিশেষ মযাদ| ও গুকত্ব প্রদ/ন কবিবার উদ্দেস্টে অন্যান্য অধিকার 
হইতে পৃথক্‌ কৰিয়! শাসনতন্ত্রে সন্লিবদ্ধ কবা হয়। এইজন্য এই আঁধকাবগুলিকে 
মৌলিক অধিকার ( 70170900109] 110768 ) বল] হয় । যদ্দি কোন কারণে এই 
অধিকারগুলি ন্ুপ্ন হওয়ার সম্ভাবন1 থাকে, তাহা প্রতিরোধ কবিবাব জন্য শাসন- 
তান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে । মাকিন যুক্তবাষ্ট্, ভাবত ওভূতি যে 
সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতস্ত্রে অধিকাবেঞ্ট সনদ দ্বার অধিকারগুলি স্থরক্ষিত 
হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে প্রধ।ন বিচারালয়ের বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের 
উপর এই অধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নিভর করে। 


রাজনৈতিক অধিকার-_2০1161661 161:65 

১। ভোটদানের অধিকার- 73181) 60 ০৪ 

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল জনমত । এই জনমত রাষ্ট্রের প্রত্যেক 
সাবালক ও সুস্থ মস্ভিষ্বের লোকের প্রতিনিধি “নির্বাচন করিবার ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে । ভোটাধিকার যত ব্যাপক ও সার্বজনীন হয়, রাষ্ট্রের প্রতিও তদনুরপ 
গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিঠিত হয়। স্থতরাং ভোটদান ক্ষমতা ব্যক্তির একটা 


নাগরিকতা ৬৭ 


প্রধান অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই অধিকারের সাহায্যে ব্যক্তি রাষ্ট্র 
পরিচালন কার্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে । 

২। ভোট পাইবার অর্থাৎ নির্বাচনের অধিকার-_1318))6 60 70৩ 619069৫ 

ভোট দিবার মত ভোট পাইবার অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালন। কার্ষে অংশগ্রহণ 
করিব|র অধিকারও প্রত্যেক নাগরিক দাবী করিতে পারে । 

৩। সরকারী কার্যে নিযুজ হইবার অধিকার-_11810৮ 6০ 10010 00110 
9181968. 

্ত্ী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই সরকারী চাকুরী 
পাইতে পারিবে । সরকার এবিষয়ে নাগরিকগণের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক 
ব্যবস্থা করিবে না। 

৪। আবেদন করিবার অধিকার--1318))6 6০ [)6616107) 

ব্যক্তি বা সমষ্টি সরকারের নিকট তাহাদ্দের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে 
শান্তিপূর্ণভাবে আবেদন জানাইতে পারিবে । 
অর্থনৈতিক অধিকার_ 1:50707010 1181165 

আধুনিককালে মান্থষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলি বিশেষ কপ ধলিয়' 
বিবেচিত হয়, কারণ এই অধিকারগুলি না! থাকিলে রাজনৈতিক অধিকার ও' 
সামাজিক অধিকারগুলি নিরর্থক । অনশনকিষ্ট ব্যক্তির ভোটাধিকার বিড়ম্বন। 
মাত্র। স্থতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ সফল করিতে হইলে অর্থনৈতিক অধিকার- 
গুলিকে স্দূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । অর্থ নৈতিক অধিকারের 
তাৎপর্ধ হইল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ফ্রৌগ্যতা অনুসারে কাজ করিবার অধিকার 
অর্থাৎ বেকার ন! থাকা, নিদিষ্ট সময় কাজ করিয়া! উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, 
অন্থস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ 
অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে এই 
অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রে নির্দেশাত্মক নীতিগুলির 


মধ্যে এই অধিকারগুলির উল্লেখ দেখা যায় । 


ভোটদান করিবার ক্ষমত। ১ “ইহার গুরুত্ব ও ভাখপর্ব-_[09 7188 


£০ ০86 : 168 170100768066 8700 17071)0801008 
ভোটদান করিবার ক্ষমতা! বর্তমান যুগে নাগরিকগণের একটি সর্বপ্রধান 


৬৮. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ক্ষমতার বলে নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে 
রা্ট্রব্যবস্থা-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ভোটদাঁন-ক্ষমতার 
অধিকারী হইতে হইলে কয়েকটি যোগ্যতা থাক চাই । কারণ, ভোটদান শুধু 
অধিকার নহে, ইহ1 নাগরিকের কর্তব্যও বটে। অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, অপরাধী, 
দেউলিয়! গ্রভৃতি অযোগ্য ধিবেচিত হয় বলিয়া তাহাদের ভোটদানের অধিকার 
দেওয়া হয় না। ভোটদান-ক্ষমতা যথাযথভাবে পরিচালিত না হইলে উপযুক্ত 
প্রতিনিধি নির্ব'চিত হইতে পারে ন। ইহাতে শাসনকার্ষের অবনতি ঘটে । অপর 
পক্ষে ভোটদান-ক্গমতার গুরুত্ব হইল যে, এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নাগরিকগণ 
তাহাদের অধিকার অঙ্ষু্ন রাখিতে পারে ও সরকারের যথেচ্ছাচারিতায় বাধা 
দিতে পারে। উপযুক্ত যোগাতা-সম্পন্ন হইলে জাতি-ধয়ী ও শ্বী-পুরুষ-নিধিশেষে 
যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন সরকারী কার্ধে নিযুক্ত হইতে পারে । নাগরিকগণ 
অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ও শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আইন- 
সঙ্গতভাবে সরকারের কার্ষের সমালোচন। করিতে পারে । 


সার্বজনীন ভোটাধিকার-_-07159:5881 চ181)917185 


গণতাস্ত্রিক আদর্শ স্থপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি 
ভোটদানের অধিকারী বলিয়। গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের 
অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে সেইরূপ ব্যাপক। ভোটদান-ক্ষমতা একদিকে 
যেমন একটি অধিকার অন্যধিকে ইহ! আবার সেইরূপ একটি গুরুদায়িত্ব । যে-ক্ষেত্রে 
এই অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনেরঁ ক্ষমতার অভাব দেখা যায় সেখানে 
ভোটদান-ক্ষমতা অর্পণ কর! ঠিক নহে। এই কারণে প্রত্যেক সভা দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, 
বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুবৃত্বি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়' 
হয় না। | | 

সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, গণতান্ত্রিক শাপসন- 
ব্যবস্থা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না 
থাকিলে দে শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা যায় ন1। দ্বিতীয়তঃ, 
ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হইলে জনগণ এই ক্ষমততী প্রয়োগ করিয়া দায়িত্ববোধ- 
হীন ও শ্বৈরাচারী সরকারকে অপসারণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল 


নাগরিকতা ৬৯ 


নাগরিকই সমান অধিকার দাবী করিতে পারে এবং সকলের স্বার্থ সমানভাবে 
রক্ষিত হ্জা। যেখানে সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয় একমাত্র তাহাকেই 
কল্যাণ-রাষ্ট্র বল যায়। 

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে জন ট্রয়ার্ট মিল, মেইন 
প্রভৃতি মনীধষিগণ অনেক যুক্তি দ্েখাইয়াছেন। মিল ভোটদান ব্যাপারে 
ভোটদাতার শিক্ষার উপর বেশী জোর দিয়াছেন । তাহার মতে যাহার) লিখিতে 
পড়িতে জানে না ও গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক স্থত্রগুলির সহিত পরিচিত নয়, 
তাহাদের ভোটদ্রান অধিকার দেওয়! মিল যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তীহার 
মতে পূর্বে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া 
উচিত ( 4[00356789] গ:০200))1)0 701786 [0089606 0155:89] 60081) 010888” 
0970৮” )১ কিন্তু একথা সব সময়ে সত্য নয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে 
যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্গা শ্রেষ্ঠতর তাহ! স্বীকার কর! যায় না। অধিবস্ত 
ভোটদানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়! 
সেগুলি দাবী করিতে পারে। পূর্বে কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া ও কিছু কর- 
প্রদ[নের ক্ষমত]। থাক আবশ্টক বলিয়! বিবেচিত হইত । কিন্তু বর্তমানে এগুলিকে 
ভোটদান অধিকারের বিশেষ যোগ্যত। বলিয়! গণ্য করা হয় না| ১৯৫২ সাল: 
হইতে ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের (২১ বৎসর ) ভোটাধিকার নীতি প্রবতিত হইয়াছে । 


কত ব্য--]) 81195 


নাগরিক কর্তব্য বলিতে বুঝায়, যেকর্তব্যগুলি নাগরিকের পক্ষে অবশ্ঠকরণীয় 
যেগুলি পালন না| করিলে আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি পাইতে হয়। নাগরিক 
যেরূপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট্রও তদ্রুপ নাগরিকের নিকট 
কতকগুলি কর্তব্যপালনের দাবী করিতে পারে । রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য 
আলোচনার পূর্বে নাগরিকের অন্য কর্তব্যগুলির আলোচন। হওয়1 দরকার । 


পরিবারের প্রতি নাগরিকের কত ব্য-_-016126708 1)86198 €০ £06 
28701] 


নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের সন্ত প্পহে। সে যে পরিবারে বাদ করে সেই 
পরিবারেরও সে একজন সদশ্থু | জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই শিশু মাতা-পিত! 
ও অন্য।ন্থ আত্মীয়-স্বজনের ন্সেহ-যত্বে লালিত-পালিত হয়। মাতা-পিতা ও অন্কান্ 


৭9 বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আত্মীয়-্বজনই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেনণ শিশু ত্বাবলম্বী 
ন| হুওয়] পর্ধস্ত পরিবারের উপরই নির্ভরশীল থাকে । পরিবারের 'ঘধ্যে না 
থাকিলে শিশু যে শুধু বড় হইতে পারে না তাহা নহে, তাহার ব্যক্তিত্বেরও 
পূর্ণবিকাশ পারিবারিক পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নহে । স্থতরাং ষে পরিবার সাবালক 
না হওয়! পর্ধস্ত শিশুর সমস্ত ভার: গ্রহণ করে, সেই পরিবারের প্রতি শিশুর আহ্গত্য 
ও বশ্থাতা স্বীকার কর] পবিভ্র কর্তব্য । বৃদ্ধবয়সে অথবা অক্ষম হইলে মাতা-পিতা 
ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ছুঃখে-কষ্টে সাহধয্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য । 
মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের এই কর্তব্য আইনানুমোদিত কর্তব্য ন1-ও হইতে 
পারে। পরিবারের প্রতি কর্তবা ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তাহাকে 
কু-সন্তান বলা যাইতে পারে । 


সমাজের প্রতি কর্তব্য-_7)566৪ €0 086 00017) 011165 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক পরিবেশেই 
তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব। শুধু পরিবারের সদস্য হইয়াই মানুষ 
'পূর্ণতা প্রাঞ্ধ হয় না, তাই পরিবারের ক্ষুত্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়1 মানুষ বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে সাজ গঠন করিয়াছে । স্ৃতরাং সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজের প্রতিও 
মানুষের একটা কর্তব্য রহিয়াছে । মানুষ যে সমাজে বাস করে, সে সমাজের 
বিধি-নিষেধগুলি তাহার মানিয়! চল1 উচিত। যাহাতে সমষ্টির কল্যাণ, তাহাতে 
ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়। সুতরাং সমাজ-বিবপাধী কোন কাজ কোন নাগরিকেরই 
কর] উচিত নহে। মানুষ শুধু যে সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করিবে না তাহা 
যথেষ্ট নহে, সে তাহার চিস্তাধার1 ও কার্ধকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত করিবে 
যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়। 


রাষ্ট্রের প্রতি আন্ুুগত্য-_41168187৩6 

প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইল স্বরাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আহ্থগত্য 
প্রদর্শন করা। আনগগত্যের অর্থ হুইল, রাষ্ট্রের কার্ধে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে 
রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের কার্ধে সাহাঘ্য 
কর! গ্রত্যেক নাগরিকেরই গুরু দায়িত্ব বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়। 


নাগরিকতা ৭১ 


রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়। চলা_096৫$670৩6 €০ 1৪ ৪ 
রাষ্টআইনের দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্কিগত ও সামাজিক 


স্বার্থের জন্যই গ্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়া চল! উচিত। কোন ব্যক্তির 
বা সম্প্রদায়ের মতে যদি কোন আইন অন্তায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা 
হইলে জনমত স্ষ্টি করিয়] নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করিতে হইবে । 
করপ্রদ্দান-_85 71917060118 68+ 

আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনহিতকর কার্সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের প্রভূত 
অর্থের প্রয়োজন । জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হয়। স্থতরাং 
রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্ধ ফঁহাতে হুভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্ত প্রত্যেকের দেয় কর 
নময়মত রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হইবে। 


(ভোটদান-_-০৮০৪ 


এতদ্বযতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে। 
ভোটদান করা শুধু একটি নাগরিক অধিকার নয়, ইহা! নাগরিকের পক্ষে একটা 
গুরু দাধিত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়। উচিত । স্থতরাং সততা ও স্ুবিবেচনা 
সহকারে এই দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের বর্তব্য। সমাজ-জীবন 
যাহাতে উন্নততর হয়, সেজন্য নাগরিকগণের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত। 

প্রয়োজনমত সরকারী কারে সাহায্য করা নাগরিকদের অবশ্ঠ কর্তব্য । 
এইজন্য সর্বদেশে জুরীর বিচার গ্রীবতিত আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কোন 
কারণে বিপন্ন হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া 
রাষ্ট্রকে রক্ষা করা । রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস । রাষ্ট্রের অবর্তম।নে ব্যক্তি- 
স্বাধীনত1 থাকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষা! কর' প্রত্যেক নাগরিকেরই 


কর্তব্য। 


অধিকার ও কত'ব্যের পারস্পরিক জম্পর্ক-_-0০76186100 91 1181165 
8110 7)06198. 

কোন নাগরিক অধিকারেই অবাধ বা অসীম নয়। সমাজ-জীবনে গ্রত্যেকটি 
অধিকার একটি নির্দিষ্ট গ্রত্তির মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, আর অপর ব্যজির 


৭২ * বাণিঞ্িক পৌক্স বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অধিকারের দ্বার] এই গণ্তির সীমারেখা স্থির হয়। নাগরিকের» যেরূপ কতকগুলি 
অধিকার আছে, মেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। অধিকার -ও কর্তব্য 
পরম্পর সম্পর্কযুক্ত । আমার যেমন বাঁচিয়া থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফের। 
করিবার ও ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করিবার অধিকার আছে, অন্মেরও সেইরূপ 
অধিকার আছে । আমি বাচিয়] থাকিতে চাই বলিয়৷ অন্ভের বাচিয়! থাকিবার 
অধিকার ক্কু্ন করিতে পারি না। আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অন্ত 
সকলেরও সেইরূপ অধিকার আছে এবং অন্ভের সেই সকল অধিকারে আমার 
হস্তক্ষেপ না করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে । আমার আঁধকারে হস্তক্ষেপ না-কর! 
অন্তের যেরূপ কর্তব্য, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করাও আমার সেইবপ কর্তব্য। 
তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিতক বাদ দিয়! অপরটি 
থাকিতে পারে না। শেষ পর্যস্ত দেখা যায় ষে, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের 
দুইটি বিভিন্ন বূপ। 

গ্রথমতঃ, বল] যায়, আমার যাহা অধিকার, অন্তের তাহা কর্তব্য। আমার 
বাচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, অপর সকলের কর্তব্য 
হইল আমার জীবন নাশ নাঁকর]1। দ্বিতীয়তঃ, অন্তের যাহা অধিকার, আমার 
তাহা] কর্তব্য । অন্ত লোকের জীবনের অধিকার ক্ষুপ্ন না-কর] আমার কর্তব্য । 
তৃতীয়তঃ, আমার ও অন্ত লোকের অধিকারগুলিকে রক্ষা কর] ন্রাষ্ট্রের কর্তব্য। 
স্থতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষা! করা রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য বলিয়। বিবেচিত 
হয়। চতুর্থতঃ, যেহেতু রাষ্্ই আমাদের অধিকারগুলির অর্টা ও রক্ষক, সেইহেতু 
আমাদের সকলেরই কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের (প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, সময়মত 
কর দেওয়। এবং সবরকমে রাষ্ট্রের নিরপত্তা ও সুনাম রক্ষা করা। ব্যক্তির পক্ষে 
যাহা কর্তব্য রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা অধিকার এবং ব্যক্তির পক্ষে যাহ অধিকার 
রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা কর্তব্য । এইকপে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । নুতরাং 
প্রত্যেক নাগরিকই এইকবূপভাবে' তাহার অধিকার প্রয়োগ করিবে, যাহাতে 
অগ্ভের অধিকার কোনমতে ক্ষুঞন না হয়। অধিকারের এইকপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণবিকাশে সাহায্য করিয়! সামাজিক-জীবনে অগ্রগতির পথ সুগম করে। 
ভারতে শাসনতঞ্জের মৌলিক অধিকারসমূহ-_চ8008176759) [16069 
10 €1)5 1700181) 00886160610 

ক্াব্েত্ডেক আসনভঙ্ের একবউ গুধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, উার পাহাতে) ভার তীয় 


নাগরিকতা দ৩ 


নাগরিকগণের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার 
ব্যবস্থ*হইয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অঙ্ু্ন থাকে, 'সেজগ্ত সংবিধান দ্বার! 
আদালতে বিচারের ব্যবস্থাও কর] হইয়াছে । সংবিধান অন্যায়ী নাগরিকগণকে 
নিয়্লিধিত অধিকারগুলি দেওয়] হইয়াছে। 
১। সাম্যের অধিকার-_1876 €০ 2:0891165 

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ ও জনস্থান-নিবিশেষে সকল নাগরিকেরই সমান 
অধিকার থাকিবে, এবং এই সব কাঁরণে কোন অযোগ্যতা__সাধারণ আমোদ- 
গ্রমোদের স্থান, জনসাধারণের ব্যবহাবেব উদ্দেশ্টে নিম়িত জলাশয়, হোটেল, 
রাস্ত। প্রভৃতি ব্যবহারে কাহারও কোন বাধা থাকিবে না। সরকাবী চাকুরিতে 
সকলকে সমানাধিকাতী দিতে হইবে । যে কোনও আকারে অস্পৃশ্তঠতা আইনতঃ 
নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে । সামরিক ও শিক্ষান্থচক উপাধি ব্যতীত অন্ত কোন 
উপাধি দান কর? হইবে না এবং বৈদেশিক সরকার কতৃক প্রদত্ত উপাধি কেহ গ্রহণ 
করিতে পাবিবে না। 


২। স্বাধীনতার অধিকার_ 81161, 6০ 776৪০] 

ভাবতের সকল নাগরিকেই বাকৃ-ন্বাধীনতা, সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, 
দেশের মধ্যে অবাধ ভ্রমণের ও বসবাস করার স্বাধীনতা থাফিবে। নাগরিকগণ 
তাহাদের ইচ্ছামত ভারতের মধ্যে সম্পত্তি ক্রয-বিক্রয় দান ও হস্তান্তর করিতে 
পারিবে ও যে-কোন পেশা, বুত্তি বা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবে । বে- 
আইনীভাবে কাহাকেও আটক রাগ্রা যাইবে ন1। 

উপরি-উক্ত অধিকার সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন অধিকার যদি 
নীতি-বিরোধী হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শাস্তি-শঙ্খল1 ও জনন্বার্থ ব্যাহত করে, 
তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি সম্পর্কে নাগরিকগণকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত 
করিতে পারে। রাষ্্রের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে আটক আইনের ( 0155919615৩ 
7096978100 4৩৮ ) প্রয়োগ নাগরিকগণের এই স্বাধীনতার অধিকার কিছু পরিমাণে 
সপ করিয়াছে । পরবর্তীকালে এই আইন সংশোধিত হইলেও বিন! বিচারে যে- 
কোন ব্যক্তিকে অস্ততঃ তিনমাস্থ কাল আটক রাখা যায়। 


৩। শোবণের বিরুদ্ধে অধিকার--718)1 88517586 250910158610 ৃ 
ধাস-ব্যবসায়, বেগার খাটান ও অন্রূপভাবে জোর করিয়া শ্রম আহার কর! 


৭8. . বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান'ও ধনবিজ্ঞান 


নিষিদ্ধ হইয়াছে । ১৪ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি বা অন্ত কোন 
বিপজ্জনক কার্ধে নিযুক্ত করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে । অবশ্য জনস্বার্ধের উন্নতিকল্লে 
রাষ্ট্র সকলকেই কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে । 


8। ধর্মাচরণের অধিকার- 7181) ০০ 516118107 


নাগরিকগণ যে-কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারিবে ও নিজ নিজ ধর্মের 
অনুষ্ঠান পালন করিবার তাহাদের স্বাধীনতা থাকিবে । সরকারী অর্থে 
সম্পূর্ভাবে পরিচালিত কোন বিদ্যালয়ে কোন ধর্মসন্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া 
চলিবে না। * 
অবশ্য নাগরিকগণের ধর্মাচরণ রাষ্রের শাস্তি-শৃঙ্খল! ৪ সাধারণ নীতিজ্ঞান- 
বিরোধী হইলে চলিবে না। 0. 


৫ শিক্ষা! ও সংস্কতি রক্ষার অধিকার _০০৪০1)৪] 700 09168781 
1121168 


ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাসকারী নাগরিকগণের কোন বিশেষ ভাষা, 
লিপি বা সংস্কৃতি থাকিলে, তাহাদের উহ1 রক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে । 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামত বিষ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা 
করিতে পারিবে | . 
% 


৬। সম্পত্তির অধিকার_-81676 6 চ৩ড 

আইনের অন্ধমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করা চলিবে ন1। ক্ষতিপূরণ প্রদান ন1 করিয়া জনসাধারণের 
স্বার্থে কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর! চলিবে না। ক্ষতিপূরণের নীতি বা পরিমাণ 
€আইন দ্বারা স্থির করিতে হইবে | ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ও রক্ষার 
উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে ভূমি-সংস্কারমূলক আইন গ্রহণে 
সরকারের কতকগুলি বাধা উপস্থিত হয়। এই বাধাগুলি দূর করিবার উদ্দেন্টে 
১৯৫১ সালে সংবিধানের কতকগুলি ধার] সংশাধন কর! হয়। সংশোধিত 
আইনের বলে জনম্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও 
ব্যবসাক়্-প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালন করিবার ব্যাপক ক্ষম্ড। গ্রদত হুইয়াছে। 


নাগরিকতা ণ৫ 


৭। শাসনভান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ঈিিচারিগ্র ৮০ 
0০1 06816101781 1917076019৪ 

যদি কোন কারণে নাগরিক অধিকারগুলি ক্ষুন্ন তয়, তাহা হইলে এই 
অধিকরগুলি রক্ষার দাবি করিয়া নাগরিকগণ স্থপ্রিম কোট বা উচ্চ আদালতে 
আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত বিচার করিয়া যথোপযুক্ত আদেশ 
প্রধান করিবে। 

কিন্তু এ সম্পর্কে মনে রাখিশ্তে হইবে যে, জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির উপর 
সংবিধান যে বিশেষ ক্ষমত। অর্পণ করিয়াছে তাহার বলে তিনি নাগরিকগণের 
অধিকার রক্ষার জন্য কোন বিচারালয়ে আবেদন করিবার অধিকার স্থগিদ র|খিতে 
পারেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থা যতদিন বাহাল থাকে 
ততদিন পর্ধস্ত সরকার নাগরিকগণকে সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারগুলি হইতে 
বঞ্চিত র।খিতে পারে। ্‌ 

মৌলিক অধিকারগুলি অলোচন করিলে দেখা যায় যে, শাসনতস্ত্রে উল্লিথিত্ত 
অধিকার গুলি এইরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিধিবদ্ধ কর] হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির 
বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা একপভাবে সংকুচিত কর] হইখাছে যে, জনসাধারণ এই 
অধিকারগুলি ভোগ করিবার স্থযোগ খুব কমই পাইবে । ৃঁ 

অধিকারগুলিকে যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ ছ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছে, 
সেগুলি আলোচন1 করিলে মনে হয় যে, কর্তুপম্ষ জনসাধারণের সদিচ্ছা ও 
সহযোগিতার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেইজগ্য 
অন্তান্ত দেশের মৌলিক অধিবধীরগুলির অনুরূপ কতকগুলি অধিক।র প্রদান 
কবিয়া সেই অধিকারগুলি যাহাতে কর্তৃপকের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়, সেইজন্ 
এক্ন্‌প চরম প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের সংবিধানে আরও 
কতকগুলি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেগুলিকে মৌলিক 
অধিকারের পর্ধায়তৃক্ত না করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলি আদর্শ হিসাথে 
উপস্থাপিত কর! হইয়াছে । এই আদর্শগুলি রাষ্্রপরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতি 
নামে সংবিধানে স্থান পাইয়াছে। 

ভারত-শাসনতঙ্ত্রের রষ্টিপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি-_7)176৪- 
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স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের শামনতক্ত্রের অন্ছকরণে ভারতের সংবিধানেও কতকগ্গলি 


৭৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে । ভারতের শাসনতন্ত্র প্রস্তাবনায় 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আাখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে । এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত হইল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের 
সর্বাঙগীণ মঙ্গল সাধন কবা। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যমগ্ডিত করিবার পক্ষে 
রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কণা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পাবে ন1। পুর্ণ 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রতিষ্ঠাব জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতান্ত্রিক 
আদর্শ বলবৎ কর] একান্ত আবশ্যক । এই উদ্দেশ্ট-প্রণোদ্দিত হইয়া শাসনতঙ্ত্রে 
রচখিতাগণ শাসনতন্ত্রে কতকগুলি নিদেশাত্মক শীতি লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন এবং 
শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি অন্তযায়ী শাসনকাষ পবিচালনা করেন তাহাব জন্যও 
যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন কবিয়াছেন। শাসনতন্ত্র লিপিব্ধ মৌলিক অধিকাব 
ও নিদেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল যে, কোন মৌলিক অধিকার 
সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষুপ্ণ হইলে বিচ।র[লযেব সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার প্রতিবিধান 
সম্ভব, কিন্তু শাসণকর্তৃপক্ষের দ্বাব1 যদি নির্দেশাত্বুক নীতিগুলি উপেক্ষিত হয তাহ! 
হইলে তাহার প্রতিবিধানের কোন সুযোগ নাগরিকগণকে দেওয়া, হয় নাই। 
ক্তরা* নির্দেশাআ্ক নীতি অনুযায়ী শাসনকায পবিচাঙ্গনা কর] বা না-কবা 
সম্পূর্ণরূপে শাসনকতৃপক্ষেব ইচ্ছার উপব নির্ভর করে। এস্থলে আব একটি কথ 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন নির্দেশাত্মক নীতি বলবৎ কখিতে গিয়া যদি কোন 
মৌলিক অধিকারের সহিত সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে নির্দেশাত্মক নীতি কাধক্ষেত্রে 
আর প্রযুক্ত হইতে পাবিবে ন1। এবপ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকাবগুলিকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । শাসনতন্ত্রে বণিত নির্দেশাত্মব্‌" নীতিসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে 
দেওয়া হইল। 

মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবন যাহাতে ন্ভায়ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ জনকল্যাণকর একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র 
পচেষ্ট থাকিবে । সমস্ত নাগরিকের জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, জনসাধাবণের 
স্বার্থে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, সমান কার্ষের জন্য স্ত্রী-পুরুষ-নিবিশেষে সমান 
পারিশ্রমিক প্রদান, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, শিশু ও যুবকদের শোষণ ও 
অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা, সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বেকার 
অবস্থায়, বার্ধক্যে, অন্ুস্থতায় ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সাহায়্য কর। প্রভৃতি শাষন- 
কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ক 


নাগরিকতা খণ 


চৌদ্দ বৎসরের অনধিক বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
শিক্ষপিব্যবস্থা, অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধন, 
মাতৃমঙ্গল, জনন্বাস্ট্যের উন্নতি ও এই উদ্দেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার-বর্জন, কৃষির 
উন্নতি, পশুপালন, বিশেষতঃ উত্তম পশ্রপ্রজনন, গো-হত্য] নিবারণ, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ 
ব্যবস্থা-সংগঠন প্রভৃতি কার্ধ নির্দেশাত্ক নীতিগুলির অস্ততূক্ত কর! হইয়াছে । 

এতত্বতীত আরও তিনটি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশাত্মক নীতি শাসনতন্ত্র লিপি বন্ধ 
কর] হইয়াছে। প্রথমটি হইল পার্লামেন্ট সভা! কর্তৃক ঘোধিত জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন 
এঁতিহাপিক নিদর্শন, স্থান ও বস্তসমূহ রক্ষা! কর! রাষ্ট্রের একট! দায়িত্ব বলিয়া 
বিবেচিত হইবে। ঘিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ 
সম্পর্কেও রাষ্ট্রের রুষঠব্য নির্ধারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের নীতি-সম্পর্কে বল৷ হইয়চুছে যে, আস্তর্জীতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা! কর 
এবং পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্তর্জতিক 
আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন এবং শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সহযোগিতার 
মনোভাব লইয়! বিরোধসমূহের মীমাংসা! করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে । 

নির্দেশাত্বক নীতি সম্পর্কে বল যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির 
পুনরাবৃত্তি কর] হইয়াছে মাত্র। এই আদর্শগুলি শাপনকার্ধে ও আইনপপ্রণয়ন 
ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ যে অনেক পরিমাণে মুগ 
হইবে) এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পাবে না। 


সংক্ষিগ্তসার 
নাগরিক 
একটি রাষ্ট্রের আন্ুগত্যে বদ্ধ স্থায়ী বাসিন্দাকে নাগরিক বলা হয় ৫ 
নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সদন্য হিসাবে কতকগুলি সুযোগ-নুবিধা পাইয়া থাকে; আৰ: 
তাহাদের কতকগুলি দায়িত্বও থাকে । 


নাগরিক ও বিদেশী 
বিদেশী হইল ভিন্নদেশবাসী | যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে বাস করে, 
সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহার অবস্থানকালে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেও 


৭৮. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


এর্ঘদেন সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়! রাজনৈতিক দ্সধিকার দাবী 
করিতে পারে না। বিদেশীকে দেশ হইতে বহিষ্কার কর] যায় কিন্তু সেনাবাহিনীতে 


ঘোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। 


নাগরিকতা অর্জন ও বর্জনের উপায় 


পুত্র-কন্যগণ পিতৃত্বের ভিত্তিতে অথবা জন্বস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা 
প্রাপ্ত হয়। কোন কোন দেশ উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহাতে 
অনেক অন্ুবিধ] হয়। ইহ] ছাড়া, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের নাগরিকত্ব 
নির্ধারিত হয়। ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া, বা সরকারী চাকুরী গ্রহণ 
করিয়া, বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন করিয়].নৃতন নাগরিতত্ব লাভ করা যায়। 
এই পদ্ধতিগুলির দ্বার! পূর্বতন নাগরিকত্ব বিনষ্ট হয় ও নৃতন নাগরিকত্ব স্থষ্ট হয়। 


স্ব-নাগরিকের গুণ 

বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধিঃ সমাজচেতনা হইল ন্ব-নাগরিকের 
প্রধান গুণু। 
পুর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার 

নাগরিক জীৰনের পূর্ণত] প্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় হইল সাধারণের 
কাজে উদ্বাসীনতা', স্বার্থপরতা ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি। শাঁসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ- 
সাধন ও শিক্ষা-বিস্তারের দ্বার] নাগরিকদের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে পারিলে 
অস্তরায়গুলি দূর হইয় স্থ-নাগরিক গঠন সম্ভব হ্া়। | 


নাগরিক অধিকার 
অধিকারের সাধারণ অর্থ হইল ক্ষমতা । কিন্তু অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ 


্বাক্তি্ত জীবনে ও সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। সেইজন্ত এই 
ক্ষমতাগুলি কতকগুলি কর্তব্যের দ্বার! সীমায়িত কর! হয়। এই অধিকারগুলি 
ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্য অপরিহার্য । কিন্ত এগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ 
করিতে হইবে যাহাতে সমাজের অন্ত লোকের অধিকার ক্ষুপ্ন না হয়। কাজেই 
ব্যক্তিবিশেষের অধিকার-প্রয়োগ অন্তের প্রতি তাহার কর্তব্যবোধ দ্বার! সীমাবদ্ধ । 
এক ব্যক্তির যাহা! অধিকার, অগ্ভের তাহ! কর্তব্য । এই পারস্পরিক সম্বন্ধ রাষ্ট্র 
'সাইনের ছার! অব্যাহত রাখে। 


নাগরিকতা ৭৯) 


পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার 


আঁধকারগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ কর] হয়; যথাপৌর অধিকার ও 
রাজনৈতিক অধিকার । জীবন-ধনসম্পত্তির অধিকার, বাক্‌ স্বাধীনতা, ধর্যাচরণের 
স্বাধীনতা প্রভৃতি পৌর অধিকার । ভোটদান অধিকার, সরকারী কাজে নিযুক্ত 
হইবার অধিকার প্রভৃতিকে রাজনৈতিক অধিকার বল! হয়। কিন্তু এই অধিকার- 
গুলির কোনটিই শর্তহীন নয় । 


মৌলিক অধিকার 


মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যতীত তাহার 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাস্ সম্ভব হয় না। তাই শাপনতন্ত্র কর্তৃক এই অধিকারগুলি 
রক্ষা করিবার ব্যবস্থা'কর] হয়। জীবন ও সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার 
গ্রভূতিকে মৌলিক অধিকার বলা ইঁয়। 


নাগরিক কতরব্য 


যে পরিবারের- ন্পেহ-্যত্বে নাগরিক লালিত-পালিত হয় এবং যে সমাজের 
প্রভাবে তাহার চরিত্র গঠিত হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতি নাঁগরিকের 
আন্তুগত্য প্রদর্শন কর! পবিত্র কর্তব্য। মা 
রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, যথাযথভাবে ভোটদান কর] ও প্রয়োজন 
মত অন্যভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য কর1 নাগরিকের কর্তব্য । 


অধিকার ও কতরব্য 


অধিকার ও কর্তব্য হইল একই আদর্শের ছুইটি বিভিন্ন রপ। আমার যাহা 
অধিক।র অন্তের তাহা কর্তব্য এবং অন্যের যাহ] অধিকার আমার তাহ কর্তব্য। 
আবার রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কেও নাগরিকের যাহা অধিকার রাষ্ের তাহা কর্তব্য 
এবং রাষ্ট্রের যাহ! অধিকার নাগরিকের তাহা কর্তব্য । নাগরিকগণের এই 
অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্সিলে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি 
গস্ভব হয়। 


ভারতীয় নাগরিক ও মৌলিক অধিকার 


সর্বভারতে এক-নাগরিকত্ব বলবৎ কর। হুইয়াছে। নাগরিক অধিকার অনেক 
পরিমাণে সহজলভ্য কর হ্ইয়াছে। সংবিধান কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকগণের 


৮৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন 
হইলে এই অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নাগরিকগণ যাহাতে আদালতের সাহায্য 
গ্রহণ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে । শাসনতন্ত্র কর্তৃক অপিত 
গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি হইল £ 

১। আইনের চক্ষে সানাধিকার, ২। স্বাধীনতার অধিকার, ৩। ধর্ম- 
সম্পকিত অধিকার, ৪ সম্পত্তির অধিকার, ৫। শিক্ষা ও কৃষ্টিগত অধিকার, 
৬। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অন্তায় ও অবিচার-প্রতিকারের অধিকার । 


রাষট্রপরিচালনার নিদে শাত্মক নীতি 

মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতস্ত্ে রাষ্ট্ররিচালনার কতকগুলি 
নির্দেশাত্মক নীতি স্থান পাইয়াছে। এগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । এই নীতিগুলি শাসনকার্ধে ও আইন-প্রণয়নে শাসনকর্তৃপক্ষের 
সহায়ক বলিয়! বিবেচিত হয়। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
জীবনে যাহাতে একটি জনহিতকর সমাজব্যবস্থা গঠিত হয়, তদুদ্দেশ্্েই এই নীতি- 
গুলি শাসনতত্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে; নীতি হিসাবে €ুশংসনীয় হইলেও এগুলির 
বিশেষ কোন কার্যকারিতা আছে বলিয়! মনে হয় না, কেন-না, এই নীতিগুঙগি 
উপেক্ষিত হইলেও এগুলিকে আদালত দ্বার! বলবৎ কর! যায় না। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
1,101560£0151 ১2৮৫০ 010126125 ও 8116175150৬ 081) 0101561851210 
2 ৪০৫0017:60 ? মে 5, (০010.) 1962 


/4 উ$- _নাগরিক হইল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং এই হিস/বে তাহাকে রাষ্ট্রের আনুগত্য 
স্বীকার করিতে হয়। রাষ্ট্র স্বদেশে ও বিদেশে নিজের নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষা করে| পরিবতে 

' নাগরিককে রাষ্ট্রের আইন মান্ত করিতে হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য কর প্রদান করিতে হয় |নাগরিক 
হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট কতকগুলি হুখ-নুবিধ! পাইতে পারে-_-এইগুলি হইল পৌর 
ও রাজনৈতিক অধিকার। 

ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক সাময়িকভাবে অন্ক দেশে বঢ় করিলে নে দেশে সে বিদেশী বলির! 

পরিগণিত হয়। বিদেশী যে দেশে সামরিকভাবে বাস করে, সে দেশের আইন-কানুন তাহাকে মানিতে 
হয় ও সাধারণ করও প্রদান করিতে হয়। হদেগী রাষ্ট্র দেশের মধোই বিদেশী নিরাপত্ত। রক্ষ| করে," 
বিদেপী ভিন্ন দেশে গেলে তাহার দিরাগত। রক্ষা করার দাসত্ব দ্বদেশের মাই! বিদেশী কিছু পৌর 


নাগরিকতা ৮১ 


অধিকার ভোগ করিলেও রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। নাগরিকের ভ্তাপন 
বিদেশীকে আপৎকালে যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য কর! হায় না, কিন্ত স্বদেশ উপযুক্ত কারণ 
থাকিলে বিদেশীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে । 
ছুই প্রকারে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়! যায়, ষথা--(১) জন্মাধিকার ও (২) অর্জন। জম্মাধিকার 
দুই প্রকার-_-একটি হইল রক্তগত অধিকার, অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার প্রথমোক্ত নীতি 
অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা! যে দেশের নাগরিক ছিল দে সেই দেশের নাগরিক 
হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশ হউক না কেন। ভারতীয় ক্িতার সন্তান যে-কোন দেশে 
জাত হউক ন| কেন সে ভারতীয় নাগরিক বুলিয়! বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে ঘি 
কোন ভারতীয় পিতার সন্তান মাঞ্চিন দেশে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে পিতা! ভারতীয় হওয়। 
সত্বেও সে মাফিন দেশের নাগরিক বলিয়া*বিবেচিত হইবে। এই নিয়মে জন্মস্থান বিচার করিয়া 
নাগরিকত্ব স্থির হয়। 
ইহা! ছাড়া নানা উপায়ে অন্য দেশে নাগরিকত্ব অর্জন কর! যায়। বিবাহের দ্বারা! স্ত্রীলোকগণ 
স্বামীর নাগরিকত্ব অর্জন করে। ভিন্ন -স্বাষ্ট্রেরে অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন ভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাম 
করিয়া ঝ| ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়৷ ব! সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়! [ভিন্ন রাষ্ট্রের 
নাগরিক হওয়া যায়। 
5. ]969196 ৪, ০16126100, ড/1596 516 06 11007515565 6০ £০০৫ ০101261731980 ? 
নাগরিক কাহাকে বলে? সুনাগরিকতার বাধা কি? চ7, 3 (7705) 1969 


উ€- প্রথম প্রশ্সের প্রথম ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য । 


নাগরিক জীবনের চরম সার্থকত। নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে । 
যে গুণগুলি থাকিলে স্ু-নাগরিক হওয়। যায় সেগুলি হইল বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম ও সমাজচেতনা । 
এই গুণগুলির অভাবই হইল পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় । অন্তরায়গুলির মধ্যে উদাসীনতা 
(:00015756) হইল প্রধান। উদামীনতান্টী কারণ হইল কর্তব্য বোধের অভাব। নাগরিক জীবন 
যে শুধুমাত্র কতকগুলি অধিকার লইয়া গঠিত নয়, এ কখা সকল নাগরিকেরই শ্মরণ রাখিতে হইবে। 
কি সাধারণ নাগরিক, কি সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকেরই নিজ কর্তব্যপালনে সচেতণ থাক। উচিত। 
নাগরিকগণ যদি কর্তব্যপালনে বিষুখ হর তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কতে পরিণত হইয়। তাহাদের 
অধিকার পর্যস্ত ক্ুপ্জ করিতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্রিক হইয়। দ্থাথান্বেষণে ব্যস্ত থাকে ডাহা 
হইলে এই স্বার্থপরত। (5:59 56157056655) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবন গঠনের 
বাধান্বরপ হইবে । সমাজ-জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্ত নাগরিকদের ব্যভিগত স্বার্থ বলি 
দিতে হইবে। € 
তৃতীরতঃ, লীগ মনোভাব , (29:65 90216) লাগরিক জীবনের এক জতিশাপ রূপে দেখা 
দিয়াছে। দলীর -্বার্থ বখন প্রবল হয়, জাতীর স্বার্থ তখন নষ্ট হয়। দলীয় দ্ার্থের হানাহানিতে, . 
গড 


৮২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য কদ্ধ হইয়াছে। * এই দলীয় মনোভাবের 
'আতিশয্যে ভারত, আয্ারল্যাও প্রভৃতি দেশ ছ্বিধ! বিভক্ত হইয়াছে । ৮ 
শাসনব্যবস্থার উতৎ্কধ দাধন ও ম্ু-শিক্ষ! প্রসার দ্বার নাগরিকগণের নৈতিক উন্নতিসাধন 
করিতে পারিলে অন্তরায়গুলি দূর হইয়! নু-নাগরিক গঠন সম্ভব হইবে। 
3, 106ঠ06 2 ০805210, ৬1586 825 013 00811065 ০0 ৪. £০০৫. ০2260 ? 
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নাগরিক কাহাকে বলে? নু-নাগরিকের কি কি গুণ থাক! উচিত ? 
উঠ- নাগরিক হইল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং এই অধিবাদী হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকই 
রাষ্ট্রপ্রদত্ত সমগ্র অধিকারই--পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক--ভোগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে 
নাগরিককে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয 
ও প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের নিরাপত্ত৷ রক্ষার জন্য নাগরিককে সর্ধপ্রকার€্যাগ শ্বীকার করিতে হয়। 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য নু-নাগরিকতার উপর নির্ভর করে, কারণ গণতন্ত্র হইল 
জনগণের শাসন। তাই দেশে স্-নাগরিকের সংখ্যা বেশী হইলে সু-শাসন সম্ভব হয়। অধ্যাপক 
প্যাস্কি বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ধ হইল-_'দাধারণের হিতার্থে ব্যক্ির শিক্ষ। ছার! প্রাপ্ত 
মাঞ্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ--(4086126175010 25 06 ০0021506102 0£ 015915 1725000660 
19085267)0 0 08191208০০৫, )। সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এরাপভাবে তাহার চিস্তাধার। ও 
কার্ধাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে সমাজের সবাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হয়। তাই নাগরিক 
জীবনের চরম সার্থকতা নিগ্তর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশ আর এই গুণগুঁল 
হইল বুদ্ধিমত, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতন! | নাগরিককে সকল সময়ে নিজের অধিকার 
ও কর্তব্য সম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বিভা, বুদ্ধি ও 
স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়৷ সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্ববান হইবে। সমষ্টির 
কল্যাণ-কাষে উদাপীনতা, স্বীয় স্বার্থসাধনে অত্যধিক তৎপরত!1 ও দলীয় স্বার্থকে জাতীয় হ্বার্থের উধ্বে 
স্থান দেওয়।--এইগুলিই হইল হ্থ-নাগরিকতার প্রধান অুস্তরায় । স্শিক্ষার সাহাযো এই অন্তরায়গুলি 
দুর করিতে পারিলে নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। 
৫ ৬৬1৪৮ 35 17069005055 6৩20 0885005 2৮028565 800 1001363 £০ 
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অধিকার বলিতে কি "বুঝ? “অধিকার ও কর্তব্য পরম্পর সম্পর্কযুক্ত” ৷ উক্তিটি 
বিশদভাবে বুঝাইয়। দাও। 


উঃ--দাধারণ অর্থে অধিকার বলিতে 'আমর! বুধি নাগরিকের শ্ব-ইচ্ছার কিছু করিবার ব| 
ন| করিবার অবাধ ক্ষত! । কিন্ত একজনের এইরূপ অবাধু অধিকার অন্ত ব্যক্তির অধিকার ভোগে 
বাধা জন্মাইতে পারে। সেই জগ্ত সমাজ-ব্যবস্থায় কাহারও এইযপ অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত অধিকার 
স্বীকৃত হয় না । রাষ্ট্রের উদ্দেন্ঠ হইল আইনের সাহায্যে সমাজে 'এইরাপ পরিবেধ ছৃষ্টি করা যে 
পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করিয়া সম্টিগত জীবনের উদ্নতিসাধন করিতে 


নাগরিকতা ৮৩ 


পারে। এই উদ্দেগ্ঠসাধনের জন্য যে নমস্ত অধিকারের প্রয়োজন দেইগুলিকে প্রকৃত অধিকার ব্ল৷ 
হয়। অধ্াপক ল্যান্থি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা, 
যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি মানুষের পূর্ণতা 
প্রাপ্তির সহায়ক-_অথচ অস্ত ব্যক্তির ম্যাব্য অধিকার ক্ষুপ্ন করে না--সেইগুলি গ্রকৃত আঁধকার আর 
যেগুলি পূর্ণত। প্রাপ্তির অন্তরা সেগুলিকে অধিকার ন! বলিয়। অনধিকার বল৷ যায়। 

অধিকার ও কর্তব্য একই আদশের ছুইটি বিভিন্ন প্রকাশ। একটিকে বাদ দিয় অপরটি 
থাকিতে পারে না। আমার যাহ! অধিকার অন্যের তাহ। কর্তব্য এবং অস্ঠের যাহা অধিকার আমার 
তাহা কর্তব্য। আমার যেঝপ বাচিয1 €কিবার অধিকার আছে, অন্তেরও সেইবাপ বাচিয়! থাকিবার 
অধিকার আছে। আমার কর্তব্য হইল অন্তরকে বীচিয়া থাকিতে দেওয়! ও অন্যের কর্তব্য হইল 
আমার বাচির। থাকিবার অধিকার শু না কর! । তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাজিভাবে জড়িত। 
আবার রাষ্ট্রের সতিত সম্পঞ্জজও নাগরিকের যাহ! অধিকার রাষ্ট্রের তাহ! কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের যাহ। 
ধিকার, নাগরিকের তাহ! কর্তব্য। নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত 
দাবী করিতে পারে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইর্ল এই নিরাপত্র। রক্ষা করা । আবার রাষ্ট্র নাগপিকগণের 
ণিকট হইতে আনুগত্য ও কর প্রদান দাবী কগতে পারে এবং নাগরিকের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি 
আনুখত্য প্রদশন ও কর প্রদান। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নাগরি কগণের হুল্পষ্ট ধারণ৷ জন্মিলে 
সমাজ-জীবনের অগ্রগতি সম্ভব হয়| 
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বর্তমান রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মৌলিক কর্তব্য কিকি? 

উ$-কর্তব্যের অর্থ হইল দাত্িত্ব অর্থাৎ যেগুলি নাগরিক হিদাবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে 
অবস্ঠকরণীয়। অধিকারের ন্যায় কর্তব্য আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে, বথ|, নৈতিক কর্তব্য ও 
আইনগত কর্তব্য। পিতার কর্তব্য হইল পুত্রকে শিক্ষ! দেওয়া-__এই কর্তব্য হইল নৈতিক, ইহা 
প'লন না করিলে পিতা! সমাজে নিন্দনীয় হইলেও শান্তি পান না। কিন্তু কর প্রদান করা হইল 
শাগরিকগণের আইনগত কর্তব্য । এই কর্তব্য পালন ন! করিলে নাগরিক শান্তি পায়। 

আইনগত কর্তব্য ছাড়াও প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি নৈতিক কর্তব্য আছে। এই 
কর্তবাগুলি হইল পরিবারের প্রতি ও সমাজের প্রতি । মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ও যে 
»[মাঞ্জিক পরিবেশে নে বর্ধিত হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতি তাহার আনুগত) ও শ্রদ্ধা থাক! 
উচিত। মানুষ ষে সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করিবে না তাহ! যথেষ্ট নহে, সে তাহার চিন্তাধার! 
ও কার্যকলাপ এরাপভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে তাহার নিজের ও সমাজের মঙ্গল হয় । 

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল আনুগত্য স্বীকার করা । আনুগত্যের অর্থ 
হইল, রাষ্ট্রের কার্ধে বাধ! না দিয়! সর্বতোঘ্ুবে রাষ্ট্রের স্তায়নঙ্গত কাজে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ, 
রাষ্ট্র প্রযতিত আইন মান্ত কর! নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষরপ্রগীত আইন যদি অন্তায় বা অনঙ্গত 
মনে হয় তাহ! হইলে নাগরিকের কর্তব্য হইল জনমত সৃষ্টি করিয়। আইনামুমোদিতভাবে অনজত 
আইনের বিরুদ্ধে আনোলন কর! | তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র পরিচালন কার্ধের ব্যয়-নির্বাহের জন্ত প্রতোক 


৮৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
নাগরিকের পক্ষে দময়মত ধার্য কর প্রদান করা । পরিশেষে বল! যায় যে, সতত ও স্বিবেচনা 
সহকারে ভোটদান করাও প্রত্যেক নাগরিকের গুরু দায়িত্ব বলিয়। বিবেচিত হয়। 
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গৌর ও রাজনৈতিক অধিকার এবং নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে পার্থকা কর। 

উ£--:য অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বার! রক্ষ। করে, 
সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (18691 7২181705) বল! হয়। এই আইনগত অধিকার ছাড়াও 
মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের (11018] 12£1)65 ) কথা বল! হুইয়। থাকে | এই 
অধিকারগুলি দেশের নৈতিক মতবাদ দ্বার সমধিত হয়। বৃদ্ধ পিতার সন্তান কর্তৃক পালিত 
হইবার অধিকার আছে। ইহ! হইল পিতার একটি নৈতিক অধিকার । সন্তান ঠাহাকে পালন 
না করিলে সে মমাজে নিন্দিত হইবে, কিন্তু রাগদ্বানে শাস্তি পাইবেঞ্জ1 | কিন্তু স্ত্রী স্বামীর নিকট 
ভরণপোধণের দাবী করিতে পারে। শ্ীর এই অধিকার শুধু নৈতিক নয়-_-ইহা আইনগতও বটে? 
ইহা! ভঙ্গ করিলে লোকে শান্তি পায় । 

ত্াাইনগত অধিকারগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ কর! হয়, যথ।, পৌর অধিকার (0811 
[২1769 ) ও রাজনৈতিক অধিকার (2১০01161091 16505) নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা 
সম্পঞ্কিত অধিকারগুলিকে পৌর অধিকার বল! হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফের! করা 
ও মতা্িত প্রকাশের অধিকার সম্পত্তির অধিকার, চুক্তি করিবার অধিকার প্রস্ততি হইল এই 
পর্ধায়ভুক্ত ৷ রাক্গনৈতিক অধিকার হইল মানুষের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ও সরকারী কাজে 
নিযুক্ত হইবার অধিকার । 


পপ, ড/1580 816 €6 10110060565 01101912506 968.06 0901505 85 56860. 1) 036 
115019 0017511056801) 2 ৬৬12৮ 25 (1617: 568 215581)০6 ? 
লে 5, 030.) 0019. 1960 


ভারতের সংবিধান বদিত নির্দেশাঝ্মক নঁতিগুলি কি? নীতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
কর। 
উ$--মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার কতকগুলি মূলনীতি 
সঙ্গিবিষ্ট কর। হইয়াছে । এইগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে । এই নীতিগুলি 
সম্পর্কে বল! হুইগ্নাছে যে, শাসন কর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও শানসনবা।পারে এই নীতিগুলি 
বারা পরিচালিত হুইবে। এ ৰ 
শাদনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ এই নীতিগুলিকে তিনভাগে ভাগ কর! হথায়। প্রথমভাগে উল্লিখিত 
নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের আদর্শ বিশেষ করিয়! অর্থ নৈতুক আদর্শের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই 
আদর্শ হইল ভারতে একটি জনকল্যাণকর সম|জব্যবস্থা! গঠন কর! ও সেই উদ্দেষ্তে দেশের সমঞ্জ 
সম্পদের স্তাধা বন্টন-ব্যবস্থার সাহায্যে আয় বৈধমা দুর করিয়া 'সকল শ্রেণীর মধাঙ্গীগ মঙ্গল সাধন 
কর! । 


ন।গরিকতা ৮৫ 


দ্বিতীয়ভাগে উল্লিখিত নাদর্শ হইল সমস্ত নাগরিকের উপযুক্ত ব্যবস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপৰ। 
রক্ষা, সঙ্জান কাজের জন্য সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়।, সকল নাগরিকেরই কর্ণ ও শিক্ষার 
বাবস্থ। কর । 

তৃতীয়ভাগে উল্লিখিত আদর্শ হইল, অনুন্ধত সম্প্রদায়ের অর্থ নৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতি, 
চাষের উন্নতি, মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা, পশুপালন, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠন, বিনা যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
সালিশীর সাহায্যে শান্তিস্থাপন, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ ও জাতীয় গুরুত্ব- 
সম্পন্ন ধরতিহামিক স্থান ও বস্ত্র রক্ষা কর! । 

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাতআবক নীর্িগুলির পার্থক্য হইল যে, মৌলিক অধিকারগুলি কু 

হইলে আদালত দু্শহায্য প্রতিবিধান পাওয়। যাইতে পারে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি ক্ষুণ হইলে 
ইহার কোন প্রতিবিধান নই । 

এখন প্রশ্ন হইল বেষ্ট তাহ! হইলে এই নীতিগুলির কি কোন মূল্য ব৷ তাৎপধ নাই? ইহার 
উত্তরে বলা যায় যে, প্রন্ত/বনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি কর হইয়াছে মাত্র। এই 
নীতিগুলি হইল শিশুরাষ্ট্র ভাগতের আদর্শ এক্সং একটি আদর্শ ছাড় কোন নবগঠিত রাষ্ট্রের উন্নতি 
সম্ভব নয়। এই আদর্শগুলি শাসনক্ার্ষে এবং আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের যে 
মর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাদনব্যবস্থ। 
প্রতিষ্টকল্লে ভারতের মংবিধানে এই নীহিগুলি স্থান পাইয়াছে। নীতিগুলি এখনও পর্যন্ত শামন- 
ক্ষেত্রের সবর প্রযুক্ত ন| হইলেও বল! যাইতে পারে যে, অনেক বিষয়ে শানকবর্তৃপক্ষ এই নীতি 
কাধক্ষেত্রে বলবৎ করিবার প্রয়াস পাইয়ছেন। স্থতরাং নীতিগুলি একেবারে নিরর্৫থক হয় নাই।, 


টন ৬৪15৪ ৪72 0176 [00091761508] [31815 0£ 0106 [00157 05682615 ৪052 055 
001785010001912 0৫ 711019 7 ৬৬19 276 0065 ০81160. *7015021761769] ? 


নু. 5. (000. 1960 
ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি কি? এই অধিকারগুলিকে কেন মৌলিক 
বলা হয়? 

উঠ--মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
ঘপরিহাধ অবস্থ। বলিয়।, স্বদেশে স্বীকৃত হয়। . এই অধিকারগুিকে বিশেব গুরুত্ব দিবার উদ্দেস্থে 
অগ্থান্ক অধিকার হইতে পৃথক করিয়! শাসনতস্তে স্থান দেওয়! হয়। এইজগ্ক এই অধিকারগুলিকে 
মৌলিক আরধকার ( 07080261708] [1855 ) বলা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার 
অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রসূতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়ভুক্ত। | 

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতের নাগরিকগণের এইরাপ সাতটি মৌলিক অধিকার স্থান 
পাইয়াছে। এই অধিকারগুলির মধ্যে নিয়লিখিত চারিটি অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 
মনে হয়। 

১। সাম্োর অধিকার--- 287৮ ৮০ [:2591465 

জাতি, ধর্ম, সম্প্রনার, স্্রী-পুরুষ-নিবিশেষে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের প্রতি সধান ব্যবহার 


৮৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


করিবে। রাষ্ট্র জাতি ব! ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক র্যুবহার করিবে না । 
আইনের চক্ষে নকল 'নাগরিকই সমান এবং কার্ধষের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সব ন।গরিকেরই 
সরকারী কাঞ্জে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার থাকিবে। যে কোন আকারে অল্প স্যত| নিষিদ্ধ 
কর! হইয়াছে । কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষা -দংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাধি প্রদান 
কর। হইবে ন|। তবে ভারত সরকার বর্তমানে 'ভারত রত", “পল্স বিভুষণ”, “পন্পপ্রী' প্রভৃতি 
উপাধি বিতরণ করিতেছেন । সমাজব্যবস্থায় সাম্য প্রতিঠিত না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সাফলামগ্ডিত 
হইতে পারে না । প্রকৃত সাস্য প্রতিষ্ঠাকল্লে উপাধি প্রদান প্রথা রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় | 

২। ম্বাধীনতার অধিকার-_1২1870 6০ 75407 

ভারতের সকল নাগরিকেরই বাকৃ-স্বাধীনত! ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনত! থাকিবে! ইহা 
ছাড়। সকল নাগরিকই নিরন্ত্রভাবে শান্তিপূর্ণ মাবেশ, লংঘ প্রভৃতি এঠন করিতে পারিবে । ভারতে 
যে-কোন অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, বনবাস, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রপ্ন, ষে কোন বৃত্তি গ্রহণ বা ব্যবদায় 
করিবার ম্বাধীনত। প্রতেঃক নাগরিকের থাকিবে । সরকার যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করে তাহা 
হইলে তাহাকে বথাসন্তব শীঘ্র আটক করিবার কারণ জানাইতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে 
কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। বন্দী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তাহাকে 
অগ্ঠায়ভাবে আটক কর: হইয়াছে তাহ! হইলে তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য হেবিয়াস্‌ 
কর্পাস্‌ রিট, € £86৪5 0:01083 ৬/০) জারি করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে । এই 
অবস্থায় আদালত যদি আটক ব্যক্তির নির্দোধিত! সম্পর্কে বিশ্বানী হয়, তাহা হইলে অভিযুক ব্যক্তির 
যুক্তির আদেশ দিতে পারে। 

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অখিফার--২18186 8£81:556 91016501012, 

দাস ব্যবসার, বেগার খাটান ও অনুরূপভাবে বলপূর্ধক শ্রম আদার কর! নিধিদ্ধা হইয়াছে । 
১৪ বৎ্মরের কম বয়ন্ধ শিশুদের খনি, বারখান!। বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্ষে নিযুক্ত করা 
যাইবে ন|। 

৪1 ধর্মাচরণের আঁধকার _ 1151) 0০ 520 ০: [২০1151091 

নূতন শাদনতন্ত্র অনুসারে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়। ঘোষণা! কর! হইয়াছে । 
- এইজন্য সকল নাগরিকেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে । রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখল। বা জনস্বার্থ ও 
সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী ন! হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্গাচয়ণ করিতে 
পারিবে । সরকারের সহিত সম্পর্কিত কোন বিস্ত/লয়ে ধর্মশিক্ষা৷ ব্যাপার্চর কাহাকেও যোগদার্ণ ” 
করিতে বাধ্য কর! যাইবে ন|। 

৫1 শিক্ষ। ও সংস্কৃতিগত অধিকার--2২081€ 6০ [:00০808012. 

ভারতের বিভিন্ন নাগরিকগণের উপর তাহাদের নিজন্বংডাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে । সরকার-পরিচালিত ব! সরকারী সাহাহ্য প্রাণ্ড শিক্ষ-প্রতিষ্ঠানসমূহে 
সকল সঞ্্রদ্দায়ের সমান প্রবেশাধিকার শ্বীকৃত হইক্লাছে। 

৬1 সম্পত্তি রক্ষার অধিকার---২28৮ ০ 2:06: 


আইন ও স্বাধীনতা ৮৭ 


আইনের অনুমোদন ব্যতীত ব৷ ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়। কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর! 
চলিবে নাঞ্ঘ! জনসাধারণের ্বার্থে কোন সম্পত্তি, শিল্প-বাবসায প্রতিষ্ঠান গ্রহণ কর! চলিবে না। 
১৯৫১ সালে এই অধিকার সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন কর। হইয়াছে । ১৯৫১ সালের সংশোধনী আইনের 
বলে জনম্বার্থের উন্নতিকল্লে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল বা 
পরিচালন! করিবার ব]াপক ক্ষমতা! প্রদত্ত হইয়াছে। 

৭! শাসনতাস্ত্রক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার--7২181,0 0০ 09705110010781 £61190163. 

তারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নাগরিকগণ হ্ুপ্রিম কোর্ট বা 
উচ্চ বিচারালয়ে বিচার প্রার্থী হইতে পারে এবংপবিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য 
নানা ধরণের আদর্শ বা নির্দেশ জারী করিতে পারে । 

এস্থলে একটি কথ। স্মরণ রাখতে হইবে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা! ঘোষণ! কর! হইলে 
সেই ঘোষণাক।ল বলবৎ থাকক্্।লে রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণের স্প্রিম কোর্টে মৌগিক তাধিকার রক্ষার 
আবেদন স্থমিত রাখিবার আঁদেশ দিতে পারেন। স্থৃতরাং জরুরী অবস্থার ঘোবণাকালে শাসন- 
কর্তৃপক্ষ এই মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করিতে পারে । এই বাবস্থাগ দ্বার! বুঝ! যায় যে, ভারতের 
শাসনতন্ত্র এক হস্তে যে মৌলিক অধিকারগুপি নাগরিকগণকে দিয়|ছে, অপর হণ্ত দিয়। নাগরিকগণকে 
দে অধিকারগুলি হই বঞ্চিত করিতে পারে । , 





ম্বষ্ট অধ্যাস্ত্র 
আইন$9 স্বাধীনত। 
€ 72৬ 200 1.06165 ) 


আইন- ].৪% 

যখনই বহুলোক একসঙ্ষে বাস করে, তখনই এই সঙ্ববদ্ধ জীবনযাপনের জগ্ত 
সকলকেই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়! চলিতে হুয়, নতুব1 সঙ্ঘবন্ধ জীবন 
অচল হয়। পরিবার হুইল মানুষের আদি ও প্রাথমিক সঙ্ঘ । এখানেও পরিবারের 
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পরিবারের বর্তীর নির্দেশ অন্থযায়ী চলিতে হয়, নতুব! পরিবার 
চলিতে পারে না। এইরূপ*দেখা বায় যে, মান্য সমাজে বিস্ভালয়, শ্রযিকসজ্ঘ, 
ক্রীড়।সঙ্ঘ প্রভৃতি যে সমস্ত অসংখ্য সজ্ঘ টি করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির 


৮৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্থ-পরিচালনার জন্ত কতকগুলি বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন সৃষ্টি হইয়াছে এবং 
এই নিয়ম অন্ুসাবেই সঙ্ঘগুলির সদস্তগণের পরিচালিত হইতে হয়। 

রাষ্ট্র হইল মনুয্য-স্থ্ট সঙ্ঘগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান । রাষ্ট্রের সদস্য হওয়ণ গ্রত্যেক 
নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্রের কার্ধক্ষেত্রও সমাজস্থিত অন্যান্ত 
সঙ্ঘগুলির কার্ধক্ষেত্র অপেক্ষা বছুদুর-বিস্তৃত। এইজন্য রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র স্থির 
করিতে এবং নাগরিকগণেব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্টে কতকগুলি বিধি-নিষেধ 
সথট্টি করে। বাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত এই বিধিনিষেধপ্তলিকে আইন বলা হয়। 
আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র প্রথমতঃ তাহার নিজের কাজগুলি স্থনিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্র 
সরকার বা শ/সন-ব্যবস্থা গঠন করিয় ইহার সাহায্যে শাস্নকার্য পরিচালন করে। 
শাসনকর্ধ পরিচালন।র ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ না থাকিলে সরকার ন্বৈ্াচাব্ী হইতে 
পারে। এইজন্ত সরকারী কার্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্টে যে আইন স্থষ্টি হয়, তাহাকে 
শ/সনতান্ত্রিক আইন (0078616860081 [9 ) বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, নাগরিক- 
গণের আচবণ নিয়ন্ত্রণ কবিবার জন্য যে নিয়ম-কান্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধাবিত হয়, 
তাশ্াকে সাধারণ আইন (0701778:) 1৮ ) বল] হয় 

রাষ্টরপ্রবত্তিত আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ব্যক্তি-নিধিচারে ইহা প্রযোজ্য | 
আইনের চক্ষে ছোট-বড নাই-_-সকলেই সমান । দ্বিতীয়তঃ, এই আইন সকলে 
সব সময়ে মানিতে বাধ্য । বাস্ত্রীয় আইন অমান্য করিলে শান্তি পাইতে হয়। 
কেন কোন লেক নৈতিক কর্তব্যবোধে আইন মান্য করে, আর কেহ কেহ শাস্তির, 
ভয়ে আইন মানে । লোকে কেন আইন মান্য করে, একটু বিচার করিয়া দেখিলে 
ইহার সছৃত্তর পাওয়া যায়। আইন যদি এপ হয় যে, ইহা মান্য করিলে ব্যক্তি ও 
সমগ্রির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে লোকের আইন মানিবার 
ইচ্ছা হয়। স্থতরাং আইন প্রণয়ন করিবার সময় জনস্থার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
আইন প্রণয়ন করা উচিত। যদ্দি আইন অধিক-সংখ্যক লোকের স্বার্থ-বিরোধী * 
হয়, তাহা হইলে দে আইন বলবৎ কর! রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন হয়। এককথায় 
বলিতে গেলে আইন যতই জনমত প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইবে, আইনের 
বাধ্যবাধকতা অর্থাৎ আইন মানিবার কর্তব্যবোধ ততই বৃদ্ধি পাইবে। 


আইনের উগ্তস--908766৪ 91 ],9 
আধুনিককালে শালন-ব্যবস্থার একটি বিভাগের উপর অর্থাৎ আইনসভার 


আইন ও স্বাধীনত! ৮৯ 


উপর আইন প্রণয়নের (1,6815186100 ) ভার থাকে আইনসভা একটা 
নির্ধাপ্তিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ আইনই 
এইবূপে প্রণয়ন কর হয়। 

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক দেশেই এমন বহু আইন আছে যাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 
তৈয়ারী হয় নাই। মানুষের বহু প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহার হইতেই এই 
গুলির উৎপত্তি হইয়াছে । যখন সকলেই এই প্রচলিত প্রথাগুলি €(08809208 ) 
মানিয়! চলে এবং রাষ্ট্রও এই প্রথাগুলিকে আইন বলিয়া শ্বীকার করে, তখন 
এইগুপি আইনের মধ।দ! পায়। 

তৃতীয়তঃ, প্রথার মত ধর্মীয় অনুশাসনগুলিও € 71911610859 781৩৪ ) 
অ।ইন স্থষ্টি করিতে্টীহাধ্য করিয়াছে । প্রচলিত ধর্ধের বিধিগুলি যদি শাসন- 
পরিচালনা-কাধে সাহায্য করে, তাহ। হইলে রাষ্ট্র এই বিধিগুলিকে সমর্থন করিয়া 
আইনের মর্ধ।দ| দেয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের অ।ইনের মধ্যে ধর্মীয় 
বিধিগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 

চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ আইনবিদ্গণ তাহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লোষণ (89197061116 
01999898801) 5 67017)67)% 18785 ) দ্বারা অনেক সময় নূতন আইন কষ্ট 
করিতে ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তনের সাহায্য কগিয়ছেন। ৰ 

পঞ্চমতঃ, বিচারালয়ের দিদ্ধাস্তগুলি ( 49]591988105 ) আইন-হষ্টিতে 
সাহায্য করে। বিচারকগণ শ্তধু আইন প্রয়োগ করেন না, তাহার] প্রয়োজন- 
মত প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যাও করেন । আইনের অর্থ যদি অুস্পষ্ট ন। হয় 
তাহা হইলে বিচারকগণ ব্যান্্যা করিয়! যে শিদ্ধস্ত করেন, তাহাই সঠিক আইন 
বলিয়! গণ্য হয়। একজন বিচারক কর্তৃক ব্যাখ্যত আইন অনুসারে যখন অস্তাগ্য 
বিচারকগণ বিচারকার্ধ পরিচালনা করেনঃ তখন এই সিদ্ধাস্ত আইনে পরিণত 
হয়। 

যষ্ঠতঃ, আইনের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক সময়ে বিচারকগণের নিজের্দীয 
স্যায়বোধ ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়! বিচারকার্ধ পরিচালনা করিতে হয়। এই 
স্যায়ধর্মের (এছ ১ ভিতিতে অনেক আইন গঠিত হইয়াছে। 


রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম- 79 8100 110791165 
রাষট্রকর্তৃক প্রবতিত আইন ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যায়। 


৯০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নৈতিক নিয়মগুলি মান্ষের চিস্তাধার1, কার্ধের উদ্দেশ্য ও বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ 
করে, আর বাধ্্রীয় আইন শুধু মান্তষের বাহিবের আচবণ নিয়ন্ত্রণ করে। 'ৃতরাং 
নৈতিক নিয়মগুলির প্রয়োগ ক্ষেত্র বহুদুর-বিস্তৃত। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ 
করিলে কোন দৈহিক শাস্তি নাই, শ্রধু নিজেব বিবেক-দংশন ভোগ করিতে হয়, 
অপরপক্ষে বাত্ীয় আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হয়। তৃতীয়তঃ, নৈতিক 
নিয়মগুলি মান্তষেব ঈচিত্য ও অনৌচিত্য, ন্তায় ও অন্যায়বোধের একট] নির্দিষ্ট 
মান দ্বার] নির্ধারিত হয়। বাষ্বীয় আইনেব ক্ষেত্রে এপ কোন নিদিষ্ট মান নাই। 
সাধারণের স্থবিধা-অস্ত্রবিধা বিবেচন। করিয়া রাক্ট্রীয় আইন প্রবরততিত হয়। বাস্ত্রী 
অ।ইন সব সমযে নৈতিক জ্ঞানেব উপব প্রতিষ্ঠিত হয না। অকৃতজ্ঞত।, পরবিছ্েষ 
প্রভৃতি নৈতিক অপবাধ হইলেও বে-আইনী নহে । & খাচ্য-ববাদ্দের সময 
(8৪/107178) এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে চাউল লওয়া বে-আইনী ছিল, 
কিন্তু বর্তমানে এই কাষ আইন-সম্মত | স্থৃতরাং দেখা যায় যে, নীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই 
যে মানুষের আচবণ বে আইনী হয় তাহা! সব সময়ে সত্য নহে । জনসাধারণের 
স্বার্থবক্ষার জন্য রাষ্ট্র মান্ধষের অনেক আচবণন্দে বে আইনী ঘোষণা কবিতে পাবে । 

এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্ত্ব বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম ও বাদ্থ্ীয় 
আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মানুষের ধর্গত ধারণা হইতেই উভয় 
নিয়মের জন্ম হইয়াছে । গ্রচলিত নীতিজ্ঞ।নের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই রাশ্ত্রীয় 
আইণ প্রণয়ন কর! উচিত, নতুবা লোকে আইন মান্য কবে না। রাষ্ট্রের প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্য কবিয়] স্থু নাগবিক স্যষ্টি কর]। 
সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন শ্যুট করা যেগুলি মান্থুষের নৈতিক 
উন্নতি সাধন করিয়া ম।নুষেব মনে বিচাববৃদ্ধি সঞ্চারিত করিতে পারে। 
এইজন্য অনেক সময় বাষ্টকে পুবাতন আইন বা সামাজিক আচার প্রথার স্থলে 
নৃতন আইন প্রবর্তন কবিতে হখ। এইবপে নৃতন আইনের দ্বাবাও বাষ্ট্র মান্থষের 
গুচিত্যবোধ হ্ষ্টি করিতে পাবে । ভারতে রাস্ত্রীয় আইনের সাহায্যে সতীদাহ- 
প্রথা বন্ধ হইলে মান্গষেব নীতিবোধ বুদ্ধি পাওযার ফলে এই কু প্রথা আপনা 


হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। 


স্বাধীনতা 7.18৩৮15 
ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতাকেই সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলা 


আইন ও স্বাধীনত। ৯১, 


হয়। কিন্তু এই শব্ষটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থাকে যে, এই শবাটি 
সম্বন্ধে একটি নিদিষ্ট ধারণা কর] প্রয়োজন । “ম্বাধীনতা”. শব্দটিকে নিয়লিখিত 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। রা্রজম্মের পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ 
প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বার! নির্ধারিত স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, সেই স্বাধীনতাকে 
প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (৪৮081 [0১:65 ) বলা হয়। প্ররুতির রাজ্যে 
স্বাধীনতা স্থনিয়নত্রিত করিবার বা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল 
না। স্থতরাং এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে সবলের ন্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত 
আর কিছু বুঝায় না| 

দ্বিতীয়তঃ, পৌর ন্বাদদীনতা। (01%1] [966 ) অর্থে এই শবটিকে 
ব্যবহার করা হইয়া& থাকে । নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার 
ভোগ করা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য । এই স্বাধীনতা ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সহায়ক বলিয়৷ পরিগণিত হয়। প্রত্যেক বাষ্্রই 
তাহার নাগরিকগণকে এই পৌর ন্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ স্থবিধা প্রদান 
করিয়! থাকে । ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকান।, স্বাধীনভাবে চলাফের।, বাক্‌- 
স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর- 
স্বাধীনতা বল। হয়। | 

 তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা বলিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতাঁও (70176021 
[11৩75 ) বুঝায় । রাজনৈতিকক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা-ব্যাপারে অংশ গ্রহণ 
করিবার অধিকার সমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্য] দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
বয়স্ক ও যোগ্যব্যক্তির ভোট দির ও ভোট পাইৰার ক্ষমতা, যোগ্যতাসম্পন্ন 
হইলে রাজকার্ষে নিযুক্ত হইবার অধিকার ও সরকারের অন্ুন্থত নীতির নিরপেক্ষ 
সমালোচনা করিবার অধিকারগুলিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল! হয়। 

চতুর্থতঃ, স্বাধীনতা বলিতে বর্তমান যুগে অর্থ নৈতিক ম্বাধীনতাও 
(709970710 [5195 ) বুঝায় । অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইনি 
ষে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য করিয়া জীবিকা 
অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ ছিতে হইবে । অনশনের ভয় বা বেকার হইবার ভয় 
থাকিলে মনুয্ত্ব নষ্ট হইয়] যাক্ট। পৌর ম্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
একদিকে যেমন মানুষকে তাহার অধিকারসম্বন্ধে আত্মমচেতন করে, অপর দিকে 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেইদ্বপ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া! তাহার অন্তবিধ. 


৯২ ' বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া! তুলে । কাজ করির1 জীবিক।-অর্জঙর অধিকার, 
নির্দিষ্ট সয় কাজ করিয়া! উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ ব1”্বেকার 
অবস্থায় ভাত পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক স্বাধীনত৷ 
রল। হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান 
পাইয়াছে। 

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা শবটিকে জাতীয় স্বাধীনতা! ( 221078] 1/1)965 ) 
অর্থে৪ ব্যবহার কর] হইয়া থাকে । জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল, ভিন্ন রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রমূক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার | এই স্বাধীনতার 
অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনত! প্রভৃতির 
অধিকারী হইতে পারে না। যে স্বাধীনতা অপরের ন্ুগ্রহের উপর নির্ভর 
করে, সে স্বাধীনতা কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না। বুটিশশাসিত 
ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সব দিক দিয়াই ক্ষুণ্ন হইয়াছিল । দেশ স্বাধীন হইবার 
পর ব্যক্তি-স্বাধীনত] পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। 


৫৮৮ 
স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক__]'5৩ 
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সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মান্থষের নিজ ইচ্ছান্সারে কাধ 
করিবার অবাধ ক্ষমতা । ব্যক্তির এই অবাধ ক্ষমতাপ্রয়োগের ফলে সমাজে 
বিশৃত্খল। স্যঙি হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনত! দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হরণ 
করিতে পারে । অধিক বলশালী রাষ্ট্র দুর্বল ঘ্ীষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করিতে 
পারে । এইরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় অধিকতর শক্তিশালী 
বা চতুর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারী হইবে); অপরপক্ষে, হুর্বল ও নিরীহ প্ররকতির 
লোকদের কোন স্বাধীনত! থাকিবে ন1। স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতায় 
পর্যবসিত হইবে । এ কথা স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, শ্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষ 
বা সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বস্ত নয়। সমাজের প্রত্যেক 
নাগরিকই এই স্বাধীনতার সমান অধিকারী | প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের 
সন্ত হিসাবে নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতা ভোগ ধরিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের চরম 
বিকাশের স্থুযোগ পায়, সেইজন্ই রাষ্ট্রের উদ্ভব হুইয়াছে। রাষ্্র প্রত্যেক 
নাগরিকের অভিভাবক হিসাবে এই স্বাধীনত। ভোগ করিধার মত অবস্থা সমাজে 


আইন ও স্বাধীনত। ৯৩ 


সৃষ্টি করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছাগ্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা? 
নষ্ট ন হয়, সেজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা! প্রয়োশকে কতকগুলি বিধি- 
নিষেধ স্ৃত্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বল। হয় 
আর আইনের উদ্দেশ্ত হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতার হানি ন। 
করিয়। নিজ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট যদি এই বিধিনিষেধগুলি 
বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত না করিত, তাহ1 হইলে মানব-সমাজের অবস্থা 
হব স-বণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের *জোর যার মুল্লক তার” অবস্থার অনুরূপ 
হইত। স্থতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি 
তাহর স্বাধীন ইচ্ছা এইবপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের অন্া 
লোকের অনুরূপ স্বাধষ্টমত1 কোনরূপে ক্ষু্ন না হয়। শ্বেচ্ছাচারিত1 বন্ধ করিয। 
পারস্পরিক সুবিধা-অন্থবিধাবোধের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত 
করিতে রাষ্ট্র সাহায্য করে । আর"এইভন্ই রাষ্ট্রের সার্ভৌমত্তের প্রয়োজন । 
স্গতরাং দেখা যাইতেছে ষে, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই 
সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়৷ লইতে হইবে । নতুবা একজনের ম্বাধীনতা অধিকতর 
বলশ।লী ব1 চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। স্থতরাং সার্বভৌম শক্তি 
ও ব্যক্তি-স্বাধীনত1 পরস্পর বিরোধী নয় (9০5০:61206) 200. 15109965809 
00% 90110801060: )। আইন হইল রাষ্ট্রের গ্রধান অত্ত্র, যাহার দ্বার! রাষ্ 
স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়! সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে, যে-পরিবেশে 
প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রনির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে। 
সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-সাধনেন্ট জন্ই রাষ্ট্র আইনের দ্বার] ব্যক্তি-স্বাধীনতার 
সীমারেখা নির্ধারণ করে । আইনের দ্বারা রাষ্ট্র তিন প্রকারে ব্যক্তি-ম্বাধীনতা 
অক্ষুপ্ন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভে।গের ক্ষেত্র প্রসারিত করে । প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের 
স্বাধীনতা যদি অন্ত ব্যক্তির অধিকতর শক্তির জন্য ক্ষুপ্ন হয়, তাহ। হইলে আইন 
তাঠাকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসন্প্রদায়ের ম্বেচ্ছ।চারিতায় যাহাতে 
ব্যক্তি-ন্বাধীনত। বিনষ্ট না হইতে পারে, সেজগ্যও রাষ্ট্র বিশেষ ধরণের আইন-প্রণয়ন 
ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বার! রাষ্ট্র সমাজে 
এমন একটি পরিবেশের স্থষ্টি করে, যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্াক্তি এই স্বাধীনতা 
ভোগের স্থযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। এই সথযোগ- 
সুষ্টির জন্যই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শিক্ষ।, স্বাস্থ্য, শিশুপালন ও শিশুরক্ষা, মাদকদ্রব্য- 


৯৪ বাণিজ্যিক পৌরধিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতকর আইন প্রবর্তন করিতেছে । সুতরাং আইন ও 
স্বাধীনতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। একে অন্তের পরিপুরক। 
'এইজন্যই বল! হয় যে, আইন হইল গ্রকত স্বাধীনতার নির্ধারক ও রক্ষক (149ঢা 
19 6159 001)01101) 01 10997৮5 )। 


ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়_-3819858748 ০1 
11069785, 

স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অপরিহাধ সহায়ক বলিয়] স্বদেশে বিবেচিত 
হয়। সেইজন্য সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা কর! হুইয় 
থাকে । ্ ূ 

মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্র, ভাগত প্রভৃতি দেশে একটা স্থনি্দিষ্ট লিখিত শাসনতস্ত্রে 
সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা কর] হইয়াছে। 
শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি সুসংবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে । 
এই অধিকারগুলির কোনটি যদ্দি শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্ধ দ্বার] ব্যাহত হয়; তাহা 
হইলে নাগরিকগণ স্বপ্রিম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে ও 
এই .আদালতের নির্দেশ অঙ্থলারে শাসন-কর্তৃপক্ষকে কার্য পরিচালন! করিতে 
হইবে। স্ৃতরাং অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যদ্তি- 
স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে । 

কিন্তু ইংল্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই ব! সেখানকার উচ্চ বিচারালয়ের 
শ/সন-কর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্ষের বৈধত্ত; বিচার করিবার ক্ষমত| নাই। 
ইংলগ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা নাগরিক অধিকার- 
গুলিকে অঙ্ষুপ্ন রাখিতে সাহায্য করে। ইংলগডের শাসন-ব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্ত 
ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (7919 ০৫ [,৫ ) বিশেষ কার্ধকরী হইয়| নাগরিক 
গ্রধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে । যদি কোন নাগরিক বিনা বিচারে শাসন-কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালয় এঁ ব্যক্তির 
বিচার করিবার জন্ত তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে । 
বিনা বিচারে কাহারও ব্যকি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলগ্ডের আইনের 
চক্ষে সকল নাগরিকই সমান । 

ক্ষমতার বিভাগ করিয়! নানি 0৫6 7০028 ) আনেক সময ব্যতি- 


আইন ও স্বাধীনতা 8৫ 


স্বাধীনত1 রক্ষা করিবার চেষ্টা কর] হইয়াছে । কিন্তু ক্ষমতার এই বিভাগ ব্যন্ধি- 
স্বাধীনষ্ক। রক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়] সর্বক্ষেত্রে গণ্য হইতে পারে না। 
গ্রেট বুটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহ! সত্বেও গ্রেটবৃুটেনবাসী 
স্বাধীন 

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বার] (]07)06791)061)99 ০£ 1১9 
00191970 ) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব বলিয়৷ অনেকে অভিমত প্রকাশ 
করেন। বিচার[লয়গুলি যদি শাস্খিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইতে মৃক্ত 
হয, তাহ হইলে শ্তায়বিচার সম্ভব হয়। গ্যায়-বিচারের দ্বার! ব্যক্ভি-স্বাধীনত। যে 
অনেক পরিমাণে অক্ষু্ রাখা যায় ইহা অনন্বীকাধ । 

গণতান্ত্রিক শাসনঞ্ধ্যবস্থায় ( [)9000895 ) ব্যক্তি-ম্বাধীনত সর্বতোভাবে 
রক্ষিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থা! গ্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী 
হইয়া স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্ধনা সজাগ থাকে। স্বাধীনতা কোন দিক দিয়া একটু 
বিপন্ন হইলে নিজেই তাহ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্যই বল! হয় যে, 
ন।গরিকগণের আত্মচেতনভাবই হইল তাহাদের স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ। 


সংক্ষিগুসার 
আইন 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন বলিতে বুঝায় কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, যে নিয়মগুলি 


ব্যক্তিগত জীবনে পারস্পরিক আচব্ণের মান নির্ণয় করে । আইনগুলির পিছনে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অনরমোদন আছে বলিয়! জনসাধারণ এগুলিকে মান্ত করে। 


আইনের উৎস 


প্রথা, ধর্মীয় অন্রশাসন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্তায়নীতি, আইনবিদ্গণের « 
আলোচনা ও আইনপরিষদ্‌ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন-গ্রণয়ন-_ 
এইগুলিই হইল আইনের জন্মদাতা । বর্তমানে অধিকাংশ আইনই শেষোক্ক 
পদ্ধতিতে রচিত হয়। পু 


নৈতিক নিয়ম 
নৈতিক নিয়ম ও রাস্্রীয় আইনের মধ্যে নিয়লিখিত পার্থক্য দেখা যায়। 
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(১) টৈতিক নিয়ম মানুষের চিন্তা ও বাহিরের আচরণ উভয়কেই নিয় স্ত্রিত 
করে-_রাস্ত্রীয় আইন শুধু মান্গষের বাহিরের আচরণের একটা প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত 
করে। 

(২) নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেক বা জনমত দ্বার1 অন্থমোদিত হয়, রাষ্ত্ীয় 
আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বার! বলবৎ কর] হয়। 

(৩) নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের খচিত্যবোধের মান ছার] স্থিরীরুত হয়। 
সমাজের স্থবিধা-অস্থবিধা বিবেচনা করিয়া বাসী আইন পরিবতিত হইতে পারে । 

(৪) নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্ধকলাপ সবসময়ে বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত 
তয় না, অপরপক্ষে নীতিজ্ঞান-বিরোধী না! হইলেও অনেক কার্ধকলাপ বে-আইনী 
হইতে পারে। 

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা-সত্বেও রাষ্্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কযুক্ত। প্রচলিত নীতিজ্ঞান-সম্মত ন1 হইলে কোন রাষ্ট্রীয় আইনই জনমতের 
সমর্থন পাইতে পারে না। মানুষের ৫নৃতিক জীবনের উৎকর্ষ-সাধন করাই হইল 
উভয়বিধ আইনের উদ্দেশ্ঠ। 


স্বাধীনতা ও আইনের সহিত সম্পর্ক 


স্বাধীনত। শব্দটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা।, পৌর স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি নান! অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। তাহ! হইলে সমাজে অধিক শক্তিশালী 
ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা থাকিতে পারে ন1। স্বাধীনতার প্ররুত 
অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা ক্ষু্ হয় 
না। এইজন্য রাষ্ট্র কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ 
€ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে। রাষ্ট্র কতৃক নির্দিষ্ট গগ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনতা প্রয়োগ 
কর! যায়, তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেন না স্বাধীনতা প্রয়োগের এই 
সীমারেখা স্থির করিয়া রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দেয়। 
স্থতরাং আইন না থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট আইন-প্রণয়ন 
হবার! ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ স্থষ্টি করে, স্বাধীনতা অঙ্কুপ্ রাখে ও দ্বাধীনত। 


বুদ্ধি করে। 


আইন ও স্বাধীনতা ৯৭ 


ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উপায় 

লিখিত শ]সনতন্ত্র, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা, আইনের অন্কশাসন, ক্ষমতার 
স্বাতস্ত্রীকরণ প্রভৃতি নাগরিক অধিকার রক্ষার উপায় বলিয়! বিবেচিত হয়। কিন্ত 
স্বাধীনতা রক্ষা! করিবার এঁকাস্তিক ইচ্ছাই হুইল স্বাধীনতা রক্ষার গ্রধান উপায়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
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“আইন হইল সার্বভৌমের নির্দেশ"--এই উক্তিটি বুঝ/ইয়া৷ দাও এবং আইন ও স্বাধীনতার 
সম্পর্ক বিচার কর ৬ 
উ£-_-জন অষ্টিনের মতে আইন হইল সার্বভৌমের আদেশ । আইন যে ভাবেই প্রচারিত 
হউক ন1 কেন, ইহার একমাত্র উৎস হইল সার্তৌম শক্তি। অষ্টিনপ্রদত্ত আইনের এই সংজ্ঞ। 
অসম্পূর্ণ ; কেনন! রাষ্ট্র কর্তৃক সষ্ট আইন ছাড়াও প্রত্যেক দেশে প্রচলিত রীতি-নীতি হইতে উদ্ত,ত 
এমন কতকগুলি নিয়ম দেখ! যায় যেগুলি লোকে মান্য করে। রাষ্ট্র এই প্রথাগত আইনগুলিকে 
বলবৎ করে। স্বতরাং আইন বলিতে শুধু আইনসভা কতৃক অনুমোদিত আইনগুলিকে বুঝায় না। 
নাগরিকগণের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ রাষ্ট্র কতৃক স্থষ্ট আইন ও রাষ্ট্র কর্তৃক ন্বীকৃত' রীতি- 
নীতিগুলির সমষ্টিকে আইন বল! হয়। 
স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিত|। নয়। তাহ! হইলে সমাজে একমাত্র অধিক শক্তিশালী বা 
অধিক চতুর ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যতাত অপর কাহারও শ্বাধীনত! থাকিত না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ 
হুইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে ম্বাধীনতা প্রয়োগে অপরের স্বাধীনত। কু হয় না। এইজন্য রাষ্ট্র 
আইনের আকারে কতকগুলি বিধি-নিষেধ ক্যটি করিয়! প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ 
করে। রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের ছ্বার। সীমাবদ্ধ গণ্ডর মধ্যে যে স্বাধীনতা ভোগ কর! যায়, তাহ! হইল 
প্রকৃত স্বাধীনত|, কেননা, স্বাধীন্ত৷ ভোগের এই মীমারেখ! স্থির করিয়া! রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই 
স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেয়। সুতরাং আইন ন! থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র 
আইন-প্রণয়ন দ্বার! ব্যকি-ম্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, শ্বাধীনত| অন্ষু্ রাখে ও স্বাধীনতা! বৃদ্ধি 
করে । তাই বল! হয় যে, আইন হইল ম্বাধীনতার রক্ষক (1,2৬7 15 0০ 59000161012 ০৫ 11025 ১ 
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আইন ও নৈতিক নিয়মের সম্পর্ক বিচার কর। 
উঠস্্রাষত্ীয় আইন ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। (১) নৈতিক নিয়ম 
মানুষের অভিপ্রায় ও বাহিরের আচরণ উত্তয়কে নিয়ন্ত্রণ করে--রা্ট্রীয আইন গুধু মানুষের বাহিরের 
আচরণের একটা প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। 
৭ 


৯৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


(২) নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেকবুদ্ধি বা জনমত ছারা অনুমোদিত হয়। রাষ্্ীয় আইন 
রাষ্ট্রের শক্তির দ্বারা বলবৎ কর! হয়। 

(৩) রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের ওচিত্যবোধের মান দ্বার! স্থিরীকৃত হয়, সমাজের হ্িধা-অন্থবিধ। 
বিবেচন। করিয়া রাষ্্রীয় আইন প্রবরিত হয় । 

(৪) নীতি-বিরোধী কাজ সব সমযে বে-আইনী খলিয়! গণ্য হব না, অপর পক্ষে নীতি বিরোধী 
না হইলেও অনেক কাজ বে-আইনী বলিষ। গণ্য হইতে পারে। 

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাক! সত্বেও রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্বযুক্ত | মানুষের 
নৈতিকজ্ঞান হইতেই উভয়বিধ নিয়মের জন্ম হইয়াছে। প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া 
রাষ্ট্রীয় আইন প্রণযন করা হয়। প্রচলিত নীতিজ্ঞান বিরোধী হইলে লোকে দে আইন মান্য করে 
না। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দে্ঠ হইল মানুষের নৈতিক উন্নতিতে সাহাধ্য করিয়। ন্ু-নাগরিক স্যষ্টি করা । 
সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন স্থষ্টি কর৷ যেগুলি মানুষের নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে 
পারে। এইজন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময পুরাতন আইন ও সামাজিক আঁচার-প্রথার স্থলে নৃতন আইন 
প্রবর্তন করিতে হয়। এইরূপে নূতন আইনের দ্বারাও রাষ্ট্র মানুষের ওঁচিত্যবোধ স্থষ্টি করিতে 
সাহাষ্য করে। ভারতে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হইলে মানুষের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধির 
ফলে এই প্রথা আপন! হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে । 
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০. স্বাধীনত। আইনের উপর নির্ভরশীল- উক্তিটি ব্যাখ্য। কর। 


উঠ-_দাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছান্ুপারে কাজ করিবার 
অবাধ ক্ষত । কিন্তু এবপ স্বাধীনতার ফল হুইল স্বেচ্ছাচারিতা। এই দ্ষেচ্ছাচারিতার ফলে 
ক্ম্যের স্বাধ।নতা নষ্ট হয়। আমার যদি যাহ! খুনী তাহ! করিবার অবাধ ক্ষমত] থাকে, তাহ! হইলে 
ঘন্ভ লোকের স্বাধীনত। থাকিতে পারে না। সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, 
সেইজন্য রাষ্ট্র মানুষের অবাধ ক্ষমতার উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়৷ অবাধ 
স্বাধীনতাকে প্রকৃত শ্বাধীনতায় পরিণত করে। সুতরাং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত 
স্বাধীনতা-_যে ম্বাধীনত। অপর লোকের শ্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। 

স্বাধীনতার আবার বিভিন্ন রাগ আদ্বে, যথা, (১) পৌর স্বাধীনতা, (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, 
(৩) জাতীয় শ্বাধীনত| | 


(১) পৌর স্বাধীনতা! ব্যতীত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
মালিকানা, স্বাধীনভাবে চল!-ফেরা, বাকৃ-ম্বাধীনত! প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের মমট্টিকে পৌর 
স্বাধীনত! বল! হয়। 

(২) প্রত্যেক বরন্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার &) ভোট পাইবার ক্ষমতা, ফোগ/য হইলে 

বরফারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার গ্রভৃতির সমইিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা! বল! হয়। 

(৩) জাতীয় শ্বাধীনতার অর্থ হইল তির রাষ্ট্রের নিয়ন্রণমুক্ত খ্যাধীন প্রমিত জীবদ পরিচালনার 


আইন ও স্বাধীনতা ৯৯ 


ঘধিকার। এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর বা রাজনৈতিক অধিকার বখাঘথভাবে 
ভোগ কগ্ঠিত পারে না। 
উত্তরের অপরাংশের জন্য ১নং প্রশ্থের উত্তরের শেষ ভাগ ত্রষ্টব্য। 
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সার্বভৌমিকত1 বলিতে কি বুঝ? ব্যক্তি স্বাধীনত৷ ও সার্বভৌমিকত। কতদূর সামগন্তপুর্ণ ? 
উঠ-_নার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের আদিম ও স্বৈর ক্ষমতা-যে ক্ষমতার বলে দেশের সকল লোক 
ও সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাঁকে এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কেও সেই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ 
ন্বাধীন। রাষ্ট্র গঠনের সর্ধপ্রধান উপাদান হইল এই সার্বভৌম শক্তি । এই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের 
অন্তত্ব থাকিতে পারে ন। এবং এই ভপাদানটিই রাষ্ট্রকে সামাজিক অন্যান্ প্রতিষ্ঠান হইতে স্বাতস্ত্র 
দান করিযাছে। সার্বভৌম স্ক্টীতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়। যায়। এই ক্ষমতা অপীম-_ 
ইহ! দেশের অভ্যন্তরের ব1*বৈদেশিক কোন শক্তি দ্বার! সীমাবদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা 
আঁবভ।জ্য অর্থাৎ ইহ|র বিভাগ সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, এই হ্গমত স্থায়ী । রাষ্ট্র ব্যতীত এই ক্ষমতার 
অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমত। ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না । পশরকারের 
পরিবর্তনে এই ক্ষমতার কোন ব্যত্যয় হয় না। চতুর্থত*, এই ক্ষমত। হস্তাস্তরযোগ্য নহে । সার্বভৌম 
ক্ষমতার আবার ছুহটি বপ আছে, যথখ|, আইনখত সার্বভৌমত্ব (128৭1 5০৮52618705 ) ও 
পাজনৈ৩ক সার্বভৌমত্ব (00110104] 5০9৮০161515 )। 
এখন প্রশ্ন হইল গাষ্ট্রের এই অদীম ও নিগঞ্কুণ ক্ষণত! ও ব্যক্তি-্বাধ।নত1! কি পরস্পর বিরোধী? ? 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ষে, রাষ্ট্রের এই অবাধ ক্ষমতার বর্তমানে ব্যক্তি-ন্বাধীনত। থাকিতে পারে ন1। 
কিন্তু একটু বিশদভাবে আলোচন। করিলে বুঝ| যায় যে, রাষ্ট্রের এহ ক্ষমত। ব্যক্তি-স্বাধীনত। বিরোধী 
নহে, পরও এই ক্ষমত। ব্যক্তি-স্বাধীনত। রক্ষা করে ও হহার প্রয়োগক্ষেত্র প্রনারত করে। 
স্বাধানতার অর্থ স্বেচ্ছাগারিত। নয়। স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অন্যের স্বধীনত। নষ্ট হয়| আমার যদি 
যাহ। খুশী তাহা করিবার শবাধ ক্ষমত। থাকে, জতাহ। হইলে অন্য লোকের স্বাধীনতা! থাকিতে পারে 
ন।। সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্র মানুষের অবাধ ক্ষমতার উপর 
কতকগু(ল বিধি-নিষেধ আরোপ কাযা অবাধ স্বাধীনতাকে প্রকৃত ম্বাধীনতায় পরিণত করে। এই 
বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বল! হয়। আইনের উদ্দেন্ত হইল প্রতে/ক ব্যক্তিকে অপরের ম্বাধীনতার 
হানি না করিয়। নিজ স্বাধীনত। ভোগের সুযোগ দেওয়া । রাষ্ট্র যদি ইহার সার্বভৌমশক্তির সাহায্যে 
এই বিধ-নিষেধগুলি সমাজে বলবৎ ন। করিত, তাহ। হইলে মানবসষাজের অবস্থ। হবস বর্ধিত 
প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোর বার মুজ্লুক তার' অবস্থার অনুরূপ হইত। 
সুতরাং প্রকৃত শ্বাধীনতার অধিকারী হইতে হুইলে এই সার্বভৌমশক্তিকে মানিয়া লইতে হুইবে। 
নতুবা একজনের স্বাধীনত! অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। 
কাজেই সার্বভৌমশদ্ধি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে কোন অসংগতি নাই। 





হলঞ্রক্ম ধ্যান 
সরকার 


(11102 (30561181871 0) 


সরকারের বিভিন্ন রপ- 7০71৪ 01 00010719116 

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই উপাদানে-_-জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও 
সার্বভৌমশক্তি - গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়! যায়। শাসন- 
ব্যবস্থার এই বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিক ত্যারিস্টটল্‌ বিশদ আলোচনা 
করেন। & 
আ্যারিস্টট.লের শ্রেণী-বিভাগ- __/18696198 019891119 61011 

আযারিষ্টটুলের রচনায় দুই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। 
যথা, স্বাভাবিক ( 00৪] ) ও বিকৃত ( 00:597690)। জনকল্য।ণের জন্ত 
যে শাসন-ব্)বস্থা পরিচালিত হয়, সেই শাসন-ব্যবস্থবকে তিনি স্বাভাবিক শাসন- 
ব্যবস্থ। আখ্য। দিয়াছেন। আরযে শাসন-ব্যবস্থা শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর স্বার্থে 
পরিচালিত হয়, তাহাকে তিনি বিকৃত শাসন-ব্যবস্থাঁ বা কু-শাসন বলেন। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতাঁ যীহার! পরিচালনা করেন, তাহাদের 
সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে আরও কয়েকটি 
শ্রেণীতে ভাগ করেন। | 

আযরিসট্ল্‌ নিয়লিখিতভাবে সরকারের উত্রনী-বিভাগ করেন। 




















শাসন- ক্ষমতা পরিচালনাকারীর স্বাভাবিক বিকৃত 
সংখ্য। 
একব্যক্তি রাজতন্ত্র স্বৈরতস্ত 
_ একাধিক ব্যক্তি অভিজাত ভঙ্্ ' ধনিকতন্ত্ 
( একটি সংসদ ) 
বন্ুব্যক্তি 0. গণতন্ত্র বিকৃত গণতন্ত্র | 
(জনসাধারণ) 


রি 





আ্যারিস্টট্লের এই শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইয়াছে । তিনি ফে 


সরকার ০১৬৯ 


নীতি-অন্কসারে সরকারের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন তাহ বর্তমান যুগে অচল । 
বর্তমান ধুগের শাসনব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশ্রধরণের । কোন দেশেও 
নিছক রাজতন্ত্র অথবা অভিজাত-তন্ত্র বা গণতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলগ্ের 
শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইংলগ্ডের 
রাণী রাজতন্ত্রের গ্রতীক, লর্ড সভা অভিজাত-তন্ত্রের প্রতীক, আর কমন্স সভা! হইল 
গণতন্ত্রের প্রতীক । ইহা ছাড়া, আ্যারিস্টট লের শ্রেণী-বিভাগে আধুনিক এককেন্ত্রীয় 
ও যুক্তর/্্ীয় প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থার কোন স্থান নাই। 

আযারিস্টট_লের শ্রেণী-বিভাগ প্রধানতঃ নৈতিক ভীত্বর উপর প্রতিঠিত ছিল। 
আধুনিককালেও যখন ভাল ও মন্দ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কর! হয়, তখন কোন 
রাষ্ট্রকে পুলিসি রাষ্ট্র বা যুদ্দব!দী রাষ্ট্র বল] হয়, আবার কোনটিকে বা কল্যাণ-রাষ্ট্ 
বল] হয়। জনসাধারণের হিতসাধন করাই হইল আধুনিক কল্য।ণ-বাষ্ট্রের প্রধান 
লক্ষণ। স্থৃতরাং রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগেও আ্যারিস্টট লের 
নৈতিক মানের গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পায় নাই। 


আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ-_1100610. 018581110986101 

বর্তমানকালে নিয্ললিখিতভাবে শামন-ব্যবস্থার শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। : 

১। রাজতন্ত্র, ২। অভিজাত-তন্ত্র। ৩। গণতন্ত্র ৪। একনায়ক-তন্ত্ 
৫ | আমলা তম্ত্র। 


রাজ তন্্-_-0801018701)5 

যে শাসন-ব্যবস্থায় রাজাই হইলেঞ্ শাসন-ব্যবস্থার শীর্বস্থানীয় ব্যক্তি, তাহাকে 
রাজতন্ত্র বল! হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসন-ক্ষমতা রাজার হস্তে স্থাত্ত 
থাকে। রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে। কদাচিৎ 
রাজা আবার জনগণদ্বার1 নির্বাচিতও হইতে পারেন । প্রাচীন পোলাণ্ডে এইরূপ 
নির্বাচিত রাজ! ছিলেন । 

রাজতন্ত্র আবার অবাধ রাজতন্ত্র ()901066 1000810) ) ও নিয়ম- 
তান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র €(0078616861008] ০1 [,11001660 01001191- 
গুড ) হইতে পারে । অবাধ প্লীজতস্ত্রে একমাত্র রাজার ইচ্ছায়ই শাসন-কার্ধ 
পরিচালিত হয় । এই শান্ন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। 
প্রাচীনকালেই ইংলগু, ফরাসী প্রভৃতি দেশে এই শাসন-ব্যবস্থা গ্রচলিত ছিল। 


১০২' বাণিক্গ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অবাধ রাজতস্ত্রের সুবিধ! হইল যে, একমাত্র রাজার হস্তে ক্ষর্মতা থাকে বলিয়া 
রাজ! ভ্রুত দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিতে পাবেন এবং রাজা প্রজাবৎসল হইলে তাহাদের 
নানাবিধ হিতসাধন কবিতে পাবেন। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থাব প্রধান ক্রি 
হইল যে, শাসন-কার্ধে জনসাধাবণ অংশ গ্রহণ কবিতে পাবে না বলিয়া! তাহাদের 
রাজনৈতিক চেতনা জন্মিতে পারে না। রাজা অত্যাচাবী হইলে জনসাধারণের 
আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না, এব* স্বাধীনতার অভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্ব 
নষ্ট হয়। 

নিয়মতান্ত্রিক বাজতস্ত্রে একজন বাজা শাসন ব্যবস্থাব শীর্ষস্থানীয় হইলেও 
কাধতঃ তাহার কোন ক্ষমতা থাকে না তীভার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণের প্রতি- 
নিধিগণেব ছ্বাবা গঠিত মন্ত্রিপবিষদ কর্তৃক পবিচ।লিত হয়। ইংণণ্ডে এই শাসন- 
ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । এইজন্য ইংলগ্ডেব বাজার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি 
রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন কবেন ন। (176 51011970016 0099 1710 £0০1) )| 


অভিজাত-তন্্র-_487186০015৩5 


দেশের শাসনকাধ যখন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদেব সাহায্যে পরিচালিত হয, 
তখন তাহাকে অভিজাত-তন্ত্র বল! হয । জ্ঞানী ও গুণী ব্যত্তিব সংখ্য। স্বভাবতঃই 
কম বলিয়! অনেক সময অভিজাত-তন্ত্রকে অল্পসংখ্যক লোকেব ছ্রাব1! পবিচালিত 
শাসন-ব্যবস্থা বলা হইত | পুবাক।লে শ।সনকাষে গুণ বলিতে অনেক গুলি বেশ্ষ্টা 
বুঝাইত, যথা, অভিজাত বংশে জন্লাভ, বিত্তস্পদ, সামবিক খ্যাতি গ্রভৃতি। 
বর্তমান যুগে অভিজাত-তম্ত্র অচল হইলেও গ্রত্যেক দেশের শাসন-ব্যবস্থায় দেখ! 
যায় যে, দেশেব প্রকৃত শ।সকগোণী প্রায়ই উচ্চবংশজাত ও ধনিক শ্রেণী হইতেই 
নির্বাচিত হন। 


'দাণতন্্র-_050007৩5 
গণতন্ত্র বলিতে এমন একটি শ।সন-ব্যবস্থা! বুঝায়, যেখানে শসনক্ষমতার 


প্রধান উৎস হইল জনসাধারণ এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গ্রতিনিধিগণ 
শাসনকার্ধ পরিচালনা কবেন। এ সম্পর্কে পরেঃবিশদ আলোচন1 আছে। 


“এ্রকনায়ক-তত্-_1)1968$97871 


একনায়ক-ওঙ্র রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একটি নী? ৭ দল দ্বার] সমধিত এক- 


সরকার ১৪৩ 


জন নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে নাৎসীদল 
কর্তৃক সমধিত নেতা হিট্লারই ছিলেন জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতাঁ/ একনায়ক-তসত্ 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচন1 পরে কর] হইবে। 


আমলাতন্ত্র- 787698678০5 

যখন শাসনকার্য একদল স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালিত হয়, তখন 
তাহাকে আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, বল! হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 
দ্বার যোগ্যতা! স্থির করিয়! এই কর্মচারিগণকে সরকারী কার্ষে নিযুক্ত কর] হয়। 
ইহার! অত্যধিক পরিমাণে ধরা-বাধ! নিয়মের দাস হইয়া পড়েন, সেজন্য সরকারী 
কার্ষে বিলঙ্থ হয়। জনগ্রাধারণের সহিত ইহাদের বিশে কোন সংযোগ থাকে না 
বলিয়া ইহার জনসাধারণের স্বার্থ-সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। আমলাতান্ত্রিক 
সরকার সাধারণতঃ সুদক্ষ হয়। রি 
গণতন্ত্র ও ইহার বিভিম্নরূপ- 70977967865 800 16৪ 01119761716 10108 


শাসন-ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ গণতন্ত্র ও একনায়ক.তন্ত্র এই ছুই ভাগে ভাগ 
করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা আবার নান? প্রকারের হইতে পারে। নিয়ে 
গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের একটা তালিক দেওয়। হইল। 
রঃ 





| | 
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ 





| | | 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গ্রজাতন্ত 


এককেন্দ্রীয় জা কী ুক্তরাষ্্রীয় 


| | | । | | 
নঞ্ত্রিমগুল- রাষ্ট্রপতি- মন্ত্রিমগ্ুল- রাষ্ট্রপতি- মন্ত্রিমগুল- রাষ্ট্রপতি মগ্রিমগুল- রাষ্ট্রপতি 
পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত 


গণতন্ত্র 1)6280০:8০ড 


গণতন্ত্র শবটি 1)97198'3 0:৪$9৪ এই ছুইটি গ্রীক শব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? 
[990০৪ শব্টির অর্থ হইল জনসাধারণ এবং 088০৪ শবটির অর্থ হইল ক্ষমতা] । 





১৪৪. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কুতরাং গণতন্ত্র শবটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল গণশাসন অর্থাৎ যে"শাসন-ব্যবস্থার 
জনগণই হইল শাঁসন-ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । এই শাসন-ব্যবস্থার শ্বরূপ 
এত্রাহাম লিঙ্কন্‌ অতি হ্থন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি বলেন, জনসাধারণকে 
লইয়! জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণকর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় 
( 00501111616 06 019 [00701910616 10001)10 210 105 6106 000101& ) 
তাহাকেই গণতন্ত্র বল! হর। জনসাধারণকে লইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে 
শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে, কিন্ত জনসাধারণ দ্বার] শাসনকার্ধ কিভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে ইহা চিস্তার বিষয়! 

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের রাষ্রগুলি ছিল ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র। ভ্রীতদাসশ্রেণীর 
লোকের শাসন-ক্ষমতায় কোন অধিকার ছিল ন1। মুষ্টিমেয় লোক: প্রত্যক্ষভাবে 
শাসনকার্ষে অংশগ্রহণ করিত এবং শাসনকার্ষে যাহার! অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার 
অধিকারী ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক বল হইত। বর্তমান যুগে দেশজোড়া 
বৃহৎ বাষ্ট গঠিত হইয়াছে এবং এই রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীমাত্রই হইল রাষ্ট্রের 
নাগরিক। এইরূপ বৃহৎ রাষ্ট্রের সমগ্র নাগরিকের পক্ষে শালনকার্য পরিচালন! 
কর] সম্ভব নহে। তাই নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাহাদের প্রতিনিধি 
নির্বাচন করে এবং শাসনকার্ধ এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। 
এইজন্য আধুনিক গণতন্ত্রকে পরোক্ষ গণতন্ত্র ( [01701996 ০01 1391079901)696159 
[0877007805 ) বল। হয়। গণতন্ত্র গ্রত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষই হউক, এই 
শাসন-ব্যবস্থা জনগণের মত অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা 
জনপাধারণের হাতে থাকে। গণতান্ত্রিক শাসর্ন-ব্যবস্থার মূল নীতি হইল স্বাধীনতা, 
সাম্য ও মৈত্রী । কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'জন 
প্রতি এক ভোট” প্রবর্তন করিয়৷ গণতান্ত্রিক আদর্শকে সার্থক কর] যায় ন। সমাজ- 
জীবনের অন্তান্য ক্ষেত্রেও এই আদর্শ কার্যকরী করিতে হইবে । সমাজ-ব্যবস্থায় 
ও অর্থনৈতিক জীবনে এই স্বাধীনত। ও সাম্য একাস্ত প্রয়োজন । সমাজ-ব্যবস্থায় 
যদি উচ্চ নীচ ভেদ থাকে ও এই ভেদের জন্ত বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধার অধিকারী 
কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহ] হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা লাম্য প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিজ্রের গুরুতর পার্থক্য থাকিলে 
গণতন্ত্র সফল হয় না। রুষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেক্ে স্বাধীনতা ও সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত না.ফরিতে পারিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণ হয় না| ভারতে প্রকৃত গণত্র 


সরকার ১৩৫ 


প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে নৃতন শাসনতন্ত্রে অন্পৃষ্ঠতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা 
হইয়াছে। মন্দির, জলাশয়, হোটেল, বিগ্কালয় প্রভৃতি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত 
কর] হইয়াছে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জমিদারী-প্রথার বিলোপমাধন, অনেক 
বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, ও নানাবিধ শ্রমিক-কল্যাণকর আইন-প্রণয়ন দ্বার] 
প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করিবার পথের বাধ! দূর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
স্থতরাং গণতন্ত্র বলিতে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় সামাজিক, 
অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধা 
পাইয়] তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে । 

গণতন্ত্রের গ৭--7167168 01 1)6101001765 

(ক) গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার কারণ 
হইল যে, এই ব্যবস্থায় ধাহারা শান করেন তাহারা জনসাধারণের নিকট দায়ী 
থাকেন। ইহাতে শাসকশ্রেণী যাহা খুসী তাহা করিতে পারেন না। শাসকগণ 
জনগণদ্বার] নির্বাচিত ও জনগণের নিকট দায়ী বলিয়া সর্বদা সতর্ক থাকেন ও জনমত 
অন্ন্যায়ী শাসনকার্ধ পরিচালন] করেন । 

(খ) এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ন।গরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা 
করিবার স্যোগ পায়। অন্ত কোন শাসন-ব্যবস্থায় জনন্বার্থ এরূপভাবে রক্ষা হয় না। 

(গ) গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকাধে 
অংশগ্রহণ করিতে পারে । প্রত্যেক ব্যক্তিই শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহাধ 
অঙ্গ। এই মনোভাব ব্যক্তিকে স্বদেশপ্রেমিক করে ও তাহার রাজনৈতিক চেতন! 
জাগরিত করিয়া তাহাকে নু-নাগর্তিক করে। 

(ঘ) গণতাঙ্ত্রিক শাসনবব্যবস্থার প্রধান গৌরব হইল যে, মূঢ় ও মৃক জনগণকে 
ভোটদান করিবার ক্ষমত। দিয়! ইহা তাহার্দিগকে নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য 
সম্পর্কে অবহিত করে। ইহাতে সাধারণ লে।কের মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে। 

($) এই শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত 
হয়$ প্রত্যেক ব্যক্তি “নকলের তরে সকলে আমর, প্রত্যেকে আমর] পরের 
তরে”__এই আদর্শে অন্থপ্রাণিত হইয়া! নিজ শক্তি অনুযায়ী সমগ্তিগত কল্যাণ- 
সাধনে সহায়তা করে। ফলে ব্যক্তি ও সমগ্র মঙ্গল হয়। 

(5) গণতন্ত্র মানুষে * মানুষে পার্থক্য দূর করিয়া স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব 
প্রতিটিত করিতে সাহায্য করে। 


১০৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পাগতগ্্রের দো ষ--106916969 01 10677007895 

গণতন্ত্র সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা। হইলেও ইহার যে একেবারেই কোন ক্রি 
নাই, একথ!1 বলা চলে না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় নিয়লিখিত ক্রাটগুলি 
সচরাচর দেখা যায়। 


(ক) গণতান্ত্রিক শাসনের অর্থ হইল, যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহাদের শাসন । 
কৃতরাং গণতন্ত্রে গুণ ও যোগ্যতা অপেক্ষা সংখ্যার উপর বেশী জোর দেওয়1 হয়। 
সংখ্যাধিক্যের উপর জোর দেওয়ার ফলে গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম ও বিকৃত 
গণতন্ত্র অর্থাৎ অযোগ্য লোকের দ্বার! পরিচালিত কু-শাসনে পরিণত হয়। 

(খ) গণতন্ত্রের আদর্শ অঙ্গযায়া মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় ন1!। 
কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের কাজ অল্পসংখ্যক চতুর ও বিবেকবজিত 
লোক দ্বার পরিচালিত হয় । ইহার] ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণের ভোট 
সংগ্রহ করিয়া নিজেদের স্বার্থে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন। করে । 


(গ) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে আইন তৈয়ারী হয়, তাহাও যে দলের 
হাতে ক্ষমতা থকে সেই দলের স্বার্থের জন্তই রচিত হয়। ইহাতে অন্যান্ত দলের 
স্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়। 

(ঘ) গণতন্ত্র অজ্ঞলোকের দ্বারা পরিচালিত সংখ্যাধিক্যের শাসন-ব্যবস্থা। | 
যো এই শাসন-ব্যবস্থায় গুণ ও যোগ্যতার সমাদর হয় না। ফলে সাহিত্য, 

, বিজ্ঞান যেগুলির চর্চ1 মানুষের অধ্যাত জীবন গঠনের সহায়ক, সেগুলি 
জঞ বে সমাদর পায় ন1। 

($) এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহা স্থায়ী হইতে পারে না। 
নির্বাচক-মগ্ডলীর ইচ্ছার উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং নির্বাচকমগ্ডলী 
এুসীমত ইহার পরিব্তন করিতে পারে । স্থায়ী নয় বলিয়া! এই শালনবব্যবস্থায় 
কোন দীর্ঘমেয়াদী জনহিতকর নীতি ব1 গঠনমূলক কার্ধ সম্ভব নহে। 


গাগতদ্ধ্রের সাফল্যের উপাদান--885606121 60780181078 107 016 
8809688 0? 10920800789 €৮ 

রাজতন্ত্রের অভিজাত-তস্ত্রে বাঁ একনায়ক-তস্ত্রে এক র্যাক্তি বা অল্লসংখ্যক 
ব্যক্তির হাতে ক্ষমত! থাকে, কিন্তু গণতঙ্জে জনসাধারণ স্বার1 শাসনকার্ষ পরিচালিত 


সরকার ১০৭ 


হয়। অ্ুতরাং গণতত্ত্রের সাফল্য যে জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও 
কর্মক্ষযতার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা সহজেই অঙন্ুমান কর] যায় । 
ইংরাজ দার্শনিক জন স্টার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য প্রধানতঃ তিনটি 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দেশের লোকের শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ 
করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাক! চাই। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণকে তাহাদের 
অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সর্বদ1 সজাগ থাকিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, জন- 
সাধারণকে তাহাদের কর্তব্যপালনের জন্য সর্বদ! প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুতরাং 
গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে নাগরিকগণের অধিকার রক্ষ! করিবার দৃঢ়সন্বশ্ 
ও কর্তব্যপালনে তৎপরতা_এই ছুইটি গুণের উপর নির্ভর করে। এজন্য চাই 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত ন।গরিক। স্ত্-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত স্থ-নাগরিক সৃষ্টি 
হইতে পারে না। স্বতরাং গণতন্ত্রসফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধ 
দঞ্চারিত করিতে হইবে । জনমতই হইল গণতঙ্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি। স্থৃতরাং গ্রকৃত 
শিক্ষাদ্ধারা জনমতকে স্থশিক্ষিত ও ন্থুসংবদ্ধ করিতে পারিলে গণতন্ত্রের াফল্য 
নিশ্চিত। 

অনেক দেশে গণতাম্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য একনায়ক-তস্ত্রের আবির্ভাব 
হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লোকের মনে ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক 
শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিফল প্রমাণিত হইয়াছে । ইহ সত্য যে, গণতন্ত্র সবসময়ে 
মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্য আনিতে পারে না। কিন্ত তাই বলিয়৷ গণতান্ত্রিক 
শাসন-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়। $অভিজাত-তন্ত্ ব। একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা 
যুক্তিযুক্ত নহে । মোটর-যান মধ্যে মধ্যে অচল হয় বলিয়া গো-যান প্রবর্তন করা 
যেরূপ নির্বোধের কার্ধ, গণতন্ত্রের দোষ-ক্রটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থ! পরিহার 
করিয়া একনায়ক-তন্ত্র বা অভিজাত-তন্ত্র গ্রহণ করাও সেইরূপ নিবুদ্ধিতাব 
পরিচায়ক । আসল কথা হইল গণতঙ্ত্রেরে দোষ-ত্রটি দূর করিয়া ইহার প্রকৃত 
সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে । পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, নাগরিকগণের কর্ষক্ষমত। 
ও দায়িত্ববোধের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। নাগরিকগণ যদি তাহাদের 
অধিকার-রক্ষায় ও কর্তব্যপালনে তৎপর হন, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার সাফল্য অবধারিত | এজন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
ব্যাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা! কর প্রয়োজন । 


১০৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ক্রিক পদ্ধতি প্রয়োগী_7180,935 0? 
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বর্তমান যুগে'রা ্রগুলির দেশজোড়া আয়তন ও বহু জনসমষ্টি লইয়! গঠিত বলিয় 
জনসাধারণের পক্ষে আর প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। 
তাই তাহার! প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া এই প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত 
করে। প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনভার ছাড়িয়! দিলেও অনেক সময়ে ভোটদাতাগণ 
আইন-প্রণয়নে সর।সরিভাবে অংশ গ্রহণ করিয়! থাকে । স্থইজারল্যাণ্ডের শাসন- 
ব্যবস্থায় এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্রেখা যায়। গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিগুলি হইল চারি প্রকার | 


৯ | গণনির্দে শাধিকার--761679700 87) 


এই ব্যবস্থায় আইনসভা যে আইনের প্রস্তাব করে, সেই প্রস্তাব জনসাধারণের 
বিবেচনার ভ্রন্ত পাঠান হয়। যদি ভোটদাতাগণ অধিক সংখ্যার ভোটে প্রস্তাবটি 
সমর্থন করে, তাহ। হইলে প্রস্তাবটি অ।ইনে পরিণত হয়। আইনসভার আর পৃথক 
অন্থমোদনের প্রয়োজন হয় না। 


২। গণ-প্রস্তাব অধিকার-_171696156 

ভোটদাতাগণ যদি মনে করেন যে, কোন বিষয়ে আইন তৈয়ারী করা 
প্রয়োজন, তাহ হইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা সেই আইনের একট' প্রস্তাঘ 
আইননভার নিকট পাঠাইতে পারে। আইন্‌সভা সেই আইনের প্রস্তাবটিকে 
ভোটদাতাগণের সম্মতির জন্য পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি ভোটদাতাগণ 
সংখ্যাধিক্যে প্রস্ত(বটি পাশ করে, তাহ1 হইলে তাহ! আইনে পরিণত হয়। 

স্থৃতরাং দেখ! যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে ভোটদাতাগণ 
গ্রিতিনিধি নির্বংচন করিলেও শাসন-ব্যাপারে একেবারে উদালীন থাকিতে পারে 
না। প্রতিনিধিগণও খুসীমত কাজ করিতে পারে না। 


গ্রণভোট- 7০86১18০166 


গণভোট অনেকট! গণনির্দেশাধিকারের অনুরূপ । গণভোট সাহায্যে শাসন- 
কতৃপিক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি স্থির করিবার জন্য জনমত গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ 
লালে ভারত-বিভাগের সময় আসাম রাজ্যের শ্রীহট্ট জেলা ভারতের অস্ততূক্ত 


সরকার ১৪০৯ 


হুইবে, না পাকিস্তানের অস্ততূকক্ত হইবে, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য গণভোট গ্রহণ 
কর]ক্ইয়াছিল। 
৪1 প্রত্যাবর্তনের আদেশ-_ 89০৪1 

নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্ষে যর্দি ভোটদাতাগণ অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে এই 
ব্যবস্থার দ্বারা তাহার পরিবর্তে অন্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কিছুসংখ্যক 
ভে।টদাতা নির্ব/চিত প্রতিনিধির নির্বাচন বাতিল করিয়] নৃতন নির্বাচনের দাবী 
করিতে পারেন । যদি দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে পূর্বনির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচিত 
ন1 হন, তাহ হইলে তাহাকে শির্ধারিত সময়ের পূর্বে পদত্যাগ করিতে হয়। 

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলির দ্বার] একদিকে যেরূপ জনমাধারণকে শাসনকার্ষে 
সক্রিয় ও উৎসাহী,”করা যায়, অপরদিকে সেইরূপ শাসকশ্রেণীর দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি 
হয়। জনসাধারণ যদ্দি তাহাদের..অধিকার সম্বন্ধে সজাগ থাকে, তাহা হইলে 
আইনসভা বা শাসন-কতৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী 
হয় না। 

কিন্ত এই ব্যবস্থাগুলির দোষ হইল যে, ইহ।তে প্রতিনিধিগণের দায়িত্ববোধ 
কমিয়। যায়, কারণ তাহারা জানেন যে, ভোটদাতাগণ ইচ্ছা! করিলেই তাহাদের 
সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারেন। বহু জনসমষ্টি লইয়1 গঠিত রাষ্ট্রেও সচরাচর' এই 
পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ কর] সম্ভব হয় না। ইহ] ছাড়া, জনসাধারণের উপর আইন- 
ঠৈয়ারীর ও শাপননীতি নির্ধারণের ভার স্স্ত কর] যুক্তিযুক্ত নয়। 


একনায়ক-তর্ী-_?)! 06৪%০15187 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তা কালে আধুনিক একনায়ক-তন্ত্রের জন্ম হয়। যুদ্ধের 
পরে রাশিয়া, ইতালি, জার্মানী, পোলাগ প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি দেশে 
নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। ধ্বংসপ্রা্ত দেশের পুনর্গঠন সমস্যা ও বেকার সমস্যাই 
ছিল প্রধান সমস্যা । এ সমন্তাগুলির সমাধান করিতে সেই সময়কার সরকারী 
সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়। ফলে, দেশের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপর জন- 
সাধারণের আস্থা কমিয়] যায়। এই স্থযোগে একনায়ক-তত্ত্রের আবিভাব হয়। 
রুশ দেশে এই সময়ে যে বিপ্লব মটে তাহার ফলে সেই দেশে সাম্যবাদী দল শাসন- 
ক্ষমতা হস্তগত করিয়া দলীয় একনায়ক-তন্্র প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হুইয়] অন্তান্ত অনেক দেশেই এই একনায়ক-তন্ত্র গ্রতিষঠিত হয়। কিন্তু 


১১৩ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ইতালি ও জার্মানদেশে একনায়ক-তস্তর গ্রতিষ্ঠিত হইলেও ইতালির ফরাসিস্ট-নেতা 
মুনোলিনি ও জার্মানীর নাৎসী-নায়ক হিট্লার রুশীয় সাম্যবাদ গ্রহণ করেন ন;ই। 

একনায়ক-তস্ত্রেরে মূলনীতি হইল এক জাতি, এক রাষ্ট্র ও এক নায়ক। 
একনায়ক-তন্ত্রে রাষ্ট্রের সমন্ত ক্ষমতা দলের নেতার উপর হ্থস্ত হয় ও রাষ্ট্রের 
সকল কার্ধকলাপই দলের নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। একনায়ক-তঙ্ত্রের 
গ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটি মাত্র দল থাকে ও নেতা হইলেন 
দলের সর্বময় কর্তা । দেশে অন্ত কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয়া হয় ন1। 
বলপ্রয়োগ করিয়া! অন্য দলগুলিকে বিনষ্ট করা হয়। অবাধ দলীয় কৃত প্রতিষ্ঠার 
জন্য দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্ধ নিয়ন্ত্রর করে। এই 
উদ্দেস্ত জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই 
রাষ্ট্র কক পরিচালিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র অনুসারে বাষ্ট্ই হইল সর্বশক্তিমান 
এবং এই সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোনও অভিযোগ দুরের কথা, 
কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। শেষ পর্যস্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন 
হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় পরিণত হয়| 


শাণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র--7)67080০7:865 8170 8)1068 (0781)1]) 

গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল স্বাধীনতা ও সাম্য | কিন্তু একনায়ক-তন্ত্রে ইহাদের কোন 
স্থান নাই। গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং রক্ষা করে, একনায়ক-তন্ত্রে 
ব্যক্তি-ত্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল 
খাকিতে পারে, কিন্ত একনায়ক-তন্ত্রে একটি মা দল থাকে। অন্য দলগুলির অস্তিত্ব 
বরদাস্ত কর] হয়না। গণতন্ত্র পারম্পরিক সম্মতি, স্থবিধ1 ও সহযোগিতার উপর 
গ্রতিঠিত, আর একনায়ক-তস্ত্র হইল দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য 
একনায়ক-তন্ত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দলীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ বলিয়! 
ঞ্ণ্য করা হয়। গণতন্ত্রে শাসকশ্রেণী: শাসিতের নিকট তাহাদের কাজের জন্ত 
দ্ার়ী থাকে । একনায়ক-তন্ত্রে শাসকের আদৌ কোন দায়িত্ব নাই। স্ৃতরাৎ 
গাথতম্তর ও একনায়ক-তন্ত্র দুইটি পরম্পর-বিরোধী আদর্শ। 


একনাযর়ক-তন্ের গুণ-1167165 01 2)196969551889 
একনায়ক-তঙ্কের যে কোন গুণ নাই একথা বলা ঠিক নহে। এই শাসন- 
বঃবস্থায় জাতীর এঁক্য প্রতিঠিত হয়। একনায়ক-তঙ্গ জটিল সমস্াসমূহের তত 


সরকার ১১১ 


সমাধান করিতে পারে। একটি মাত্র দলের উপর ক্ষমতা ন্স্ত থাকে বলিয়! 
একনান্ধক-তন্ত্র যুদ্ধ গ্রভৃতি জরুরী অবস্থায় জাতীয় স্বাথ রক্ষ! করিতে অধিকতর 
সাহায্য করে। স্ু-নাগরিক সৃষ্টি করিতেও একনায়ক-তন্ত্রের কার্ধকারিতা কম 
নহে। রুশ দেশে একনায়ক-তন্ত্ব জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমিক করিয়। 
তাহাদের আত্মত্যাগ দ্বারা জাতীয় গৌরব বুদ্ধি করিবার শিক্ষা দিয়াছে। 
একনায়ক-তস্ত্রে যে স্বাধীনতা, স।ম্য ও মৈত্রী ভাব একেবারে বিনষ্ট হয়, তাহ! 
বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কৃষি,* শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন শিক্ষাবিষ্তারে 
জার্মানী, ইতালি ও বিশেষ করিয়া রুশ দেশ একনায়ক-তস্ত্রের অধীনে অতি স্বশ্ল- 
কলের মধো যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহ। গণতস্ত্রে কোথাও সম্ভব 
হয় নাই। 


দোষ 09169$8 


একনায়ক-তস্ত্রের যতই গুণ থাকুক ন1 কেন তাহা সত্বেও বলিতে হইবে যে, 
এই শাসন-ব্যবস্থা আদৌ কাম্য নহে। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে সমান স্থযে।গ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহাধ্য কর1। একনায়ক- 
তন্ত্রে ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব নহে, কারণ একনায়ক-তন্ত্র হইল ব্যক্তি- 
বিশেষের শাসন এবং এই শাসন শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্িত। মানু 
আইনের শাসন মানিতে চায়, কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের প্রতি স্বাধীন 
চিন্তাশীল মানুযের শ্রদ্ধা থাকিতে- পারে না। স্থতরাং জনকলযাণকর হইলেও 
এই শাসন-ব্যবস্থা কেহই পছন্দ কর না। অনগ্রসর ও অপরাধপ্রবণ জনগণকে 
শাসন করিবার জন্ত একনায়ক-তনস্ত্রেরে উপযোগিতা থাকিতেও পারে, কিন্তু জানী, 
গুণী ও রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনগণের ক্ষেত্রে একনায়ক-তন্ত্র ব্যক্তিত্ব- 
বিকাশের একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হয়। একনায়ক-তম্্ব অনেক 
সময় উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে । ইহার ফলে যুদ্ধ অনিবার্ধ হয় ও জগতের 
শাস্তি নষ্ট হয়। জার্মানী ও ইতালির একনায়ক-তস্ত্রের ইহাই ছিল প্রধান দোষ 
এইজন্তই তাহাদের পতন ঘটিয়]ছিল ঠা 
প্রজাতঙ্জ বা সাধারণতজ্জ--7860889119 

যখন বংশানুক্রমিক রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান 


১১২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শাসনকর্তা হইয়! থাকেন, তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। এই শ্মসন-ব্যবস্থায় 
জনসাধারণের ইচ্ছ।. পরোক্ষভাবে কার্ষকরী হয়। ভারত একটি গ্রজাতাস্ত্রিক 
রাষ্্র। 


এককেজ্ীয় শাসন-ব্যবস্থা--000167 00597110601 

এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্র দেশের জন্য একটি 
শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে এবং একটিমাত্র সুরকারের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত হয়। দেশে বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় শাপন-ব্যবস্থা থাকিতে পারে, 
যেমন, প্রাদেশিক শাসন, জেলা ও মহকুমা শাসন ইত্যাদি । কিন্তু এককেন্দ্রীয় 
শাসন-ব্যবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সকল "ক্ষমতার অধিকারী । 
প্রাদেশিক বা জেলার সরকারগুলি সর্ববিষয়ে কেন্ত্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন। এই 
স্থানীয় মরকারের নিজন্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। তাহার] কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশ মত কজ করে মাত্র । সুতরাং এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন 
ভাগ হয় না। একটিমাত্র সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সর্ববিষয়ে 
চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । ইংলগু, ফরাসী প্রভৃতি দেশে এই ধরণের শাসন- 
বাবস্থা! দেখা যায়। 


যুক্তরাস্রীয় শীসন-ব্যবন্থা---09০9০7৪। 001০2 0106 

ুক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি স্থানীয় সরকার 
পাশাপাশি থাকে । সরকারের সমুদয় ক্ষমতা! শাসনতন্ত দ্বার! দুই ভাগে ভাগ 
করিয়। একভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়। হয়, অপর ভাগ স্থানীয়, 
সরকারগুলির (রাজ্য বা প্রাদেশিক ) হাতে দেওয়া হয়। এই রূপে যুক্তরা রী 
শাসন-ব্যবস্থায় দুইটি সরকার পাশাপাশি শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং এই- 
&উভয় সরকারের শাসন ক্ষমতার সীম! একটি লিখিত শাসনতন্ত্র ্ার] নিধণরিত হয়। 
স্থৃতরাং কেন্ত্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলি নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে 
তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে । একে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে 
না। সতরাং যুক্তরাস্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীগ্ সরকারগুলি স্থানীয় শাপন- 
ব্যাপারে শ্বাধীন থাকে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র বমান "ভারত গ্রতৃতি হইল 
যুক্তরাম্্ীয শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ । 


সরকার ১১৩ 


যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য- _৩৪৮০:৪৪ 07 0118789667186198 01 5 76097:88 
00 9187071 


যুক্তরাস্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বেশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় ঃ 

১। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহ-অস্তিত্ব। যেমন, 
ভারতে দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির শাসনকার্ধ পরিচালনা 
করিবার জন্য দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে ও স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রাস্ত বিষয়- 
গুলির পরিচালনার জন্য পশ্চিমবাংল1, বিহার, আসাম প্রভৃতি ১৫টি রাজ্যে স্থানীয় 
সরকার আছে। 

২। সরকারের ক্ষমতাসমূহের বিভাগ ও বণ্টন £ 

যুক্তরাসত্ীয় শাসন-্যবস্থায় সরকারের সমূদুয় ক্ষমতা ভাগ করিয়া! একটা নির্দিষ্ট 
নীতি অন্তযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ] সরকারগুলির বণ্টন করা হয়। 

৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতস্ত্রের প্রাধান্য £ 

যুক্তরাপ্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার এই বিভাগ শাসনতন্ত্র বার সম্পাদিত হয়। 
স্থতরাং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়। শাসনতস্ত্রের প্রাধান্ত স্বীকৃত হয়। 

৪| নিবপেক্ষ ও ম্বাধীন উচ্চ বিচারালয়ের অবস্থিতি £ 

শাসনতস্ত্রেব প্রাধান্য হুইল যুক্তরাষ্ট্রের একট বিশেষত্ব । শাসনতন্ত্রের এই 
প্রাধান্ত বক্ষা করিবার জন্য সকল যুক্রাষ্ট্রেই একটি উচ্চ বিচারালয় থাকে । ভারতে 
এই উদ্দেশ্টে একটি স্থপ্রিম কোর্ট স্টি হইয়াছে। 

৫ | রাজন্বের বণ্টন-ব্যবস্থা £ 

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও কীজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া 
দেওয়! হয়। ক্ষমত1 বণ্টনের সঙ্গে রাজন্বও ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। রাজ্য 
সরকারগুলি নির্ধারিত রাজত্ব ঘ্বারা তাহাদের নিজেদের শাসনকার্ধের ব্যয় 
নির্বাহ কৰে। 


এককেক্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্র শাসন-ব্যবচ্ছার পার্থক্য-_018176807 
6৮961) চ0018875 800 506788 0০617017)01868 
ঠ 
১। এককেন্দ্রীয় -শাসন-ব্যবস্থায় একটি মাত্র শাসন-ব্যবস্থা থাকে এবং এই 
শাসন-ব্যবস্থা, হইল কেন্দ্রীয় সরকার । যুক্তরাষ্ট্রে ছুই জাতীয় সরকার- কেন্্রীকক 


ও স্থানীয়--পাশাপাশি থাকে । 
| 


১১৪ বাণিজ্যিক পৌব্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


২। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না__সমুর্ঘয় শাসন- 
ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারও স্থানীয় 
সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ হয়। 

৩। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস। 
স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতা পায়। আর 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস হইল শাসনতন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলি 
উভয়েই শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমত] পায়, স্থুতরাং এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রাধান্, আর যুক্তরাস্ত্ীয় ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র প্রাধাস্থ দেখা যায়। 

৪। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ লিখিত ও অনমনীয় হয় । ইহার কারণ 
হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রে ছুইটি প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী.সরকারের মধ্যে ক্ষমতা 
ভাগ হয় বলিয়া! ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা-ভাগ সম্পর্কে উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে 
কোন বিরোধ ন] হ্য়, সেজন্য এই ক্ষমতা ভাগের বিষয় একটা দলিলে লেখা থাকে । 
কেন্দ্রীয় সরকার বা স্থানীয় সরকার কেহই যাহাতে অন্তের বিন! সম্মতিতে এই 
দলিলে লিখিত ক্ষমতা-ভাগের পরিবর্তন করিতে ন! পারে, সেজন্য এই দলিল অর্থাৎ 
শাসনতন্ত্র অনমনীয় অর্থাৎ সহজে পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু এককেন্দ্রীয় 
শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না বলিয়া শাসনতন্ত্র লিখিত বা! অনমনীয় 
হওয়ার প্রয়োজন নাও হইতে পারে । 

৫। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে 
যাহাতে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটা সুপ্রিম কোর্ট 
থাকে। কিন্তু এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এই জাতীয় আদালতের কোন প্রয়োজন 


হয় না। 
যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পন্ধাতি--:০০6৪৪ 091 [07710861028 091 ৪ 7906781 


305 97-1770101 

যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতঃ দুইভাবে গঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, কতকগুলি 
স্বাধীন রাষ্ট্র একত্রিত হইয়! একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত 
হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারেন ক্ষমতা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া! হয় ও পূর্বঅবস্থিত শ্বাধীন বাষ্রগুলি স্থানীয় সরকারে পরিণত হয় এবং 
তাহার! কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অপিত ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলির 
অধিকারী হয়।, শ্লাকিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হয়। 


সরকার ১১৫ 


আবারু, একটি বড়দেশের এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি স্থানীয় 
সরকারে ভাগ করিয়। নবগঠিত স্থানীয় সরকারগুলির হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়। 
হয়। অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে । ক্যানাডায় এই 
পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারতে এই উভয় পদ্ধতির সহযোগে যুক্তরাষ্ 
গঠিত হইয়াছে । 


যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভা গ-_)1861996100 01 1১0767৪ 17) ৪. [০0978] 
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একটি নির্ধারিত নীতি অন্্যায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ কর] হয়। যে বিষয়- 
গুলি সমগ্র জাতীয় স্বার্থের সহায়ক বলিয়া সমগ্র দেশে একই ধরণের শাসন- 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, সেই সমস্ত বিষয় সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় 
সরকারের শাসনক্ষমতা-তুক্ত করা হয়। আর যে যে বিষয়গুলি শুধুস্থানীয় 
্বার্থ-সম্পকিত বলিয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা গ্রয়োজন, সেই 
সেই বিষয়গুলিকে স্থানীয় সরকারের শাসনক্ষমত] ভুক্ত করা হয়। এই নীতি 
অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশরক্ষ!, রেল, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ, পররাষ্ট্রসম্পর্ক, 
টাকা-পয়সা-সংক্রাস্ত ব্যাপারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে, আর কৃষি, 
জলসেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব স্থানীয় বা 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া! দেওয়] হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে 
শাসনক্ষমতাসমৃহকে ছুই ভাগের পরিবর্তে তিন ভাগে ভাগ কর] হয়, যথা, 
ুক্তরাস্ত্রীয়, স্থানীয় ও যুগ্ম (০079চণ$06 ) ক্ষমতা । যুগ্ন ক্ষমতার অর্থ হইল যে, 
কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে। কিন্ত যে যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা থাকে সেখানে নিয়ম থাকে ষে, 
একই বিষয়ে উভয় সরকার কর্তৃক তৈয়ারী আইনের মধ্যে যদি বিরোধ হয়, তাহা 
হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের তৈয়ারী আইনই বলবৎ হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই 
ব্যবস্থা চালু আছে। 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ও সাফল্যের উপাদ্দান--00181008 98867761587 
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যুক্তরাষ্ট্র সব দেশে গঠন করা সম্ভব নয় এবং গঠন করিলেও যে সাফল্যের 
সহিত কাজ করিবে ইহারও কোন নিশ্চয়তা 'নাই। যুক্তরাহীয় শাসনব্ব্যবস্থা 


১১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে, সেভন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলিব 
পরস্পরের সংলগ্ন (0906:2010108] 00176128165 ) হওয়! নিতাস্ত আবশ্তক। 
বিভিন্ন অর্চলগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদের মধ্যে একতা। জন্মিতে 
পারে না। একতার অভাবে তাহার! সংজ্ঘবছ্ছভাবে কাজ করিয়া! এক জাতীয় 
ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। পাকিস্ত/নেব পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল পরম্পরেব 
নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়! উভয় প্রদেশের লোকের মধ্যে মেলামেশ। 
সম্ভব নহে। এইজন্য উভয় এলাকার মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখ। যায় । 
ফলে জাতীয়তাবোধ বুদ্ধি পাইতে বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহা! ছাডাও, যুক্তরাষ্ট্রের 
গ্রত্যেকটি অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক দিক দিয় সমতা! (৪৫581165 ) থাকাও 
একাস্ত আবশ্তক। নতুবা! কোন যুক্তরাষ্ট্রই সাফল্যের সহিত কাজ করিতে পারে 
না। যদি কয়েকটি গ্রদ্েশ ভোটের জোরে অধিক ক্ষমতাশালী হয়, তাহ হইলে 
এই বড প্রদেশগুলি দলবদ্ধভাবে ছোট ছোট প্রদেশগুলিব উপর আধিপত্য করিতে 
পারে। ভারতের পার্লামেন্ট সভায় উত্তরপ্রদেশ, বোশ্বাই, বিহার গ্রভৃতি রাজ্যেব 
সদশ্যসংখ্য1 এত বেশী যে, তাহাদের একত্রিত ভোট সাহায্যে তাহার সর্বভারতীয় 
বিষয়ে যে-কোন নীতি নির্ধারণ করিতে পারে । এই জন্য মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেট ছোট-বড সকল রাজ্যগুলি হইতে সমান সংখ্যক 
অর্থাৎ দুইজন প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্ত দেশের 
জনসাধারণের শিক্ষা, একাত্মবোধ ও কর্মদক্ষতাও একান্ত প্রয়োজন । 


এককেকজ্দ্ীয় সরকারের সুবিধা 40581768898 91 01116975 00৬91 
111011 


এক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম স্থবিধ। হইল ষে, দেশের সর্বত্র একই ধরণের আইন 
ও একই রকমের শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ, একই শাসন ব্যবস্থা চালু 
থাকে বলিয়! শাসন-ব্যয়ও কম হয়। তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার 
ক্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে । 


অন্্রবিধা- -1)189 058116986৪9 
এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, স্থানীয় সরকারগুলির কোন বিষয়ে এমন 


কিস্থানীর় শাসনন্ব্যাপাবেও কোন হাত থাকে না, কাজেই স্থানীয় সমন্তাগুলির | 
করত সন্ভোষগনক কোন সমাধান বা আদৌ কোন সমাধান হয় না। দ্বিতীয়তঃ, 


সরকার ১১৭ 


কেন্দ্রীয় সরকারের এই অত্যধিক ক্ষমতার জন্য স্থানীয় লোক শাসন-কার্ষে অংশ 
গ্রহণ করিত পারে না। ইহাতে গণতন্ত্রের আদর্শ অর্থাৎ জনগণের দ্বারা 
পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার আদর্শ ক্ষু্ন হয় | তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সব 
কাজন্তস্ত থাকে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সব কাজ ঠিকমত কর! সম্ভব হয় না। 
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ুক্তরাত্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনেক স্বব্রিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, 
এই ব্যবস্থার দ্বারা একটি খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন দেশকে একত্রিত কর] যায়। অথচ এই 
একতার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি তাহাদের স্বতন্ত্র স্থানীয় সরকারের সাহায্যে 
তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে নান! ভাষা-ভাষী ও 
নান! ধর্মের লোক থাকে, এই ব্যবস্থর দ্বারা সেই দেশের আঞ্চলিক স্বাতস্ত্য রক্ষা 
করিয়াও জাতীয় এঁক্য ও সংহতি? প্রতিষ্ঠা কর! যাইতে পারে । তৃতীয়তঃ, এই 
ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার গুলির সাহায্যে স্থানীয় সমন্যাগুলির দ্রুত সমাধান কর! 
যায়। এজন্য দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। 
চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থা গণতান্ত্িক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় সরকার 
প্রতিষিত করিয়া! এই শাপন-ব্যবস্থ। অধিক সংখ্যক লোককে শাসন-কার্ধে অংশ গ্রহণ 
করিবার সুযোগ দেয়। ইহাতে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতন] বৃদ্ধি পায়। 
পঞ্চমতঃ, এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় শাসনের ভারমুক্ত হয়। ফলে, 
কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জাতীয় স্বার্থ সম্পফিত ব্যাপারে অধিক মনোযোগ 
দিতে পাঁরে। 


অন্থবিধা-_7)188858116986৪ 

প্রথমতঃ, যুক্তরাস্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থ। চালু থাকে বলিয়া 
সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা জটিল হয়। দ্বিতীয়তঃ) দুই রকম শাসন-ব্যবস্থার জন্ত শাসন- 
ব্যয়ও বুদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা৷ সাধারণতঃ দুর্বল হয়ঃ 
কারণ সব বিষয়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মত লইতে হয় । মতের পার্থক্য হইলে 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাঁয় না! অথবা সিদ্ধান্ত-গ্রহণে বিলম্ব হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি 
জরুরী অবস্থায় এই ক্র মারাখক হয়ণ চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির 
মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাক এবং শক্তিশালী কয়েকটি গ্রদেশ একজ্রিত হইয়া 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে । 


১১৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উপরে যুক্তরাষ্ট্রের যে অন্থবিধাগুলির উল্লেখ কর! হইল তাহা! যুক্তরাষ্রের গঠন- 
পদ্ধতির সংস্কার করিয়! দূর করাযায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে যুক্তরাদীয় শাসন- 
বাবস্থাই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্র, সুইজাবরল্যাণ্ড ও অতি অল্পকালের মধ্যে ভারত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই 
দেশগুলির যুক্তরাস্ত্ীয় শাসন-ব্যবস্থা | 


আইনসভা-প্রধান বা মন্ত্রিসংসদ-চাজিত শাজন-ব্যবস্থাঁ_:22:118- 
179176975 01. 087011166 005 97শ809111 

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের শাসন-বিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার 
হাতে থাকে । এই ব্যবস্থায় শাসন-বিভাগীয় ও আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র 
সমাবেশ হয়। মন্ত্রিগণকে আইনসভার সদশ্য হইতে হয। আইনসভার সদক্ত 
হিসাবে তাহার! আইন প্রণয়ন করেন, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শাসনকার্ধ 
পরিচালন] করেন। মন্ত্রিংসদ তাহাদেব নীতি ও কার্ষের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও 
যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা যদি অনাস্থা গস্তাব 
পাশ করে, তাহা হইলে মন্ত্রিপবিষদের একজোটে পদত্যাগ করিতে হয় । আইন- 
পভায় যে দল সংখ্যায় বেশী হয়, সেই দলের নেতাগণকে হইয়] মন্ত্রিসংসদ গঠিত 
হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ আইনদভার নিকট দায়ী বলিয়। এই শাসন-ব্যবস্থাকে দায়িত্ব- 
গীল সরকার € 19900081119 0005921070176 ) বল হয় । এই শাসন-ব্যবস্থাষ 
অবশ্ত একজন রাজ বা নির্বাচিত রাষ্্রপৃতি থাকেন । আইনতঃ তিনি সমস্ত 
ক্ষমতার অধিকারী হইলেও মন্ত্রিনংসদই হইল গ্ররুত ক্ষমতার অধিকারী । বর্তমানে 
ভারতে এই শাসন-ব্যবস্থা গ্রচলিত আছে। 


রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার--21:681060618]) ০৫ 0-১9711801610685 
00567177672 

এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন- 
বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণ। এই ব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে 
নির্ধারিত কালের জন্য শাসনক্ষমতা স্স্ত থাকে? রাষ্ট্রপতি স্বয়ং ব1 তাহার সাহাষ্য- 
কারী মঞ্রিগণ আইনসভার সদস্য হইতে পারেন. না এব আইনসভার নিকট 
তাহার) দায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া রাষটপতি বা 


সরকার ১১৯ 


রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মস্ত্রিগণকে পদচ্যত করিতে পারে ন1। রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত 
কার্ধকালে শাসনতন্ত্র অন্থসারে শাসনকার্ধ পরিচালন! করেন।' মাধিণ যুক্তরাষ্ট্রে 
এই শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায় । 


মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের গুণাগুণ--2167109 ৪00. 7)60)67168 01 
987118008711215 005 61শ07161)1 

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের প্রধান *গুণ হইল যে, আইনসভা ও শাসন-বিভাগ 
সহযোগিতামূলকভাবে একত্রে কাজ করে বলিয়! শাসনকার্ধ হুপরিচালিত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংস্দ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলিয়া শাসকগোণী যাহা খুসী 
তাহা! করিতে পারেন নাঙ। তৃতীয়তঃ) এই শাসন-ব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনার 
যথেষ্ট স্থযোগ থাকে বলিয়। বিভিন্ন দলের মতভেদ দূর করিয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
সহজ হয়। চতুর্থতঃ, প্রয়োজনমত পরিবর্তন কর] সম্ভব বলিযা এই শাসন-ব্যবস্থা 
জরুরী অবস্থায় বিশেষ কার্যকরী হয়। ইংলগ্ডে যুদ্ধের সময় সর্বদলীয় সরকার গঠিত 
হইয়া জাতীয় স্বার্থ অঙ্ষু্ন রাখে । 

এই গুণগুলি থাকাসত্বেও বলিতে হইবে যে, মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার দুর্বল । 
মন্ত্রিগণেব মধ্যে এক্যেব অভাবে অনেক সময় শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হয় ন1।. 
আপতক।লে এই এক্যের অভাবে দেশের স্বার্থহানি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
মন্ত্রিংসদের স্থায়িত্ব দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। বারবার মন্ত্রিপরিষদের 
পরিবর্তন ঘটিলে শ।সন-ব্যবস্থার উন্নতি বাধ। পায়। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় 
একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা্টবৃদ্ধি পায়। শেষ পধস্ত মন্ত্রিংসদের বিশেষ 
করিয়। প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা অস্বাভাবিকবপে বৃদ্ধি পায় । 


রাষ্টরপতি-চালিত সরকারের গুণাণ্ডণ--1191765 8710 10691797168 ০0? 
[১73819671619] 00 9711700618 

রাষ্্পতি চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব । নির্ধারিত কালের 
জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য নির্বাচিত হন। স্থতরাং এই 
সময়ের মধ্যে তাহাকে অপসারিত কর] ষায় না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী 
অবস্থায় এই শাসন-ব্যবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তৃতীয়তঃ, এই শাসন- 
ব্যবস্থায় শাসকগণকে আইনসভার নিকট কোন কৈষিয়ৎ দিতে হয না বলিয়। 
তীহ্ারন শাপনকার্ধে মন দিতে পারেন । 


১২০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ক্রুটি হইল যে, আইনসভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে 
সহযোগিতা না থাকার ফলে সময় সময় শাসনকার্ধে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, নির্ধারিত কার্ধকালের মধ্যে রাষ্পতি কাহাবও নিকট দায়ী হেন 
বলিয়া অনেক বিষয়ে তিনিই যাহা খুসী তাহা কবিতে পারেন । 


ভারতের যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি- ৪7৩ ০01 [1101877 ঢ606786101 

ভারতেব নৃতন শাসনতন্ত্র অন্গসাবে ভারতে একটি যুক্তবাষ্টট প্রতিত্ঠিত 
হইয়াছে । উপজাতি-অধুযুষিত কয়েকটা বিশেষ এলাকা ব্যতীত ভারততাষ্ট্রেব 
আঙ্গিক অংশগুলিকে বাজ্য বল! হয়। দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ 
যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হ্য। পূর্ব-অবস্থিত কতকগুলি স্বাধীন, বাষ্ট্র তাহাদের পৃথক 
রাষ্ট্রীয় সত! পবিত্যাগ কবিয়া নৃতন এক সার্বভৌম রাষ্ট্রেপরিণত ভইতে পারে | 
ইহাকে মাফিন-যুক্তরাদ্্রীয় পদ্ধতি বলা হয়। অপবপক্ষে একটি এককেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি আঙ্গিক রাজ্যে বিভক্ত কবিয়া একটি যুক্তবাষ্ট্রে 
সৃষ্টি হইতে পারে। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। 
গঠনপদ্ধতিব দিক দিয়] দেখিতে গেলে ভাবতের যুক্তরাষ্ট্রকে ক্যানাডাব যুক্ত- 
রাষ্ট্রের অনুরূপ বলিয়! মনে হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতের যুক্তবাষ্ট্র মাকিন ও 
ক্যানাভীয়--এই পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে । বুটিশ-শাসিত ভারতে 
মূলত: এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবতিত ছিল। নৃতন শাসনতন্ত্র এই এককেন্ত্রীয 
শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি 'ক' শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে পরিবতিত করিয়] ক্যানাভীয় 
পদ্ধতিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিল । অপরপক্ষে বৃটিশ-শাসিত ভারত 
সরকারের ক্ষমতা-বহিভূ্তি দেশীয় বাজ্যগুলিকে 'থ” ও “গ' শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে 
পরিবতিত করিয় পূর্বতন বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যপগ্ুলির সমবায়ে এক নৃতন 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থষ্টি হইয়াছিল । স্থতরাং গঠন-পদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবস্থ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 


ঘিতীয়তঃ, মাকিন-যুক্তবা ট্র, ক্যানাঙ। প্রভৃতি দেশে যে সমুধয় আঙ্গিক রাজ্য 
লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, যুক্তরাষ্রীয় ব্যবস্থায় তাহারা সমক্ষমত| ও মধাদার 
অধিকারী । ভারতের যুক্তরাস্রীয় ব্যবস্থায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে 
পাওয়া! যায়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্র চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্য লইয়া গঠিত 
হইয়াছিল এরং বেস্ত্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কে এই বিভিন্ন রাজ্যগুলির ক্মমতা ও 


সরকার * ১২১ 


মর্যাদার তারতম্য পরিলক্ষিত হইত। এতদঘ্যতীত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এমন 
কতকগুলি বিশেষ অংশ আছে যেগুলি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল বলিয়া 
পরিচিত। এদিক দিয়! দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির 
সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীত অন্ত তিন 
শ্রেণীর উপ-বিভাগের সহিত একটি ক্ষীণ সাদৃশ্ঠ দেখিতে পাওয়া যাইত। সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রে পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীতও শ্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, স্ব-শাসিত 
প্রদেশ ও জাতীয় অঞ্চল বলিয়া পরিচিত তিন শ্রেণীর উপ-বিভাগ আছে এবং এই 
প্রত্যেকটি উপ-বিভাগের পৃথক প্রতিনিধি-নির্বাচন অধিকার বর্তমান । 

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা-বিভাগের দিক দেখিতে গেলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অভিনবত্ব প্রকটিত হঞী। মাকিন-যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়া! সাধারণতন্ত্র ইইতে পৃথক 
পদ্ধতিতে ভারত কেন্দ্রীয় সরকাব্‌.ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ করা 
হইয়াছে । মাফিন দেশের ও অস্ট্রেলিয়ার কেন্ত্রীয় সরকার শাসনতন্ত্র নির্ধ।রিত 
নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী, আর রাজ্যসরকারগুলিকে অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী 
করা হইয়াছে । ুইস্‌ দেশেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক অপিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট 
ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যাণ্টন সরকারগুলি। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্র 
ক্যান]ভীয় পদ্ধতি অন্ুপারে সরকারের সমুদয় ক্ষমতাকে যুক্তবাস্ত্রীয় তালিকা, রাজ্য 
তালিকা ও যুগ্ম তালিকা_এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে । ভারতে কেন্দ্রীয় 
সরকারই হইল অনুল্লিথিত ক্ষমতার অধিকারী । ভারতে রাজ্য সরকারগুলির 
মাকিন-যুক্তরাষ্ট্র বা অষ্ট্রেলিয়ার রাজ্য সরকারগুলির শাসনতন্ত্র স্তায় কোন নিজস্ব 
শাসনতন্ত্র নাই, যাহ! তাহারা ক্লিজ ইচ্ছান্থুসারে সংশোধন করিতে পারে । এ 
বিষয়ে ভারতীয় রাজ্যগুলির পদমর্ধাদ] ক্যানাভীয় সদস্য রাষ্ট্রগুলির অনুরূপ । 
ভারতের রাজ্য সরকারগুলির গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতাসমূহ ভারতের শাসনতত্ত্রে 
অবিচ্ছেচ্য অংশ বলিয়। পরিগণিত হয়। 

চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতস্ত্রের একটি সম্পূর্ণ নিজন্ব বৈশিষ্ট্য হইল যে, এইজ 
ক্তরাষ্ত্ীয় শাসনব্যবস্থা আদৌ অনমনীয় নহে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে এই শাসন- 
ব্যবস্থাকে এককেন্দ্ীয় শাসনব্যবস্থায় সহজেই পরিবতিত করা যাইতে পারে । 
এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া! গ্শাসনতত্ত্রের রচয়িতাগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ 
অবস্থার সম্মুখীন হইবার তন বহু ক্ষমতা অর্পণ বরিয়াছেন। এই বিশেষ ক্ষমতার 
বলে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট সভা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যসরকানগুলির . 


১২২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিতে পারিবেন। অন্য কোর্ন দেশের 
ুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনতন্ত্ে-কেন্ত্রীয় সরকারের এরূপ ক্ষমতা -বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয় না 
পঞ্চমতঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভাবের এরূপ আতিশষ্য 
দেখ! যায়, যাহা অষ্ট্রেলিয়া এমন কি ক্যানাডা বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাঁসন- 
ব্যবস্থায়ও দেখা যায় না। ভারতে যে সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ (01307 
[১01)110 99:109 00700718810 ) আছে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য 
সম্পাদনের জন্ত লোক নিয়োগ করে। কিন্তু সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ কর্তৃক 
মনোনীত কর্মচারী রাজ্য সরকারগুলির শাসনকাধ পরিচালন করিয়া থাকেন। 
দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র ভারতের | যুক্তরাস্ত্ীয় ও রাজ্য সম্পকিত ) জন্য একটিমাত্র নির্বাচন 
সংসদ (121906101) 00102518810), ) আছে । এই সংসদ সমুগয় নির্বাচন ব্যাপার 
পরিচালনা করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি কতৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রধান হিসাব- 
পরীক্ষক রাজ্য সরকারগুলির আয়ব্যয়ের পরীক্ষা! করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, 
রাজ্যপালগণ রাষ্পতি কতৃক নিযুক্ত হইয়! থাকেন এবং রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে 
রাজ্য আইনসভাগুলি কতৃক অননুমোদিত খসড়া আইনগুলিকে রাষ্রপতির অন্ু- 
মোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। একমাত্র ক্যানাড। ব্যতীত অন্ত কোন 
যুক্তরাষ্ট্রে এরপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়1 যায় না। উপরি-উক্ত কেন্ত্রপ্রাধান্ত 
ভারতের রাজ্য সরকারগুলির হূর্বলত1 ও অপেক্ষাকৃত নিকষ্ট পদমর্যাদা স্থচিত করে। 
ষষ্ঠতঃ, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রে ও হুইস্‌ দেশে নাগরিকগণের দ্বি-বিধ নাগরিকত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভারতে নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন সর্পকিত আইন-প্রণয়ন ও পরিবর্তন 
করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্লামেন্ট সভা । এতদ্বতীত যুক্তরাষ্ট্রগুলির 
মধ্যে ভারতের শ।সনতন্ত্র অনমনীয় হইলেও ইহাই একমাত্র শাসনতন্ত্র যাহার 
পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত সহজসাধায । 
পরিশেষে বল! যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র সমগ্র ভারতের জন্য একই প্রকারের 
ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্ধবিধি প্রবর্তন করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতের জন্য একই 
বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতের স্থপ্রিম. কোর্ট মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের 
হপ্রিম কোর্টের স্তায় শুধুমাত্র শাসনতঙ্ত্রের রক্ষক নহেঁ। ইহ] ভারতের রাজ্যগুলি 
হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করিবার সর্বোচ্চ স্লাদালত | 
উপরি-উজ আলোচন] হইতে শ্বভাবতই মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের যে 


সরকার * ১২৩ 


প্রচলিত সংজা আছে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র সে সংজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভাবের আতিশয্যের 'জন্ক ইহাকে একটি 
নিখুত যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা না৷ দিয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্নুরূপ একটি শাসনব্যবস্থা বলা 
অধিকতর যুক্তিযুক্ত । ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার করিলে মনে হয় যে, শাসনতস্ত্রের রচয়িতাগণ এই নবীন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্্র- 
প্রাধান্ প্রতিষ্ঠিত করিয়! দূরদশিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । অসংখ্য অনৈক্যের 
মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা নরাষটরব্যবস্থার স্থারিত্ব ও দৃঢ়তা আনয়ন করিবে। 
সকল যুক্তরাষ্ট্রেই অল্পবিস্তর পরিমাণ কেন্ত্প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি 
ুক্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আদর্শস্থানীয় মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রেও বর্তমান যুগে এই কেন্দ্র- 
প্রাধান্ বিচারবিভাঙ্গীয় নির্দেশ দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারতের ক্ষেত্রে এই কেন্্প্রাধান্য অপরিহার্য । যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বার! যুক্তরাষ্ট্রকে 
এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র হইতে পৃথক কর] যায়, যথা, ক্ষমতার বিভাগ, লিখিত ও অনমনীয় 
শাসনতন্ত্র নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয়__-তৎ্সমুদয়ই ভারতে বর্তমান । একমাত্র 
কেন্দ্রপ্রাধান্তের জন্য ইহ1কে যুক্তর1ষ্র আখ্য। না-দেওয়] সমীচীন নহে। 
ভারতের শাসনতগ্ত্রের যুক্তরাষ্্রীয় ও এককেক্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য-_750679) 
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ভারতের শাসনতত্ত্রের মূল বেশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে 
পাওয়। যায় যে, যুক্তবাস্থ্রীর় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্র এককেন্ত্রীয় 
শাসনব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে । বস্ততঃ, এই শাসনতন্ত্র এক- 
কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাক্ীয় শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। 
যুক্তরাত্তরীয় শ্যসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই শাসনতন্ত্র স্থান পাইলেও ইহার 
কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। 


৪ 


যুক্তরাষ্্ীয় বৈশিষ্ট্য-_-চ6০:%) চ০৪৪৪৪ 

ভারতে যুক্তরাষ্রের প্রথম ও প্রধান যুক্তরাত্ত্রীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্তান্ত 
যুক্তরাষ্ট্রের ম্তায় এই যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য দরকারগুলির মধো 
ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন ( [01810 &00. 10186100610) 0? [১০9৪ ) 
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ) একটি বিশদভাবে লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতা! বিভক্ত 
হইয়াছে। অন্তান্ত যুজরাস্্রীয় শাসনতন্ত্র স্তায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত 


১২৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নয়, সাধারণভাবে বলিতে খেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে । তৃতীয়তঃ, 
অন্তান্ত যুক্তরাত্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার মত ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই বিচারালয় শাসনতস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র-সম্পকিত বিরোধের 
মীমাংনা করে। চতুর্থতঃ, এই শাসনতস্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার গুলির 
মধ্যে কিছু পরিমাণে রাজন্ব বণ্টনের ব্যবস্থা কর। হইয়াছে । স্থতরাং যুক্তব্াপ্্ীয 
শাসনব্যবস্থা গ্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি ইহাতে স্থানম্পাইয়াছে। 


এককেক্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য--071691 ম9৪ 56৪ 


ভারতের শাসনতস্ত্রের নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে ইহা্জ মূলতঃ এককেন্দ্ীয় 
শাসনব্যবস্থ।র গ্রবণতা প্রকটিত হয়। 

প্রথমতঃ বল যায যে, ভারতের শাসনতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত শাসনতন্ত্র 

এই শাসনতন্ত্র দ্বার] শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র নির্ধারিত 
হয় নাই, পরন্ত রাজ্য সরকারগুলিও এই একই শাসনতন্ত্র ঘর নিয়ন্ত্রিত হয়। 
রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার 
ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটা! প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সদস্ত রাজ্য- 
গুলির রাজনৈতিক সমতা! ( চ0116199] ০৫2)165 ০0৫ 96969৪ ); ভারতের 
যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্ধকরী কর] হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতের 
যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-ব্টন নীতি যেরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভাক্ট অপিত হইয়! কেন্দ্রীয় সরকারের 
একাধিপত্য স্থপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতস্ত্রে একটি 
নুদীর্ঘ যুগ্ম বিষয়ের তালিক] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষমতা-বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট 
ক্ষমতাসমূহ ফেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্তপ্ত হইয়াছে । এই উভয় ব্যবস্থা ছারা রাজ্য 
সঞ্কোরগুলির যুক্তরাষ্ট্রন্বলভ শ্বাধীন সত ক্ষু্ন করা তইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র 
ভারতের জন্ভত একদফা নাগরিকত্ব, একটিমাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র 
নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা বারা এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য স্থচিত হয়। 
বষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনব্যবস্থাকে 
অনায়াসে একবেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পর্িবতিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকাত্স বর্তৃক 
রাজ্য সরকারগুলির শাসনকার্ধ পরিচালিত হইতে পারে । অন্ত কোন যুক্তরাষ্ট্রের 


সরকার ১২৫ 


শাসনব্যবস্থায় এরপ দৃষ্টান্ত বিরল। পরিশেষে ভারতের শাসনতান্ত্রিক আইনাহুসারে 
ভারিতর যে-কোন রাজ্যের সীমানা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট সভা কতৃক পরিবর্তিত 
হইতে পারে। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, 
ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার আদর্শে গঠিত হইয়াছে। 


সংক্ষিপ্তসার 
সরকারের শ্রেণী-বিভাগ 


শাসন-ব্যবস্থাকে নানাভাবে ভাগ কর! হয়) আারিস্টটল্‌ গুণবাচক ভিতির 
উপর সরকারকে স্বৃ'ভাবিক ও বিরত এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। তাহার 
পর শাসকের সংখ্যান্মসারে, উক্ত দুই শ্রেণীর ছয়টি বিভিন্ন নামকরণ করেন। 
জনকল্যাণের জন্য এক ব্যক্তি দ্বার যখন শাসনকার্ধ পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে 
রাজতন্ত্র আখ্য! দেন। শাসনক্ষমতা কতিপয় অথবা বহু ব্যক্তির হস্তে থাকিলে, 
তাহাকে যথাক্রমে অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র আখ্যা! দেন। বিরুত শ্রেণীকেও, 
সংখ্যান্থসারে শ্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও বিকৃত গণতন্ত্র আধ্য। দেন। এই প্রকার 
শাসনের উদ্দেশ্য হইল শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা! কর]। 

বর্তমানকালে নিয়লিখিত শাসন-ব্/বস্থাগুলি দেখা যায় £ 
বাজতঙ্ত 

জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একব্যক্তির শাসনকে রাজতন্ত্র বলা 
হয়। রাজা যখন নিজ ইচ্ছাচুসারে অবাধে ক্ষমতা পরিচালনা করেন, তখন 
ইহা অবাধ রাজতন্ত্র বলিয়া! অভিহিত হয়। রাজার ক্ষমতা যখন শাসনতন্ত্র কতৃক 
সীমাবদ্ধ হইয়। শুধু নামসর্বস্ব রাজ হিসাবে থাকে, তখন এই শাসন-ব্যবস্থাকে 
নিয়ম-তান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা হয়। 
অভিজা ত-তন্ত্ 

ত্বল্পসংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী লোকের দ্বার! যখন শাসনকার্ধ পরিচালিত হয়, তখন 
তাহাকে অভিজাত-তন্ত্র বলাঞহয়। 
প্রভা তন্ত্র | 

রাষ্ট্রের প্রধান যখন রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। 


১২৬ বাণিজ্যিক পৌরধিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


'তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। প্রজাতস্ত্রে জনসাধারণের ইচ্ছাই পরোক্ষভাবে 
কার্ধকরী হয়। 


গাগতঙ্জ 

এই শাসন-ব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী । তাহারা 
প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে নিবাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকাধ 
পরিচালন! করে। বর্তমান যুগে বাষ্রগুলি আগ্রতনে ও লোকসংখ্যায় বৃহৎ বলিয়! 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী কর! সম্ভব নয়। এইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে । 
গণতন্ত্রে সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য 
একান্ত প্রয়োজন । এই শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ববিকাশে পাহায্য করে ও জন- 
সাধারণের রাজনৈতিক চেতন! বৃদ্ধি করে। 

বর্তমানে গণতন্ত্রকে বিশেষভাবে কার্ধকরী করিবার উদ্দেস্টে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক 
শাসনে গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতাস্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়। 


'একনায়ক-তন্ত্র 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের কতকগুলি দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া একনা য়ক- 
তন্ত্রের আবির্ভাব হয়। একনায়ক-তঙ্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্য রাজনৈতিক 
'দলগুলিকে নিমূ্ল করিয়া একটিমাত্র দল শাসনক্ষমতা৷ হস্তগত করে । এই দলের 
নেতাই হইলেন পর্ষশক্তিমান পুরুষ এবং তাহার নির্দেশেই সমস্ত শাসনকার্য 
পরিচালিত হয়। নেতার পশ্চাতে দলের সমর্থন থাকে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
ইতালী, জার্মানী ও রুশিয়ায় একনায়ক-তম্্ গ্রতিষ্ঠিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র সমগ্র 
সামাজিক ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়! দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা 
করে। কিন্তু আংশিকভাবে কার্ষকরী হইলেও বলগ্রয়োগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। 


আমলা তন 

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ লইয়া! আমলাতন্ত্র গঠিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
করিয়। ইহাদের যোগ্যতা স্থির করা হয়। জনসার্ধারণের সহিত ইহাদের কোন 
সম্পর্ক থাকে না| ইহারা ধরাবাধ। নিয়মে কাজ করেন। সুদক্ষ হইলেও এই 
শাসনশ্ব্যবস্থাকে দায়িত্বদীল বলা চলে না। 


সরকার ১২৭ 


এককেক্জ্রীয় শাসন-ব্যবস্থ' 
| 
এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না। কেন্দ্রীয় 
সরকারই হইল সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী । স্থানীয় সরকারগুলি সব- 
বিষয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে । 


যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থা 
যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করা! 
হয়। স্থানীয় ব্যাপারে স্থানীয় সরকারগুলি ম্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে । 


এককেক্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্্রীয় শালন-ব্যবস্থার পার্থক্য 

(১) এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না, যুক্তরাষ্ট্রে 
ক্ষমতার ভাগ হয়। (২) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে, 
যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি পাশাপাশি থাকে । €৩) এক- 
কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য, আর যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতস্ত্রে 
প্রাধান্য দেখা যায়। (৪) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসন- 
তন্ত্রের কোন প্রয়োজন হয় না বা («) কোন স্প্রিম কোর্টেরও প্রয়োজন হয় না, 
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে উভয় সরকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধ মিটাইবার জন্য লিখিত ও 
অনমনীয় শাসনতন্ত্র ও একটি উচ্চ আদালতের প্রয়োজন হয়। 

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপার্দান__১। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির অবিচ্ছিন্নত, 
২। একতাবোধ, ৩। রাজনৈতিক সমতা, ৪। জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংহতি 
বোধ । 


যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা-ভাগী নীতি 

যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা -ব্যবস্থা গ্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সাধারণতঃ ্ 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, আর কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রাস্ত 
ব্যাপারগুলি স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে । 


এককেক্জ্রীয় সরকারের গুণাধ্ডণ 


এবকেক্জ্রীয় সরকারের প্রধান গুণ হইল ইহার অথণ্ডতা এবং এই অখগ্তার জন্য 
ইহা শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হয় | কিন্ত ইহার দোষ হইল যে, বিভিষ্ন 


১২৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সমন্তার সন্তোষজনক সমাধান হয় না। স্থানীয় হ্বায়তশাসনের 
অভাবে লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। 


যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ 

ুক্তরীন্ীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন দেশকে এঁক্যবদ্ধ করা সম্ভব | এই ব্যবস্থার সাহায্যে 
আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও জাতীয় এঁক্য একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে । বহুসংখ্যক 
লোক এই শাসন-ব্যবস্থ/য় অংশ গ্রহণ করিচ্তে পারে। 


কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, শাসনক্ষমতা৷ ভাগ হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার 
দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কোন বিষয়ে ক্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। বড়বড় 
আঞ্চলিক সরকারগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হুইয়! কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিবার ফলে 
যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে । 


মন্্রিসংসদ-চাজিত সরকার ও ইনার গুণাগুণ 


মন্ত্রিংস্দ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-কতৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে সহ্‌- 
যোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিংসদ আইন- 
সভার অবিচ্ছেগ্ভ অংশরূপে কাজ করে। আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে 
ক্ষমতার পৃথকীকরণ না-থাকার জন্য সহযোগিতার ভিত্বিতে দক্ষতার সহিত শাসন- 
কার পরিচ।লিত হয়। কিন্তু আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসংসদকে পদত্যাগ 
করিতে হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না দলীয় শাসনের ফলে জাতীয় স্বার্থ 
অনেক সময় উপেক্ষিত হ্য়। 
রাষ্ট্রপতি-চালিভ শাসন-ব্যবস্থা! ও ইহার গুণাগুণ 
রাট্রপতি-চালিত সরকার ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির উপর প্রতিষিত। এই 
'ব্যবস্থায় শাসনকতৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে কোন যোগস্থত্র থাকে ন।, সুতরাং 
প্রত্যেক বিভ।গই ম্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে । জরুরী অবস্থায় ক্রুত সিদ্বাস্ত 
গ্রহণ করাও সঞ্ভব হয়। কিন্তু এই অবস্থায় সহযোগিতা থাকে না বলিয়া! আইন- 
সভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে গুরুতর মতভেটদর কলে শাসুন্রকার্ষের- ক্ষতি হয় | 
আইনসভার নিকট দায়ী নয় বলিয়া শাসন-বিভাগ৪ বাহা,.খুনী তাহ! করিতে 
পারে 


সরকার ১৩৩ 


রাজ্যগুলির মতামত উপেক্ষা! করিতে পারে। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রে সাফল্যের জন্ত দেশের জন- 
সাধারণেরর্শক্ষা, একাত্মবোধ ও কর্মদক্ষত| একান্ত প্রয়োজন। 
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আইনসভ।-প্রধান ও রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারের পার্থকা কর । ' ইহাদের দোষ-গুণ লিখ। 


উ£-_-আইনগভা-প্রধান শাদন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সমুদয় ক্ষমত| একটি মন্ত্রিসভার হাতে 
থাকে । মন্ত্রিগণ তাহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভ1 অনাস্থ! 
প্রস্ত/ব-গাশ করিলে তাহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। আইনদভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাগণ 
মন্ত্রিমংদদ গঠন করেন এবং এই ব্যবস্থায় শাসন বিভাগীয় ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ 
হয়। ভারতে এই শ/সন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । 

রাষ্ট্রপতিচালিত শাসন-ঝ্ঞস্থায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন 
বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথ্থকীকরণ। এই ব্যবস্থায় একজন নির্ব/চিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। রাষ্ট্রপতি 
ডাহার অধস্তন সহকম্িগণের সাহায্যে শাঁগন পরিচালনা! করেন। তিনি আইনসভার সদস্ত নহেন 
ও আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। 

মন্ত্রিমংমদ-চালিত সরকারের গুণ হইল (১) আইনসভ1 ও শাসন-বিভাগের মধ্যে সহযোগিত। 
থাকার ফলে শাসনকা্য স্-পরিচালিত হয়। (২) মন্ত্রিসংঘদ আাইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলিয়। 
তাহারা যাহ! থুর্মী তাহা করিতে পারেন ন1। (৩) বিতিন্ন মতাবলম্বী দলগুলির মধ্যে আলাপ- 
আলোচনার সাহায্যে গিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয় বলিয়। দেণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। 


ইহার ক্রটি হইল যে, এই শামন-ব্যবস্থা ছুর্বল ও অস্থায়ী। মন্ত্রিসংসদের সদন্তগণের 
মতভেদ হইলেই ইহাদের পতন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়! ইহার 
পুনঃপুনঃ পরিবর্তন সম্ভব এবং বার বার পরিধর্তন ভ্রুইলে কোন দীর্ঘমেয়।দী কার্যনুচী গ্রহণ করিয়! 
দেশের কল্যাণ সাধন কর! সম্ভব হয় না। $তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক 
দলের ক্ষমত। বৃদ্ধি পায় এবং খেষ পর্যন্ত দলের ক্ষমত। দলের নেশার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়।- 


রাষ্ট্রপতিচালিত শাসন-ব্যবস্থার গুণ হইল যে, এই ব্যবস্থায় শাদন-কতৃ পক্ষ ও আইনসভার 
মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগমুত্র থাকে ন|। নুতরাং প্রত্যেক বিভাগই পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়! 
নিজ নিজ কায করিবার সুযোগ পায়। আইনসভার প্রভাবমূক্ত বণিয়৷ শাসনক্ৃপক্ষ শ্বাধীনভাবে 
শাদনকার্ধ পরিচালন! করিতে পারে ও জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। 

কিন্ত ইহার দোষ হইল যে, দারিত্বণীল নয় বলিয়৷ শানকতৃপক্ষ স্বেচ্ছাচারী হইয়। উঠ্িতে 
পারে। আর ক্ষমত। পৃথবীকরণের ফলে আইনত! ও শামনকতৃপিক্ষের মধ্যে সহযোগিতার অভাবে 
গুরুতর মতডেদ ঘটিয়। শাননকার্ধে অচল অব স্ষ্টি হইতে পারে। 


.৮১2512716019 06০6৩180162 ৪0. 2561991 092035 ০6 £০$6170021ম, 7৪ 
25926 02031681501 550691 ? [, 5, (078) 3961 


১৩৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


এককেন্জীয় ও যুক্তরাষ্ীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য কর। ভারতের শিন-ব্যবস্থা এক- 
কেন্দ্রীয় অথব। যুক্তরাস্ীয? 

উঠ-_পার্থক্যের জন্য ৪নং প্রশ্মের উত্তর ভ্রষ্টব্য। 

ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা মূলতঃ যুক্তরাষ্ত্রীঘ। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে পূর্ণভাবে 
দেখ! যায় । ক্ষমত| বিভাজন, ছিখিত ও অনমনীধ শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ীয় বিচারালয়, রাজস্বের ব্টন 
প্রভৃতি হইল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমত৷ যুক্তরাষ্থ্ীয, রাজ্য ও 
যুগ্মতালিকায় ভাগ কর! হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। ভারতে সুপ্রিম 
কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীঘ বিচারালয়ের কাজ করে । 

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সলভ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা সত্বেও ভারতের শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থার কতকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে । ভারতের এককেন্দ্রীয় শান-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হইল 
ষে, (১) একই শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য মরকারগুলির গ$ন, প্রকৃতি ও কাযঙ্গেত্র স্থান 
পাইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির কোন পৃখক শাননতন্থ গঠন ব! পারবর্তন করিবার ক্ষমত! নাই। 
(২) ভারতে সদস্য রাজ্যগুলির কোন রাজনৈতিক সমত! নাই। (৩) ক্ষমত। বিভাজনের ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গুকত্বপূর্ণ বিষযগুলির শাসনভার অপিত হইয়| কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্থ 
সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। (৪) এই শাণনতন্ত্রে ক্ষমত| বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয 
সরকারের উপর ন্থন্ত হইযাছে। €৫) সমগ্র ভাগতের চন্য এক দফ| নাগরিকত্ব, একটিমাত্র আগীল 
আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠ। দ্বারা এই শাসনতস্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশষ্য স্থচিত 
*হয়। (৬) রাষ্রপতি কর্তৃক জকরী অবস্থ। ঘোষণাকালে এই যুক্তপান্তীয় শান-ব্যবস্থাকে অনায়াসে 
এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবঠিত কর! যায়। সুতরাং যুক্তরাষ্ত্রীঘ শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য- 
গুলি এই শাদনতন্ত্ে স্থান পাইলেও ইহার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে 
পারে না। 
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আইনসভা-প্রধ/ন ও রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য কর। ভারতের শাসন. 
ব্যবস্থা মন্ত্রিসংসদ চালিত অথবা রাষ্ট্রপতি-চালিত ? 
উঃ -পার্থকোর জন্য ৬নং প্রশ্নের উত্তরের প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য । 
ভারতের শাসন-ব্যবস্থার শীর্বস্থানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকিলেও এই শাসন-ব্যবস্থ। 
মূলতঃ আইনদভা-প্রধান বা! মন্ত্রিপংদদ-চালিত শাসনবব্যবস্থ! । মগ্ত্রিসংলদ-চালিত শাসদ-ব্যবস্থায় 
আইনতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন রাজ! কিনব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি । কিন্তু কার্ধতঃ 
শাসনক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হস্তে গ্যত্ত থাকে । এই সভাই শাসন পরিচালন! করেন। আইন 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারা যঞ্জিসংসদ গঠন করিয়া! আইনসভার অন্থমাদণে সমঞ্ত শাসনফাধ 
পরিচাজন|! করেদ। মন্ত্রিসভ! তাহাদের নীতি ও ফার্ধের জন্ত আইদসভার নিকট দায়ী থাকেন । 


সরকার ১৩৫ 


মন্ত্রিসভার কার্য যদি আইনসভ! কর্তৃক অন্গমোদিত ন! হয়, তাহ! হইলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিতে 
হয়। এই শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ও আইন-বিভাগীয় মত।র একত্র সমাবেশ। 
ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসক-প্রধান। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা! সস্ত্রিসভার হস্তে স্থন্ত। 
খ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভ। গঠন করিয়। আইনসভার অনুমোদনে শাসনকার্ধ, 
আইন-প্রণয়ন ও আর়-বায় নিয়গ্্রণ করেম। আইনদভার আস্থ! হারাইলে তাহাদের পদত্যাগ 
করিতে হইবে। স্তরাং শাসকবর্গ আইনসভার নিকট দায়ী। এইঞ্জন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকার 


বল! হয়। 
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গণতন্ত্রের গুণ ও দোষ বর্ণনা! কর। 

উঠ- গণতন্ত্র হইল সেই শাসনব্যবস্থ। যে শাননব্যবস্থায় জনগণই হইল প্রকৃত শাসনক্ষমতার 
আধকারী। এই শাসন-কদস্থার ম্বরাপ এত্রাহাম লিন্কন্‌ অতি হুন্দরভাবে ব্যক্ত করিম্নাছেন। 
তিনি বলেন, জনসাধারণকে লইযা জনসাধারণের কল্যাণে জননাধারণ কতৃক বে শাসন-ব্যবস্থ। 
পরিচালিত হয় তাহাকেই গণতন্ত্র বলে ( 4৯ £0৮ 62010610509 1176 0601015% 102 016 060016 
8150 105 (132 06০0016 )। 

গুণ (21165) 

অধুন! গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়। পরিগণিত হয। তাহার প্রথম কারণ 

হইল যে এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী শাপিতের নিকট দায়ী থাকে । তাহাতে স্বৈরাচারের 
সম্তাবনাঃদুরীভূত হয় । 

দ্বিতীয়ত" এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার গ্যায্য অধিকার রঙ্গ! করিবার সথযোগ 
পায়। জনব্বাথ এই শাসন ব্যবস্থায় যেবপভাবে সংরক্ষিত হয়, অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় তাহ। 
সম্ভব হয় না। 

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র প্রত্যেক বাক্িকেন্ প্রত্যক্ষ অথব! পরোক্ষভাবে শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ 
করিবার সুযোগ দিয়! তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করে। 

চতুর্থতঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রত্যেক 
ব্যক্তি “সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে”- এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়! নিজ সামর্থামত সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ সাধনে তৎপর হয়। 

পঞ্চমতঃ, এই শাদন-ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ডাব প্রতিষ্ঠা করিতে 
সাহাধা করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইল যে মুঢ় ও মুক জনগণকে 
ভোটদানের ক্ষমত1 দিয়া! উহ! তাহাদের স্বন্ঘ অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে মচেতন করিয়! ব্যক্তিত্ব- 
বিকাশে সহাঁ়ত। করে। 

দোষ (0970612:9) 

গণতগ্র সর্বোৎকৃষ্ট শান-ব্যবস্থা বলিয়। পরিগণিত হইলেও ইহা একেবারে দোষবিমুক্ত নছে। 


১৩৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, গুণের উপর নয়। গণতন্ত্র সাম্যের 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসন-ব্যবস্থায় 'জন প্রতি এক ভোট” এই নীতি কার্যকরী হইয়া 
যোগ্যতার সমাদর হ্রাস' পাইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাধিক্যের শাসন বুঝায়। আর এই সংখ্যাধিক্য গঠিত হয 
অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকের দ্বারা । সুতরাং অক্ষম ও অশিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত শাসন- 
ব্যবস্থ। কখনই হুটুভাবে রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে কোন শ্রেণীবিভাগ স্থান পায় না। সকল মানুষই সমপরধায়ভুক্ত বলিধ! 
বিবেচিত হয়। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের কার্য পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় চতুর ও 
বিবেকবজিত লোকের দ্বার!। ইহার! প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জগ্ঠ শাসনবাবস্থ। 
পরিচালন! করে । রি 

চতুর্থতঃ, গণহাগ্বিক শাসন-ব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণের জন্য আইন করা হয়। কিন্তু দেখা 
যায় যে, যে সম্প্রদায় সংখাধিক্যের জোরে শাসনক্ষমত! অধিকার ফিিরিযাছে তাহারাই নিজেদের 
স্টুবিধার্থে আইন-প্রণয়ন করে । 

পঞ্চমতঃ, মেইন, লেকি প্রমুখ লেখকগণ ইহার কঠোর সমালোচন! করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে, গণতন্ত্র অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ধের প্রতিকূলতা! করে । 

যঠত$, এই শানন-ব্যবস্থা। স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না । নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর এই 
শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। নির্বাচকমগ্ডলী থুশীমত সরকার পরিবতিত করিতে পারে 
হল্পকালদ্থায়ী সরকার কোন সুদুরপ্রণার। নীতি বা জনহিতকর গঠন মুলক কার্য করিতে পারে না। 
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ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। 
উঠ-_নূতন শাননতত্ত্র অনুদারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিঠিত হইয়াছে। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে (কেন্দ্রীয় সরকার ও ১৫টি রাঙ্জা সরকারের 
অবস্থিতি এবং অন্য যুক্তরাষ্ট্রের শ্যায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন 
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে । অন্যান যুক্তরাষ্্রীয় 
শাসনতঙ্ত্রের স্টায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতম্্ 
অনমনীয়ও বটে । তৃতীয়তঃ অগ্তান্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্যার ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচরালয় 
? প্রতিত্িত হইয়াছে । চতুর্থতঃ এই শাসনতস্ত্রে কেন্্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধো কিছু 
পরিমাণ রাজন্ব বণ্টনের ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে । সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যনস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য- 
গুলি ভারতের শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাওয়। যায়। 
কিন্ত ভারতের শাসনতগ্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিঙ্লেধণ করিলে দেখিতে পাষ্টয়! যায় ধে, 
যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসলব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতস্ত্রে এককেন্ত্রীয় শাসনব্য বস্থার একাধিক নিদর্শন 
রহিয়াছে। প্রথদতঃ ভারতে একই শাসনতন্ত্র বার! কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য লরকারগুলির গঠন, 
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প্রকৃতি ও কার্ষক্ষেত্র স্থির হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা 
পরিবর্ত্লার ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্টা-_রাজ্যগুলির মধ্যে রাগ 
নৈতিক সমতা--এই শাসনতন্ত্রে কার্যকরী কর! হয় নাই। 

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বন্টন নতি এরাপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাদনভার অপিত হইয়! কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে । চতুর্থতঃ ভারতের শাদনতন্ত্রে একটি যুগ বিষয়ের তালিকা! সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে ও ক্ষমতা বন্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে স্যস্ত হইয়াছে 
এই উভয় বাবস্থ। দ্বার! রাজ্যনরকারগুলির যুক্তনীষ্ট্র হুলভ শ্বাধীন সত্তা ক্ষু্ করা হইয়াছে । পঞ্চমতঃ 
সমগ্র ভারতের জন্য একদফ| নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ 
প্রতিষ্ঠ। দ্বার। এই শাদমতন্ত্রের এককেন্জ্রীয় ভাব সূচিত হয়। যষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থ। 
ঘোষণাকালে এই শাসনব্যবস্তাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পর্রিব্ন করিয়! কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
রাজ্যনরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরাপ দৃষ্টান্ত 
বিরল । & 


অসষ্টন্ম অন্যান 
শাসনতত্া (00195616606012 ) 
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প্রত্যেক রাষ্ট্রেরেই একটা নিজস্ব শাসনতন্ত্র থাকে । শাসনতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের 
অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানুষের টদনন্দিন জীবন যেরূপ কতকগুলি বিধি- 
নিষেধের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কার্ধকলাপও তন্রপ কতকগুলি বিধি-নিষেধের 
দ্বারা সীমার়িত। এই বিধি-নিষেধগুলির অবর্তমানে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পারে | 
শাসনতন্ত্র বলিতে আমর! বুঝি কতকগুলি অত্যাবশ্তকীয় আইনকান্থন, এবং 
কতকগুলি বিধি-নিষেধ ও গ্রথা, যেগুলি অন্থুসরণ করিয়! রাষ্ট্র শাসনকার্ধ পরিচালিত 
করে। রাস্ট্রের কার্য পরিচালন1ঞ্করে সরকার । শাসনতন্ত্র নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
নির্ধারিত করিয়া শাসনব্যবস্থা চালু রাখে-_-সরকারের কি কি ক্ষমতা থাকিবে ও. 
কি ভাবে সেই ক্ষমতাসমূহ শাসনকার্ধে প্রয়োগ করা হইবে, কি নিয়ম অঙ্গসারে 


১৩৮. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সরকার গঠিত ও পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 'কি সম্পর্ক 
বি্চমান থাকিবে ও সর্বোপরি শাসক ও শাসিতের কিকি অধিকার ও দায়িত্ব 
থাকিবে । সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অ-লিখিত আইনের 
সমষ্টি, যেগুলির দ্বার এক দিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ অপর দিকে 
শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় । কোন দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র বলিতে 
বুঝায় সেই দেশের রাষ্ট্রগঠনকালীন মূল শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাসনতস্ত্রে 
পরিবর্তন--এই উভয়ের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র নল] হয়। 
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পূর্বতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শাসনতন্ত্রের দুইটি ভাগের উল্লেখ . করিয়াছেন | একটি 
হইল অ-জিখিত € [71665 ), অপরটি হইল লিখিত ( ঘাঃ1660 )। 
অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্বপরিকল্লিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না। এই 
শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়। 
উঠে। আইনসভা বা কোন প্রতিনিধিমূলক সংসদ দ্বারা রচিত আইন এই শাসন- 
তত্ত্রে খুব কমই দেখা যায়। এই শাসনতত্্ব কোন একট! নির্দিষ্ট সময়ে কোন 
নির্দিষ্ট গ্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয় না। ইহা ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়িয়া 
উঠে। ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র অ-লিখিত শাসনতন্ত্র প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই শাসন- 
তন্ত্র কতকগুলি প্রথ1 এবং বিধিব্যবস্থা, ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের সমষ্টিমাত্র । যে 
প্রথা ও বিধিব্যবস্থাগুলি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, অ-লিখিত হইলেও সেগুলি 
লিখিত আইনের মতই কার্ধকরী হয়। | 


লিখিত শাসনতস্ত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকে । এই জাতীয় শাসনতন্ত্র 
পূর্ব-পরিকল্পনান্যায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয়। শাঁসক- 
৮শাপিতের সম্পর্ক এই শাদনতত্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থাকে । লিখিত শাসনতন্ত্র 
একটিমাত্র বৃহৎ আইনের দ্বারা গঠিত হইতে পারে, যেমন আমাদের ভারতের . 
বর্তমান শাসনতন্ত্র, অথবা ইহ! বিভিন্ন সময়ে রচিত আইনের সমষ্টিও হইতে পারে। 
বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই লিখিত শাসনতন্ত্রঞ্রবতিত হইয়াছে । আমেরিকা" 
যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, ভারত, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এই লিখিত শাসনতন্ত্র হার? 
শাসন-ব্যবন্থা পরিচালিত হয়। ূ 
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শাসনতস্ত্রেরে উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ স্থস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞানসম্মতও নয়। 
প্রথমতঃ বল! যায় যে, কোন অ-লিখিত শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ অ-লিখিত হইতে 
পারে না। অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে অনেক লিখিত অংশ থাকে । উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, বুটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও 
সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত নয়। ম্যাগন! কার্টা, অধিকারের সনদ্‌ (130 ০৫ 
[1%1)65) প্রভৃতি কতকগুলি লিখিত অংশ এই অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে স্থান 
পাইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, লিখিত শাসনতুস্ত্রেত অলিখিত অংশ থাকে । আমেরিকা- 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, রাষ্ট্রপতির 
পরোক্ষ নির্বাচন-নীতির পরিবর্তন প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক নিয়মগুলি অ-লিখিত 
প্রথার দ্বার। প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে । সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্রে 
অ-লিখিত অংশের ও অ-লিখিত শাসনতস্ত্রে লিখিত অংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান । 
সকল শাসনতন্ত্ই লিখিত ও অ-লিখিত বিধিব্যবস্থার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন 
শাসনতস্ত্রে লিখিত অংশ বেশী, অ-লিখিত অংশ কম, আবার কোন শাসনতস্ত্রে 
অ-লিখিত অংশ বেশী, লিখিত অংশ কম। স্থতরাং ইহাকে মূলগত পার্থক্য 
বলা যায় না। 

তৃতীয়তঃ, শাসনতস্ত্রের এইরক্লা শ্রেণীবিভাগের ফলে পরোক্ষভাবে এই ভূল 
ধারণ জন্মিতে পারে যে, যে-দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানকার উচ্চ আদালত আইনসভা-রচিত আইনকে শাসনতন্ত্র- 
বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরপে বাতিল করিতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 
একথা সত্য নয়। ফরাসী দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্তু সে দেশের উচ্চ আদালক্টি 
আমেরিকা-যুক্ত রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত আইনসভাগ্রণীত কোন আইনকে 
বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না। 

চতুর্ধতঃ, বল! হয় যে, *অ-লিখিত শাননতত্ত্র অপেক্ষা! লিখিত শাসনতন্ত্র হারা. 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ অধিকতর সুরক্ষিত করা যায়। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখ যাক্সি, 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের লিখিত প্রকৃতির উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে মা 1. 


১৪০. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বৃটিশ শাসনতন্ত্র অ-লিখিত, তাহা সত্বেও বৃটিশ জাতি স্বাধীন, আবার দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর লিখিত শাসনতন্ত্র হিটলারের শাসন-সময়ে জার্মান খাতির 
অধিকার অক্ষুপ্ন রাখিতে পারে নাই । 

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত ব1 অ-লিখিত হইতে পারে না বা হওয়া 
বাঞ্ছনীয়ও নয়। শাসনতন্ত্র যদি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় 
জীবনে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক আশা, 
আকাঙ্ষা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক । জাতীয় জীবনধার1 পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয় জীবনদর্শন ও আদর্শ পরিবতিত হয়। এই পরিবর্তন শাসনতন্ত্র স্থান 
পাইয়া জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথ স্থুগম করিয়া দেয়। স্থতরাং জাতীয় 
জীবনের প্রয়োজনেই শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিদা গ্রথা ও আদালতের 
পিদ্ধাস্ত দ্বার পরিপুষ্ট ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 
অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অস্তুবিধা 11571068৪00. 1)91067168 
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অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এই 
শাসনতত্ত্রের পরিবর্তন করিয়া শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করা যায়। জাতীয় 
জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন করিয়া! উহ1 জাতীয় অগ্রগতির 
পথ স্থগম করে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়! ইহার সংস্কার. 
সকল সময়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হইতে পারে । 

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন কর] যায় বলিয়! ইহার কোন স্থায়িত্ব 
থাকে না। প্রয়োজনে ও অগ্রয়োজনে সাধারণের দাবীতে ইহা পরিবতিত হইতে 
পারে। ফলে শাসনতত্ত্রেরে অনেক উৎকৃষ্ট বেশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়| যাইতে পারে । 
অ-লিখিত শাসনতন্ত্র গ্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্থতরাং 
ইহার বিধি-নিষেধগুলি সুস্পষ্ট হইতে পারে,না। স্পষ্টতার অভাবের দরুণ শাসক- 
দশ তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন ও সেজন্ব ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা অনেক সময় ব্যাহত হয় | যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অ-লিখিত শাসন- 
তন্ত্র একেবারেই অনুপযোগী । 
লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অন্ভুবিধা 1197165 ৪100. 1067067168 01 
উ16660 0০086165610 . 

লিখিত শাসনতন্ত্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সমস্ক বিষয় নুস্পষ্টরূপে লিখিত 


শাসনতন্ত্র "১৪১ 


থাকে বলিয়! ইহাতে কোন বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই হুম্পষ্টতার 
জন্য গাসকবর্গ ও জনসাধারণ তাহাদের ন্যাষ্য অধিকার ও দায়িত্সন্বদন্ধে সচেতন 
থাকিতে পারে । যুক্তরাস্্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়। দিয়? 
এই লিখিত শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের কার্ষের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। 
অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী । 

লিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার দ্রুত 
পরিবর্তন সম্ভব নয়। সহজে পরিবর্তন কর যায় না বলিয়া দেশে অসস্তোষের 
স্থট্টি হইতে পারে । অনেক সময় জাতীয় জীবনের বাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির পথে 
ইহা বাধা স্থষ্টি করিয়ণ দেশে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে । 
-অমনীয় ও অ-নমনীয় শাসন্নতন্ত্র_চ165116 ৪710 71810 00196165810 

শাদনতন্ত্রের লিখিত ও অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অলীক ও অবাস্তব বলিয়া 
লর্ড ব্রাইস্‌ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেল। 
শাসনতস্ত্রের পরিবর্তনপদ্ধতি সহজ কি জটিল এই পার্থক্যের ভিত্তির উপর এই 
শ্রেণীবিভাগ কর হুইয়াছে। যর্দি শাসনতন্ত্র সহজেই পরিবর্তন কর চলে অর্থাৎ 
দেশের আইনসভা সাধারণ আইনের মত শাসনতত্ত্র-বিষয়ক আইনও ভোটাধিফ্ো? ৃ 
যদি পরিবর্তন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা 
হয়। এই ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ বিশেষ 
পদ্ধতি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ 
আইন একই পর্যায়তুক্ত বলিয়া&বিবেচিত হয়। দেশের আইনসভা উভয়বিধ 
আইন পরিবর্তনের অধিকারী হয়। বুটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় শাসনতস্ত্রের গ্রকৃষ্ 
উদাহরণ। পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন পরিবতঠন পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসন- 
তান্ত্রিক আইনগুলিও পরিবর্তন করিয়া থাকে । এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না । ইংলগ্ডে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনেফী 
ঘধ্যে কোন প্রভেদ কর] হয় না ওরাজাসহ পার্ল(মেন্ট স্ভা উভয়বিধ আইন- 
প্রণয়ন ও পরিবর্তনের পূর্ণ-অধিকারী । ূ 

অপর পক্ষে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। এই... 
শাসনতস্ত্রের যদি একটি, সামান্তম পরিবর্ভনও করিতে হয় তাহা হইলে একটা 
বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আইনসভা সাধারণ আইন- 


১৪২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরিবর্তন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে না| মাঞ্চিন 
দেশে শাসনতান্ত্রিক 'আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে নিয়লিখিত 'জটিল 
পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হ্য়। কংগ্রেস-সভার ছুই পরিষদের মোট সদন্যদের ত অংশকে 
এই পরিবর্তনের প্রস্ততব সমর্থন করিতে হইবে, বিকল্পে ৪৯টি রাজ্যের ২ অর্থাৎ 
বত্রিশটি রাজ্য দ্বার পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা আহ্বান করিয়। প্রস্তাবটি 
সমর্থন করাইতে হইবে । এইবূপে সমধিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজ্যের 
আইনসভা কিংবা আহত সভায় উপস্থিত & সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমধিত হইতে 
হইবে । এই পদ্ধতি সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা বহু গুণে জটিল, সেই জন 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এযাবৎ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্রপরিবর্তনের সংখ্য। অতি 
ল্প। যে দেশে অনমনীয় শাসনতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে শাসমতান্ত্রিক আইনগুলি 
সাধারণ আইন হইতে সম্পূর্ণ পূথক। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিকে একটা বিশেষ 


মর্ধাদ। দেওয়। হয় । 


নমনীয় শাসনতন্ত্রের সুবিধা! ও অন্ুবিধা- 11671668700. 196706768 
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নমনীয় শাসনতন্ত্রেরে অনেকগুলি স্থবিধা আছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র 
পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোন অস্ুবিধ1 নাই ৰলিয়! জাতীয় প্রগতির সঙ্গে ইহার 
সমন্বয় সম্ভব করা যায়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন কর! যায় বলিয়। বিনা 
রক্তপাতে শাসনতস্ত্রের আমুল পরিবর্তন সাধন করা যায়। সহজে পরিবর্তন- 
শীল বলিয়া জনমতের দাবী পুরণ করা যায়। ও তাহাতে জনমত শাস্ত থাকে। 
লোকে ইচ্ছা করিয় শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে না। 

স্থায়িত্বের অভাব হইল এই শাসনতন্ত্রের প্রধান ক্রটি। সদ] পরিবর্তনশীল 
জনমতের প্রভাবে এই শাসনতন্ত্র পরিবতিত হইতে পারে । নিয়ত পরিবর্তন- 
মুলে শাসনতন্ত্র জনগণের আস্থাভাজন হইতে সক্ষম হয় না। নাগরিক অধিকার 
ও স্বার্থ এইরূপ পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র ঘার] সুরক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং 
জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহছপরায়ণ হইয়] উঠে। 
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অ-নমনীয় শ্[দনতনের প্রধান গু? হইল ইহার স্থাক়িত্ব। এই শাসনতন্ত্র 


শাসনতন্ত্র * ১৪৩ 


পরিবর্তন শুধু জনমতের প্রভাবে হয় না। এই শাসনতন্ত্রের আইনগুলি লিখিত 
বলিয়! ইহা স্পষ্ট এবং ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা কম? দ্রুত ও সহজে 
পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া জনগণের অধিকার ও স্বার্থ ইহ! দ্বার অধিকতরভাবে 
স্থরক্ষিত হয় ও সেজন্য শাসনতন্ত্রে জনগণের আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় 
অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র অতীব উপযোগী । 

কিন্তু ইহার ক্রটি হইল্স যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর] যায় ন] বলিয়' 
জাতীয় অগ্রগতির পথে উহা অনেফ সময় বাধা সৃষ্টি করে । ফলে জনগণের 
মনে অসন্তোষের স্যঙ্টি হয়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সহিত যদি শাসন- 
তন্ত্রের সামঞ্জশ্ত বিধান না করা যায়, তাহ] হইলে সে শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইতে 
পারে ন]। রর 

শাসনতন্ত্রের স্বরপ-- ৪8৪ ০01 ৪ 00178610010 শাসন তন্ত্রকে যেরূপ 
লিখিত ও অ-লিখিত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা যুক্তিসংগত নয় তদ্রপ নমনীয় ও 
অনমনীয় রূপে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা কতদূর যুক্তিসংগত তাহ! বিচারসাপেক্ষ। 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র শাসক-শালিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে। 
শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়। বাঞ্ছনীয় হইলেও 
ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। মানুষের চিন্তাধার।, 
প্রয়োজন ও আদর্শ ক্রমশঃ নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই পরিবর্তনের 
সহিত সামঞ্তন্য রাখিবার জন্য শাসনতত্ত্রের পরিবর্তনও জাতীয় জীবনে 
অনস্বীকার্য । যেখানে এই পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শাসন- 
তন্ত্রের মর্ধাদ1! হানি হইবার সর্ভীবন1 বর্তমান থাকে। তাই প্রত্যেক দেশের 
শাসনতন্ত্রে_কি লিখিত বা অ-লিখিত, কি নমনীয় বা অ-নমনীয় পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাক! অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়। বিবেচিত হয়। যে 
শ্রেণীরই শাসনতন্ত্র হউক না কেন, সকল শাসনতন্ত্ই অল্লবিস্তর তিনটি 
উপাদানের সমাবেশে গঠিত হয়। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে, গ্রত্যেক শাসনতষ্রে 
অল্লবিস্তর পরিমাণে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইন স্থান 
পায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত প্রথা ও বিধিবিধান দ্বারা শাসনতঙ্ত্রের অনেকাংশ 
পরিপুষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ,' বিটার্ালয়গুলির সিদ্ধাস্তও শাসনত্ত্রের পরিবর্ধনে ও 
পরিবর্তনে অনেক সহায়তা করে। বুটেন ও যাফিন দেশের শাসনতন্ত্র পার্থক্য :. 
থাকিলেও এই উভয় শাসনতন্ত্রই শেষোক্ত উপাদ্দানটির দ্বার! প্রভৃত পরিঘাঙ্গে:. 
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প্রভাবিত হইয়াছে । কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
শাসনতত্ত্রেরে উপর - উপরি-উক্ত তিনটি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমানসিভাবে 
কার্ধকরী নাও হইতে পারে। মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতম্ব নিয়মতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে গঠিত হইলেও প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের গ্রভাব 
হইতে মুক্ত নয়। অপরপক্ষে, বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও 
বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রণীত 
আইনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয় | ৮ 

সাধারণতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে 
অ-নমনীয় বলা হয়। বিশেষ বিচার-বিবেচণা করিয়। দেখিলে, এই পার্থক্য 
'সুলগত পার্থক্য বলিয়া বিবেচিত হহতে পারে না। খুঁটিশ শাসনতন্ত্র অতি 
সহজেই লাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে পালণমেন্ট সভা কর্তৃক পরিবততিত 
হইতে পারে, কিন্তু আপাতদৃ্িতে দেখা যায় যে, মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 
সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক একটি জটিল পদ্ধতি ব্যতীত 
পরিবতিত হইতে পারে না। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছ।ডাও 
মাকিন দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অন্ত পন্থা আছে ও সেই পন্থা অন্তসরণ 
করিয়া মাকিন দেশের শাসনতন্ত্রের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
সাধিত হুইয়াছে। এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, জাতীয় 
রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান 
শাসনতন্ত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেল্ফিয়ায় রচিত ও ১৭৮৯ থুষ্টাব্ে গৃহীত আদি 
শাসনতন্ত্র হইতে বহুলাংশে পরিবতিত হইয়াছে । প্রশ্ন হইল এই অসংখ্য 
পরিবর্তন শাদনতস্ত্রের অ-নমনীয়তা সত্বেও কি ভাবে সম্ভব হইল? নিময়তাস্ত্রিক 
উপায়ে মাত্র ২৩টি সংশোধন হইয়াছে । অবশিষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব 
হইয়াছে প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে । প্রথাগত বিধির দ্বারাই 
ঠ্যোবিনেটের উতৎ্পতি হইয়ছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বার জাতীয় বা 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্্পতি ও কংগ্রেস-দভার 
জামতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বার! ধীরে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
যে, আর্দি শাসনতম্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা কল্পনীও করিতে পারিতেন ন।। 
এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতঙ্ত্ররে গঠনগ্রকুতি ও তারপর্ধ উভয়েবুই পরিবর্তন 
হইয়াছে । হৃতরাং' নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শালনতঙ্ত্ের পরিবর্তন-পদ্ধতি 


শাসনতন্ত্র ঠা 


শাসনতর-পরিবর্তনের একমাজ্স পদ্ধতি বা পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে না। যেখানে নিয়মতান্িক পদ্ধতিতে শাসনতঙ্ত্রের পরিবর্তন সহজ নব 
সেখানে অন্ত উপায়ে--প্রথা ব। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা--শালদতঙ্জের 
পরিবর্তন সহজসাধ্য কর! হয়। শাসনতন্ত্র কোন ক্রমেই স্থাপুর মত থাকিতে 
পারে না। স্থৃতরাৎ সকল শাসনতম্ত্ই পরিবরতলণীল । এ দিক দিদ্বা দেখিতে 
গেলে মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বুটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কম নমনীয় নহে । 

বর্তমান যুগে নানা কারণে শাসনতন্রগুলি অ-নমনীয়তার দিকে রুঁকিয়া 
পড়িতেছে। এমন কি সর্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় বুটিশ শাসনতঙ্্ও ক্রমশই 
অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, মৌলিক অধিক্ষান্ধ- 
গুলির রক্ষাকল্পে জর্নন্রীধারণ বিশেষভাবে আগ্রহান্িত হইয়া উঠিতেছে ও 
সেইজন্ত অ-নমনীয় শাসনতঙ্কের মাধ্যমে এই ব্যকি-স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা কষ 
ইয়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিধর্তনশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তপক্ষ সছলা' 
ব্যক্তি-ত্বাধীনতা1 সংকুচিত করিতে পায়ে লা। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাহ্রীয় 
শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র উপযোগিতা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যুক্তরাহ্ীয় ব্যবস্থায় এই অ-নমনীয় শাসনতগ্ত্র ব্যক্তি-ম্বাধীনতা 
প্রাদেশিক সরকারগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত রাখে। ৃ্‌ 
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11910017161 


শাসনতন্ত্র লিখিত হউক আর অ-লিখিত হউক, নমনীয় হউক আর 
অ-নমনীয় হউক, জাতীয় অগ্রগতির জন্ত' ইহার পরিবত'ন অপরিহার্য । কিন্ত 
এই পরিবত নৈর পদ্ধতি সকল দেশে এক প্রকারের নয়। 

নমনীয় শাসনতর্থের পরিবর্ডনে কোনকপ অটিলতা নাই। সাধারণ পদ্ধতি 
সাধারণ আইনের মত আইনসভাই ইহায় পন্িবর্ঠন করিতে পায়ে--বেসসপতযা, 
ইংলগ্ডে পরিষর্তিত হয়। 

কিন্ত -নমনীয় শাসনতঙে্র ক্ষেতে বির রাবির পতি ধা, 
ফর হাই). মর 

শী নানীর শান্তা পনিটাদ্র খর লাজ নাড়া 


রি চি 






১৪৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সম্মতির প্রয়োজন হয়। সুইস দেশ ও অট্ট্রেলিয়ায় এই নিয়ম অনুসারে 
শাসনতন্ত্র পরিবতিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাত্ত্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় 
শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যা 
ধিক্যের সম্মতির প্রয়োজন । মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের 
প্রস্তাব & রাজ্য দ্বারা সমধিত হওয়া চাই। অষ্ট্রেলিয়া ও সুইস দেশেও 
নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য ছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের 
সম্মতি গ্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, অনেক দেশে সাধারণ আইনসভা একটা নির্দিষ্ট 
বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবতন করিতে পারে । সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র 
আইনসভার উভয় কক্ষের ১ অংশ সভ্যের সম্মতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবত্তন 
সম্ভব হয়। ভারতেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ আইনসভা কর্তৃক 
প্রস্তাবিত সংশোধন একট। খসড়া বিলের আকারে আইনসভায় পেশ করাইয়। 
সমগ্র সদশ্যসংখ্যা ও উপস্থিত সদশ্যসংখ্যার নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য দ্বার 
প্রস্তাবিত সংশোধন অন্লমোদন করাইতে হইবে । তারপর ভারতের রাষ্ট্রপতিব 
সম্মতি পাইলে ইহ কার্যকরী হইবে । 


'শাসনতন্ত্রের বিবয়বস্ত-_00767168 ০01 ৪ 00186165610) 

শাসনতত্ত্রের বিষয়বস্ত কি এ সন্বদ্ধে আলোচন] কর! গ্রয়োজন। শাসনতন্ত্র 
কি শুধু সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া বিবেচিত হইবে, না শুধু ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত হইবে--ইহাই বিচার্ধ বিষয়। 
শাসনতন্ত্র প্রধান কার্য হইল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় 
সাধন করিয়] ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ সুগম করিয়! দেওয়া । এইজন্ 
শাসনতত্ত্রে ণিয়লিখিত বিধি-নিষেধগুলি স্থান পায়। 

প্রথমতঃ,» শাসনকার্ধ পরিচালনা! করিবার নিমিত্ত শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া 
তাহাদের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত কিয় দেয়। শাসনতন্ত্র এক 
দিকে যেমন সরকার কি কি কার্য করিবে তাহা স্থির করিয়া দেয়, অপর দিকে 
সেইরূপ সরকার কি কি কার্য করিতে পারিবে ন| তাহাও নির্ধারণ করিয়া! 
সরকারের কার্ধের সীমারেখা স্থির করিয়! দেয় । 

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র ব্যক্তি-ন্বাধীনতার উৎস । সমাজ-জীবনে নাগরিকগণ 
অন্ত ব্যক্তির ও সরকারের সম্পর্কে কি পরিমাণ অধিকার -ভোগ করিতে পারে, 


শাসনতন্ত্র ১৪৭ 


শাসনতন্ত্র তাহ। স্থির করিয়। পারম্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে। শাসনতন্ত্র 
অন্যের ও'সরকারের সম্পর্কে নাগরিক কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়া দেয় । 

তৃতীয়তঃ, সরকারের কার্ধ যাহাতে নুষ্টুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক শাসনতন্ত্র স্থির করে। বিভিন্ন বিভাগের 
ক্ষমত! পরম্পর বিরোধী ন1 হইয়া! কিভাবে পরিচালিত হইলে শাসনকার্ধ উন্নততর 
হইতে পারে, শাসনতন্ত্র সে নির্দেশও দেয় । 

চতুর্থতঃ, সরকারী কার্ধে লোক নিয়োগ করিবার জন্য কতকগুলি মৌলিক 
আইন শাসনতন্ত্রে সন্নিবদ্ধ কর] হয়। এই আইনান্ুসারে গঠিত একটি সাধারণ 
নিয়োগ-সংসদ (1১019110 80:5199 00101018510) )-গঠনের ব্যবস্থা থাকে । এই 
নিয়োগ-সংসদই যোগ্যতাঁনুসারে পরীক্ষা! করিয়! বা অন্য পন্থায় সরকারী কর্মী 
নিয়োগ করিয়। থাকে । 

পরিশেষে প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একটি নিয়মতান্ত্রিক 
পদ্ধতি স্থিরীকৃত থাকে, যে পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিব্তন সম্ভব হয়। কোন্‌ 
কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন বা কি পদ্ধতিতে সংশোধন 
কর] যাইবে--সকল বিষয় স্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকে । 


সংক্ষিগ্তসার 

শাসনতত্ত্র--স্থায়িভাবে আইনের ভিত্তির উপর শাসক-শাসিতের সম্পর্ক 
নির্ধারণ কর! হইল শাসনতন্ত্রের কাধ মি শাসনতন্ত্র ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের 'কল্পন। 
করা যায় না। 

সরকারের কার্য কিভাবে পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির 
মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক হইবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে কি সম্পর্ক 
হইবে- শাসনতন্ত্র এইগুলি স্থির করে । সরকারের কার্ষের সীমারেখা স্থির করিয়! 
শাসনতন্ত্র ব্যক্তি-্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। 

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীরিভাগ-_শাদনতন্ত্রকে সাধারণত লিখিত ও অ-লিখিত 
শাসনতগ্ত্রে ভাগ করা হয়। যে শাসনতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশদভাবে 
লিখিত থাকে এবং পূর্ব-পরিকল্লনাস্থ্যায়ী একটি প্রতিনিধিসংসদ দ্বারা ইহা রচিত 
হয়, তাহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। আর যে শাসনতন্ত্র ধীরে ধাঁরে বিভিন্ন 


১৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির দ্বারা গড়িয়া উঠে তাহাকে অলিখিত শাসন- 
তন্ত্রবলা হয়। ইহা কোন নিনীষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট প্রতিনিধি- 
সংসদ দ্বার] গঠিত হয় ন1। 

শাসনতন্ত্রের এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কোন শাসনতন্ত্ই সম্পূর্ণরূপে 
লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে ন! লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিথিত অংশ 
থাকিতে পারে (যেমন আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেও অনেক 
ক্ষেত্রে অ-লিখিত প্রথার দ্বার] প্রভাবিত হইয়াছে ), আবার অ-লিখিত শাসনতস্ত্রে 
লিখিত অংশ থাকিতে পারে ( যেমন বুটিশ শাসনতস্ত্রে ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের 
সনদ প্রভৃতি লিখিত অংশ স্থান পাইয়+ছে )। 

লিখিত শাসনতন্ত্র সুম্পষ্ট | যুক্তরাস্ত্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় ইহা অপরিহার্য । কিন্ত 
ইহার প্রধান দোষ হইল যে, সহজে পরিবর্তন কর] যায় ন1 বলিয়া! উহ অনেক 
সময় জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ করে। 

অ-লিখিত শাসনতগ্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহা জাতীয় জীবনের 
প্রয়োজন মিটাইতে পারে । কিন্তু ইহা অস্থায়ী ও অস্পষ্ট | 

শাসনতন্ত্রকে অন্য দিক দিয়া নমনীয় ও অ-নযনীর এই দুই ভাগে ভাগ কর! 
হয়। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত যে শাসনতস্ত্বের পরিবর্তন কর] 
যায় তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বল! হয়, যেমন বুটিশ শাসনতন্ত্র । রাজাসহ 
পার্লামেন্ট সভা একই পদ্ধতিতে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন 
সাধন করিতে পারে । অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ 
আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা জটলতর ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় 
তাহাকে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র বল! হয় যথা, মাকিন শাসনতন্ত্র। 

নমনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয় জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত 
হয় না-_বিন। রক্তপাতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব | কিন্তু ইহার দোষ হইল 
যে, ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। জনমতের চাপে সদাসর্বদা ইহার রদবদল 
হইতে পারে। 

অ-নমনীয় শাসনতত্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকতর উপযোগী 
বলিয়া বিবেচিত হয় কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা: 
যায় না বলিয়া উহা জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায় হইতে পারে। | 


শাসনতত্ ১১৪৯ 


শাসনতঙ্জের স্বপ--সকল দেশের শাসনতন্ত্রই প্রধানতঃ তিনটি উপাদান 
সবার! গণ্ঠিত হয়ঃ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত আইন; বিভিন্ন প্রথা ও 
বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত । যে সমস্ত দেশের শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
পরিবর্তন কর] দুরূহ, খানে প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত হবার শাসনতন্ত্রের 
অনেক পরিবর্তন ঘটে ; উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা -যুক্তরাষ্ট্রের কথা বল! যাইতে 
পারে। আবার, বুটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রথা ও বিচাব]লয়ের সিদ্ধান্তের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে*ইহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। 
অধুনা! যুক্তরাষ্ট্ীয় প্রথা আবির্ভাবের ফলে ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সকল দেশের 
শাসনতন্ত্রই অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে। রি 

শাসনতন্ত্র-পরিবন্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি নমনীয় শাসনতন্ত্রপরিবর্তনে 
কোন জটিলতা নাই। সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-গ্রণয়ন পদ্ধতিতে 
ইহার পরিবর্তন করিতে পারে ।-কিন্তু অ-নমনীম্ শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতিতে 
প্রভেদ দেখা যায়। সাধারণ আইনসভা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্ধন করিয়া, ব. প্রতিনিধি 
সংসদ্‌ আহ্বান করিয়া, কিংবা নির্বাচকমগুলীর সমর্থন দ্বারা কিংবা যুগপৎ আইন- 
সভার সমর্থন ও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্যের সমর্থন দ্বার! অ-নমনীয় শাসনতস্ত্রের 
পরিবর্তন করা হয়। | 

শীসনতন্ত্রের বিষয়বস্ত-_-শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। 
ক্থতরাং ইহাতে থাকে--(ক) শাসকের ক্ষমতা ও ক্ষমতার সীমা, (খ) শাসিতের 
অধিকার, (গ) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, (ঘ) শাসনতম্ত্ 
পরিবর্তন করিবার নির্ধারিত পদ্ধতি |৪ 


প্রশ্ন ও উত্তর 


706759 (106 ভোান। ০01350500065070 0150. 02512175025) 26০66] 1200678 800 
019116615 ০01290100010109. 50966 006 0321195 2150. 062061105 0£ ০৪০18. 

[ মু, 9. (0922) 1960 ] 
শাসনতন্ত্র শটির সংজ্জ! নির্দেশ কর। লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতস্ত্রের পার্থক্য নিদদেশ 
করিয়! উহাদের গুপ ও দোষ বর্ণনী কর। 

উ$--প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নিজন্ব শাসনতগ্ত্র থাকে । শাসনতন্ত্র ছাড় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা 
ফরা যায় ন। প্রত্যেক দেশের শাসনকার্ধই কতকগুলি বিধিবদ্ধ আইন ও নীতি অনুযায়া 


১৫০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরিচালিত হয়। এই সকল আইন ও নীতির সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র | সংবিধান বল! হয়। সুতরাং 
শাসনতগ্তর হইল কতকগুলি লিখিত ও অলিখিত আইনের সমষ্টি, যাহ দ্বারা একদিকে সরকারের 
সংগঠন ও কার্যকলাপ, অপর দিকে শাসক ও শামিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। 


শাসনতন্ত্র লিখিত বাঁ অ-লিখিত হইতে পারে । অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্ব-পরিকল্পিত 
নিয়ম অনুযায়ী কোন প্রতিনিধিমূলক সংসদ দ্বার] গঠিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা 
ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিভিতে গড়িয়! উঠে। যে প্রথা! ও বিধি-ব্যবস্থাগুলি শাসন-ব্যবস্থায় 
বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকে, অ-লিখিত হইলেও সেগুলি লিখিত আইনের মত কাধকরী হয়। 
ইংলগ্ডের শাসনতস্ত্র অ-লিখিত শাসনতস্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ইংলগ্র মন্ত্রিসভ| কিভাবে গঠিত 
হইবে এবং রাজার ও পালণমেণ্টের সহিত ইহার কি সম্পর্ক হইবে তাহ! প্রাচীন প্রচলিত প্রথা 
ারাই স্থির হয়। 


শাসন-ব্যবস্থার গঠনপ্রণালী যখন লিখিত থাকে, তখন শাসদতন্ত্কে লিখিত শাসনতন্ত্র বল! হয়। 
লিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব পরিকল্পনানুষায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ দ্বার! রচিত হয়। শাসন- 
ব্যবস্থার গঠন, প্রকৃতি ও শানক-শাদিত সম্পর্ক এই শাসন-ব্যবস্থায় বিশদভাবে লিখিত থাকে । 
বর্তমানে অধিকাংশ দেশের শাসন-ব্যবস্থাই লিখিত শালনতন্ত্র বার! পরিচালিত হয়। ভারত, মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত । 

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, লিখিত ও অ.লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সর্বত্র সুম্পষ্ট নহে। 
কারণ কোন শাসনতন্্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত ঝ| সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত হইতে পারে না। 
লিখিত শাসনতত্ত্রে অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে, আবার অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ 
থাকিতে পারে। ' 

লিখিত শাসনতস্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা! নুম্প্ট ৷ এই নুম্পষ্টতার জন্য শাসকবর্গ ও 
জনসাধারণ তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে, সচেতন থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, লিখিত 
বলিয়৷ ইহা! অধিকতর স্থুয়ী হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত শারনতস্ত্র অপরিহার্য । 

লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন কর! যায় না বলয়! ইহা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন 
মিটাইতে পারে না, ফলে দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। 


অ-লিধিত শাসনতস্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থ' পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শাসনতন্ত্র 
পরিবর্তন করিয়া! সময়োপযোগী কর! যায়। সহজে পরিবর্তন কর! যাঁর বলিয়া ইহ! বিপ্লবের 
আশংকামুক্ত থাকে । | 


অ-লিখিত শাসনতন্ত্ের প্রধান ক্রুটি হইল যে, ইহা সহূজে পরিবর্তন করা হায়,বলির! ইহার কোন 
স্থায়িত্ব থাকে ন। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত গ্রথ! ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়! ইহার বিধিগুলিও 
সুন্প্ট হয় না! ফলে শাসকগণ তাহাদের খুলীমত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন এবং সেজন্ত অনেক 
সময় ব্যকি-দ্বাধীনত। ক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 


শাসনতন্ত্র ১১৫১ 


&2.710691076 006 500 4001050100000 3, ০5652 22810. 9150 0.631916 
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০ 13089. [ 2, 5. (09129) 1961] 
শাসনতন্্র শব্টির সংজ্ঞা নিশি কর। ভারতের শাসনতস্ত্রের উদাহরণ সাহায্যে নমনীয় 
ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র পার্থক্য বুঝাইয়। দাও । 
উঠঃ-_ প্রথম প্রশ্শের প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। 


শাসনতন্ত্রকে নমনীর ও অ-নমনীয় এই ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে শামনতত্ত্র সহজে 
অর্থাৎ সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে সাধারণ আইনসভা কর্তৃক পরিবর্তন করা যায়, তাহাকে 
নমনীয় শাসনতস্থ বল! হয়। ইংলগ্ডের আইনসভ। রাজা-সহ পালণমেন্ট সাধারণ আইন-প্রণয়ন 
পদ্ধতিতে শাসনতাস্ত্রিক আইনও পরিবর্তন করিতে পারে । শাসন-তান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের অন্য 
কোন ভিন্ন পদ্ধাতি অবলম্বন ঝীরিতে হয় না। সুতরাং ইতলগ্ডের শাসনতন্ত্র হজে পরিবর্তন করা যায়। 
এখানে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইন সম-পর্যায়তুক্ত | 

কিন্তু অনমনীয় শাসনতস্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধারণ আইন সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন 
পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন 
কর! প্রয়োজন হয়, কারণ, সাধারণ আইন অপেক্ষ। শাসন-তান্ত্রিক আইনগুলিকে বিশেষ মর্যাদা 
দেওয়া হয়। মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ আইনসভ। কংগ্রেন সাধারণ আইন প্রপর়ন করিতে 
পারিলেও শাসনতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন ব1 পরিবর্তন করিতে পারে না৷ । এজন্য বিশেষ জটিল পদ্ধতি 
অবলঘ্বন করিতে হয়। এইজন্য ইংলগ্ডের শাসনতস্ত্ের স্যায় মাঞ্ধিন শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা৷ 
যায় না। ভারতের শাসনতন্ত্র সাধারণভাবে বলিতে গেলে হুষ্পরিবর্তনীয় । কারণ ভারতের আইন- 
সভ| পালণামেন্ট সাধারণ আইন-প্রগয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তন করিতে 
পারে ন। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভার ছুইটি সভাই ছুই-তৃতীয়াংশ সদগ্তের 
ভোটে পাশ হইয় রাষ্ট্রপতিন্ন সম্মতি পাইলেঞ্তবেই কার্যকরী হয়। কিন্তু সাধারপ আইন অধিকাংশ 
সভ্যের অনুমোদনে পান হয়। কিন্তু ভারতের শাসনতস্ত্রের কতকগুলি বিষয়, যেমন রাজাগুলির 
সীমানা নির্ধারণ প্রসৃতি-_দাধ।রণ আইন-প্রণর়ন পদ্ধতিতে পান কর! যায়। ম্থুতরাং ভারতের 


শাসনতন্্রের কিছু অংশ নমনীয় বল! যায়। 


 ম্ব্বক্ম ত্বধ্ধতান্র 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ 


€( 012855195০৫ (30৬61:181702186 ) 


বিভিন্ন বিভাগ- 70111657510 % 075878 ' 


সরকারকে নানাধরণের কাজ করিতে হয়, যথা_-আইন প্রণয়ন করা, শাসন 
করা ও বিচার কর1। সরকারের এই তিনটি প্রধান কাজ যথাক্রমে আইনসভা, 
শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ দ্বার। নিষ্পন্ন হয় । এই বিভাগগুলি কি, ইহাদের 
গঠন-প্রণালী ও কর্তব্য সম্পর্কে এখন আলোচনা কর? যাউক। 


আইনসভা! ও ইহার কাজ- 7106 1,961819 6875 ৪700 165 £8061088 


আধুনিককালে প্রত্যেক দেশেই আইনসভা থাকে । আইনসভার প্রধান 
কাজ হইল একটা নির্ধারিত পঞ্ছতিতে আইন প্রণয়ন করা । আইনসভা নৃতন 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে, পুরাতন আইনগুলিকে সংশোধন বা বাতিল 
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভ রাঞ্ের সমগ্র আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে । 
আইনসভার সম্মতি ব্যতীত শাসনকর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায় বা রাজস্ব ব্যয় করিতে 
পারে না। এই উপায়ে আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের কাজের উপর তীক্ষু দৃষ্টি 
রাখিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদ-চ্লিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্গ 
আইনসভার নিকট ইহার শাসননীতি ও কার্ষক্রমের জন্য দায়ী থাকে । শাসন- 
কর্তৃপক্ষের কাধ যদি আইনসভ] কর্তৃক অনুমোদিত ন] হয়, তাহ] হইলে মন্ত্রি- 
পরিষদের পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং আইনসভার তীক্ষ দৃষ্টির উপরই 
* শাসন-ব্যবস্থার ভাল-মন্দ নির্ভর করে| চতুর্থতঃ, আইনসভা শাসনতান্ত্রিক আইন 
পরিবর্তন করিতে পারে কিংবা পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। 
পঞ্চমতঃ, অনেক দেশে আইনসভ। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি- 
গণকে নির্বাচন করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পগর্লামেপ্ট 'সভা ও রাজ্যসভাগুলির 
নির্বাচিত সদন্ভগণ দ্বার! নির্বাচিত হুইয়] থাকেন। স্থইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বার1 নির্ধাচিত হন? বষ্ঠতঃ, আইনসভ। 
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কিছু বিচারবিষয়ক কার্ধও করিয়া থাকে। আইনস্ভ!, বাষ্রপতি, মন্ত্রী অথব 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে পারে 
ও এই অভিযোগের বিচার করিতে পারে। নৃতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের 
রাষ্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়] তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় 
পার্লামেণ্ট সভার হস্তে ন্যত্ত হইয়াছে । স্থতরাং দেখ! যায় যে, আইন-প্রণয়ন 
ছাড়াও আইনসভাকে অন্ত নানাবিধ কাজ করিতে হয়। 


আইনসভার গাঠন-_-0:88101596107 01 £276 76719189879 


আইনসভা বর্তমানে উচ্চপরিষদ ( [0009 [70089 0 90000. 011977)- 
০০: ) ও নিয্পরিষদ্ (1১0ত্ব€ঘ [01159 ) এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। 
আবার চীন, পাকিস্তান প্রসৃতি কয়েকটি দেশের আইনসভা একটিমাত্র পরিষদ 
লইয়৷ গঠিত। 


যে সমস্ত আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়1 গঠিত হয়, তাহাকে ছ্বি-পরিষদ 
আইনসভা (031-98176:] 1621818607 ) এবং একটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে 
এক-পরিষদ আইনসভা! ([07010907079] 16518196079 ) বল] হয়। এক মাকিন যুক্ত 
রাষ্ট্রের উচ্চপরিষদ সিনেট ছাড়া অন্তান্ত দেশের উচ্চপরিষদের ক্ষমতা কম। উচ্চ-' 
পরিষদগুলি সাধারণতঃ বেশী সময়ের জন্য অধিক বয়স্ক সদস্যগণ ছ্বার1 গঠিত হয়। 
উচ্চপরিষদের গঠন-পদ্ধতি সর্বত্র সমান হয় না| ইংলগ্ডের লর্ডসভার অধিকাংশ 
সদশ্ত উত্তরাধিকার-বলে কোন লঞ্র্ভর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়! লর্ডসভার সদ্য হন । 
আবার ক্যানাডায় গবর্ণর-জেনারেল উচ্চপরিষদের সদশ্তগণকে আজীবন সাদস্ত 
হিসাবে মনোনয়ন করেন। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি দেশের উচ্চপরিষদের সদস্যগণ 
পরোক্ষভাবে নিবাচিত হইয়া থাকেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশে, 
উচ্চপরিষদের সদশ্যগণ সরাসরি ভোটদাতাগণ কতৃক নির্বাচিত হন। আবার 
কয়েকটি দেশের উচ্চপরিষদের কিছুসংখ্যক সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন ও 
অবশিষ্ট সন্ত নির্বাচিত হুন। 


নিয় পরিষদের ক্ষমতা! বেশী ।* ইহার গঠল-পদ্ধতিও সর্বত্র গ্রায় সমান । নিষ়- 
পরিষদের সদশ্ডগণ সাধারণতঃ ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হই 
থাকেন। 


১৫৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
আইনসভায় একটি পরিষদ ব! দুইটি পরিষদ থাকিবে- 00111 16818- 


18681:55 06 07198076781 07 131-087109781 ? 

পক্ষে যুক্তি--আধুনিককালে প্রায় সকল সভ্যদ্দেশের আইনসভা দুইটি পরিষদ 
লইয়। গঠিত হয়। একটি পরিষদ থাকিলে সেই একটি পরিষদের ইচ্ছান্ুসারে আইন 
তৈয়ারী হয়। ইহাতে আর কেহ বাধা দিতে পারে ন1। কিন্তু ছুইটি পরিষদ থাকিলে 
এই দ্বিতীয় (উচ্চ) পরিষদ মিম্নপরিষদের দ্রুত ও বিবেচনাহীন আইন-প্রণয়নে বাধা 
দিতে পারে । সুতরাং এদিক দিয়! উচ্চপরিষদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা ষায়। 
দ্বিতীয়তঃ, উচ্চপরিষদ থাকিলে নিম্নপরিষদের রচিত আইনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন 
করিতে পারে । তৃতীয়তঃ, নিয়পরিষদের হাতে এত বেশী কাজ থাকে যে, নিয় 
পরিষদের পক্ষে প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাবের বিশদ আলাপ:আলোচন কর] সম্ভব 
হয় না! অথচ বিশদ আলাপ-আলোচন]1 ন1 করিয়া কোন আইন পাশ করাও 
উচিত নহে । এই কারণে উচ্চপরিষদ থাকিলে বিশেষ বিচার-বিবেচনা কর] সম্ভব 
হয়। চতুর্থতঃ, দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, জ্ঞানীগুণী লোক ও বিশেষ স্বার্থগুলির 
গ্রতিনিধিগণকে উচ্চপরিষদের সদন্ত মনোনীত করিয়। আইনসভাকে দেশের সব 
রকম মতের প্রতিনিধিমূলক করা সম্ভব হয়। নিষ্নপরিষদে নির্বাচন পদ্ধতিতে সব 
সর্ময়ে যে যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । উচ্চপরিষদ 
থাকিলে মনোনয়ন-পদ্ধতি দ্বারা যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ সম্ভব হয়। পঞ্চমতঃ, 
যুক্তরাস্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দি-পরিষদ আইনসভা! একাস্ত অপরিহার্য । যুক্তরাষ্ট্রে ষে 
সমস্ত অঞ্চল লইয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, সেই অঞ্চলগুলির স্বতন্ত্র দ্বার্থরক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্রেই যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চপরিষদের প্রয়োজন দেরী যায়। 

বিপক্ষে যুক্তি__উপরে উচ্চপরিষদের স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখান হুইল তাহা 
সম্পূর্ণভাবে মানিয়! লওয়! যায় না। প্রায় সব দেশেই আইনসভার নিম়্পরিষদই হইল 
অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং নিযপরিষদ য্দি কোন আইন পাশ করিবে বলিয়। স্থির 
করে, তাহ! হইলে উচ্চপরিধদ তাহাতে কোনক্রমে বাধা দিতে পারে না। হ্তরাং 
এদিক দিয়া উচ্চপরিষদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই । মনোনয়ন-পদ্ধতি 
দ্বার যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ সম্ভব, কিন্তু মনোনয়ন-পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নীতি- 
বিরোধী | যুক্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থায়ও উচ্চপরিষদের ধিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে 
বলিয়া মনে হয় না, কারণ লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ আদালতের পাহায্ে 
আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা থাকে, এজন্য উচ্চপরিষদের প্রশ্নোজন হয় না। ইহা 
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ছাড়া বল! যায় যে, উচ্চপরিষদ যদি নিয়পরিষদদের সহিত একমত হয়, তাহ] হইলে 
উচ্চপীরিষদ বাহুল্য মাত্র, আর যদি একমত ন] হয় তাহা'হইলে ইহা ক্ষতিকর 
'উচ্চপরিষদ যতই কার্ধকরী হউক ন! কেন, জনগণের প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত নিয়- 
পরিষদের কার্ধে বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিতে পারে না। আইন- 
সভায় ছুইর্টি পরিষদ থাকিলে উভয় পরিষদের মতবিরোধ ঘটিলে কাজে অধথা বিলম্ব 
ঘটে। ছুইটি পরিষদ ব্যয়সাপেক্ষও বটে। 

উচ্চপরিষদের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান হউক ন] কেন, প্রায় সব দেশের 
আইনসভাই ছুই পরিষদ লইয়া গঠিত। আইন-প্রণয়নে বিশেষ বিচার-বিবেচন। 
কর ও নিয়পরিষদ কর্তৃক রচিত আইনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করাই হুইল উচ্চ 
পরিষদের প্রধান কাজ । 


আইনসভার কার্ধকাল ও সংগঠন-_1)8786307. 00 07870158610, 01 
186 16515196816 


আইনসভার কার্ধকাল অতি দীর্ঘ বা অতি স্বপ্ন হওয়া বাঞ্চনীয় নহে। অতি 
দীর্ঘ হইলে আইনসভা দ্রুত পরিবর্তনশীল জনমতের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে 
না। আবার স্বপ্নস্থায়ী হইলে দীর্ঘমেয়াদী গঠনমূলক কোন নীতি নির্ধারণ বা গ্রহণ 
করিতে পারে না। এইজন্য আইনসভার স্থায়িত্ব চার বৎসরের কম ও পাঁচ বৎসরের 
বেশী হওয়া উচিত নহে। ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক দেশের উচ্চ- 
পরিষদের সদস্যগণের এক নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট কাল অস্তে পরিবত্িত হয়। এই 
ব্যবস্থার দ্বারা আইনসভাকে প্রচল্গিংত জনমতের গ্রতিনিধিমূলক করণ হয়। 

প্রত্যেক আইনসভায় আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক নিবাচিত একজন সভাপতি 
(10758109176 02 ৭09819: ) ও সহঃ-সভাপতি (1060065 09819: ) থাকেন । 
তিনিই সভার কার্য পরিচালনা করেন। সাশ্যগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে সভার 
কার্ধ পরিচালনা করিতে পারেন, সেজন্ত সভার মধ্যে তাহারা বাক্‌-স্বাধীনতা ও 
অগ্ত কয়েকটি বিশেষ সথবিধার অধিকারী । সদস্তগণ তাহাদের কাজের জন্ত বেতন 
ও ভাতা পাইয়! থাকেন। 
আইন-প্রণয়ন পন্ধতি-_-770598৪ 01 7.8 -7080006 

একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন তৈয়ারী হয় এবং সবদেশেই আইন 
যোটামুটি একই পদ্ধতিতে তৈয়ারী হয়। আইনসভার যে সদস্ত আইন প্রপয়ন 


১৫৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


করিতে ইচ্ছুক তাহাকে প্রথমেই.আইনের একটি খসড়া প্রস্তত (10:9£810) করিতে 
হয়। খসড়া প্রস্তত 'হুইলে খসড়াটিকে আইনসভায় পেশ (706:00006100 ) 
করিতে হয়। তারপর একটা নির্ধারিত দিনে খসড়াটির গ্রথম পাঠ ( 85:56 
চ989031)£ ) হয়। প্রথম পাঠের দিনে খুব জরুরী আইন ব্যতীত কোন আলাপ- 
আলোচন] হয় না। প্রথম পাঠের পর দ্বিতীয় পাঠ (99০000 798017)6 ) হয়। 
এই সময়ে খসড়াটির মূলনীতির সম্পর্কে আলোচন! হয় এবং আলোচনার পর 
থসড়াটিকে একটি কমিটিতে পাঠান হয় (00000016666 968০ )। কমিটি 
বিশেষভাবে খসড়াটি পরীক্ষা! করিয়া সংশোধিত আকারে ব1 বিনা সংশোধনে 
(790০: 6৪6 ) খসড়াটিকে আইনসভায় ফেরত পাঠায় । ইহার পর তৃতীয় 
পাঠ (110 [১98010 ) হয়। তৃতীয় পাঠে খসডাটি পাশ হইলে অন্ত পরিষদ 
থাকিলে সেখানে পাঠান হয়। অন্য পরিষদ একই পদ্ধতিতে খসড়াটিকে 
আলোচন। করিয়া পাশ করিলে খসড়াটিকে রাজা, রাষ্ট্রপতি ব1 রাজ্যপালের 
নিকট পাঠান হয় এবং তীহার অনুমোদন পাইলে খসড়াটি আইন বলিয়! গণ্য 
হয়। আইনের প্রস্তাবকে খসড়া বা বিল বলে, এবং খসড়া পাশ হইলে আইন 
বলা হয়। ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রথম পাঠের পরেই বিলটিকে 
কমিটিতে পাঠান হয়। অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাব একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে পাশ হয়। 
আইন-প্রণয়নে উভয় পরিষদের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য 
প্রত্যেক দেশেই ব্যবস্থা আছে । 


শাসন-বিভাগ-_11)6 10০০5৪615৪ €. 


ব্যাপক অর্থে শাসনকতৃণপক্ষ বলিতে শাসন-ব্যবস্থার শীষস্থানীয় ব্যক্তি হইতে 
আবস্ত করিয়া পুলিশ বিভাগের অধস্তন কর্মচারী পর্যস্ত বুঝায়। সংকীর্ণ অর্থে 
শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনকার্ধে নীতি ও কার্ধক্রম যিনি বা! ধাহার! নির্ধারণ 
£করেন তাহাকে বা তাহাদিগকে বুঝায় । 

শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্বস্থানীয় ব্যক্তি বংশান্গক্রমিক রাজা বা নিধাটিত রাষ্ট্রপতি 
হইতে পারেন। এই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আবার নামপর্বন্থ ( ট0003709] ) অথব! 
প্রকৃত (73981 ) শালনকর্তৃপক্ষ হইতে পারেন 2 যখন শাসনকতৃপিক্ষের আইন- 
সভার সহিত যোগন্ত্র থাকে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্বিতে শাষলকার্ধ 
পরিচালিত হয়, তখন ইহাকে আইনসভা-গ্রধান শাসনকর্তৃপ্রক্ষ (13810897990- 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৫৭ 


89 6২6০৪61%৩ ) বলা হয়। ইংলগু, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসন-ব্যবস্থা 
দেখাযায়। যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনকর্তা এবং তিনি মন্ত্রগণের সাহায্ো 
শাসনকার্য পরিচালনা করেন, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে রাষ্টপতি-প্রধান শামন- 
ব্যবস্থা ( [ঘ01-1)820157006575 0: 15195197618] ) বল] হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
এই শাসন-ব্যবস্থ] প্রচলিত আছে। 

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিগণ হইলেন শাসন্বিভাগের উধ্বতন কতৃপক্ষ । ইহার! 
শাসন-নীতি নির্ধারণ করেন। ইহাদ্িগকে সাহায্য করিবার জন্য নান! শ্রেণীর 
অসংখ্য কর্মচারী থাকেন। এই কর্মচারিবুন্দ নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী দৈনন্দিন 
কার্য পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতা 
অন্থ্যায়ী এই সমস্ত কর্ণচারী নিযুক্ত হন। ইহারা একটা নির্দিষ্ট বয়স হইতে কাজ 
আরম্ভ করেন ও. একট! নির্দিষ্ট বয়সে ইহাদের অবসর গ্রহ্থণ করিতে হয়। ইহারাই 
হইলেন বিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারী (79250021910 00151] 99151০6 ). 


শাসন-বিভাগের কার্ষ- _চ81096101778 01 0176 19%60086159 


শাসন-বিভাগের কার্ধ নিয়লিখিতভাবে ভাগ কর] যায় £ 

১। শাসন-সংক্রান্ত কার্ধ--শাসন-বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইন বলবৎ, 
করিয়] দেশে শান্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা কর! এবং পুলিশ বাহিনী পরিচালন! ও হাজত- 
বাসের ব্যবস্থা কর]। 

২। কূটনৈতিক কাখ__পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থির কর1। এজন্য ভিন্ন- 
দেশের সহিত দূত বিনিময় করা, চুক্তি সম্পাদন করা ও সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হওয়া 
প্রভৃতি কাষ সম্পাদন কর] । 

সামরিক কার্ধ__পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়] যুদ্ধ পরিচালন] করা 
এবং এজন স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনী গঠন করা। 

৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন কার্২--শাসনকতৃপিক্ষ আইনসভষ্্ি 
অঙ্গ হিসাবে সাধারণ আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্্রপতি-চালিত শাসন- 
ব্যবস্থায়ও পরোক্ষভারে শাসনকতৃপক্ষ আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে । 
আপৎকালে শাসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে । ভারতের 
রা্রপতির ব্যাপক জরুরী, আইনপ্প্রণয়ন ক্ষমতা আছে। 

৫। বিচার-বিষয়ক কার্ধ--অনেক দেশের উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণ' 


১৫৮ 1, বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উধ্বতন শাসনকর্তৃগক্ষ দপ্তাজ্াপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিকে মার্জন1 করিতে পারেন । 
বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্ধ-_106 090101975 200 165 £81061008 
বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক রচিত আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্ষক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করেন । বিচারপতিগণ যে শুধু আইনগুলি প্রয়োগ করিয়া আইন-ভঙ্গকারি- 
গণকে শান্তিদান করেন তাহা নহে, প্রয়োজনমত তীহারা প্রচলিত আইনগুলির 
ব্যাখ্য1 ও বিশ্লেষণ করিয়। এরূপভাবে প্রয়োগ করেন যাহাতে দোষী ব্যক্তি শাস্তি 
পায় ও নির্দোষ ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। এইরূপে একজন বিচারপতি কর্তৃক ব্যাখ্য। 
কর। আইন অন্গসারে যখন অন্ত বিচারপতিগণ বিচার করেন তখন নৃতন ব্যাখ্যা 
দ্বার! নূতন আইন স্থষ্টি হয়। বিচারপতিগণ আর এক প্রকাধে আইন স্থষ্টি করেন। 
যদ্দি কোন বিষয় গ্রচলিত আইনের গণ্ডির অস্তভূক্ত না হয়, তাহা! হইলে বিচার- 
পতিগণ তাহাদের বিবেক ও স্তায়বুদ্ধি অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া 
নৃতন আইন স্থষ্টি করেন। যুক্তরা্ত্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণের আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করা এবং কেন্ত্রীয় সরকার ও 
রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে শাসনতান্ত্রিক আইনের ভিত্তিতে সেই 
বিরোধের মীমাংসা করা । ইহা! ছাড়াও, বিচারপতিগণ নির্দিষটক্ষেত্রে আইনসভা 
বা শাসনকর্তৃপক্ষের অন্নুরোধে কোন আইন সম্বন্ধে তাহাদের পরামর্শ দিয়] 
থাকেন । 


বিচারক-নিয়োগ পদ্ধাতি- 21096 01 81001706096 01 €])6 80161275 


সাধারণতঃ বিচারকগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়৷ থাকেন। স্থুই- 
জারল্যাণ্ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক 
নির্বাচিত হন। আবার মাককিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির বিচারকগণ সাধারণ নির্বাচনে 
নিযুক্ত হন। শেষোক্ত দুইটি পদ্ধতিগ্ন বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আইনসভা কর্তৃক 
নিযুক্ত হইলে বিচারকগণ আইনসভার প্রভাবের অধীন থাকিতে পারেন। সুতরাং 
বিচারকার্ধে যে ম্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন, আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত 
বিচারপতিগণের মধ্যে তাহা! দেখ! যায় না । আবীর, সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতিতে 
বিচারক নিয়োগের ক্রটি হইল যে, সাধারণ ভোটরাত। বিচারকের যোগ্যতা স্থির 
করিয়া! যোগ্যব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে পারে ন]1। | 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৫৯ 


বিচার-ব্যবস্থার উপরই একট] দেশের শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ বছল পরিমাণে 
নির্ভরীকরে। বিচারপতি যর্দি বিচারকার্ষে পক্ষপাতিত্ব করেন, তাহ হইলে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা! থাকিতে পারে ন1। এজন্য নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা ও আইনজ্ বিচারপতি 
নিয়োগ করা একাম্ত আবশ্তক। আইনসভ। ব1 সাধারণ ভোটদাতা। কর্তৃক নিযুক্ত 
বিচারক নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া! দুর | স্তরাং নির্দিষ্টকালের জন্য 
শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিযুক্ত হওয়] কাম্য | বিচারকগণকে উপযুক্ত পরিমাণ 
বেতন দিয়! ও তাহাদের কার্ধকালের স্থায়িত্ব স্থির করিয়৷ তীহাদিগকে স্বাধীন ও 
নিরপেক্ষ রাখিবার ব্যবস্থা কর] হয় । 


সরকারের বিভিন্ন ঞ্ার্ধের পৃথকীকরণ--860886107 01 205 67৪ 


সরকার সাধারণতঃ তিন প্রকার কাজ করিয়া থাকে, যথা, আইন-প্রণয়ন, 
আইন বলবৎ করা ও আইন প্রয়োগ করিয়া আইনভঙ্গ হইয়াছে কিনা স্থির করিয়] 
'আইন-অমান্তকারীকে শান্তি দেওয়! | সরকারের এই তিনটি কার্ধ যথাক্রমে আইন- 
সভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ কর্তৃক সম্পার্দিত হয়। স্থতরাং সরকারের 
তিনটি প্রধান কাধের জন্য তিনটি বিভাগ আছে । এই তিনটি বিভাগের মধ্যে কি 
সম্পর্ক হওয়া উচিত তাহা! লইয়া মতভেদ দেখা যায় এবং এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী লেখক- 
গণ বহু আলোচন' করিয়াছেন । 

গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টটল ও রোমান দীর্শনিকগণের আলোচনায় এই ক্ষমতার 
পৃথকীকরণ নীতির উল্লেখ দেখ! গেলেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে 
সঙ্গে এই নীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ি ফ্ত্রবসী লেখক মণ্টেম্কুই সর্বপ্রথম এই নীতিটির 
বিশ্দ আলোচন1 করেন। তিনি বলেন, সরকারের তিনটি কাজ সম্পূর্ণ পূথক এবং 
সেজন্য তিনটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগ ছ্বার1 এই কার্ধ পরিচালন] কর] উচিত । যদি 
এই তিনটি কাজই অথব! যে-কোন ছুইটি একটি হস্তে সপ্ত হয়, তাহা হইলে স্বেচ্ছা 
চারিত! প্রশ্রয় পায় এবং ইহার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষু্ন হইবার সম্ভাবনা হয়। 
ক্তরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষ রাখিবার জন্য এই তিনটি ক্ষমতা! একহস্তে স্থাস্ত না 
হইয়া তিনটি পৃথক ও স্বাধীন হস্তে ন্যস্ত হওয়া! কাম্য । পূর্বে রাজার হাতে যখন 
সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, তঁধন তিনি তাহার খুলীমত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন 
এবং তাহার খুসীমত বিচারকার্ধ পরিচালনা করিতেন । এই ব্যবস্থায় প্রজা 
সাধারণের জীধন, ধন ও মানের কোন নিরাপতা থাকিতে পারে না। স্থতরাৎ 


১৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শাসন-ব্যবস্থার এই অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার নিরোধ করিবার জন্য প্রত্যেকটি 
বিভাগের কাজ এরূপভাবে পৃথক হওয়1 উচিত যে, প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের 
অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় । 
সমালোচন।--সরকারী বিভিন্ন কাজগুলি পৃথক হওয়! উচিত এ কথা 
মানিয়া লইলেও বাণ্ডব ক্ষেত্রে সরকারী কার্ধে এইরূপ সুক্ষ বিভাগ সম্ভব নহে। 
কারণ, প্রত্যেক বিভাগেরই অপর বিভাগ দুইটির কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হয়। 
আইন প্রণয়ন করা আইনসভার প্রধান কাজ হইলেও ইহাকে কিছু কিছু শাসন- 
বিভাগীয় ও বিচার-বিভাগীয় কাজ করিতে হয়। অনুরূপভাবে অন্ত দুইটি বিভাগেরও 
নিজের বিভাগীয় কাজ ব্যতীত অন্য দুইটি বিভাগেরও কিছু কাজ করিতে হয়। 
দিতীয়তঃ, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই ক্ষমতার এইর'প সুক্ষ বিভাগ স্থান 
পায় নাই। ভারতে শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন রাষ্ট্রপতি । তাহার 
জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিবার বিচার-বিষয়ক 
ক্ষমতা আছে। ভারতে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রিসংসদ। কিন্তু 
এই মন্ত্রিসংসদের সদস্তগণ আবার আইনসভার সদস্যতা এবং আইনসভার সদস্য 
হিসাবে তাহারা আইন প্রণয়ন করেন। শাসনকার্ধের জন্য তাহারা আইনসভার 
নিকট দায়ী । বুটিশ শাসনকালে ভারতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ছিল না। জেলাশাসক 
একাধারে জেলার শাসনকর্তা ও বিচারক ছিলেন । এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা। 
সুর হইত। ভারতের নৃতন শাসনতস্ত্রে বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে এবং নির্দেশ অনুসারে কোন কোন 
রাজ্যে কা আর্ত হইয়াছে । ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায়ও এই ক্ষমতা-পৃথকীকরণ 
নীতি স্থান পায় নাই। রাজাই হইলেন শীর্ষস্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ। আইন-প্রণয়নে 
রাজার সম্মতি অপরিহার্ধ। তিনি বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন ও দণগগ্রাঞ্ত 
ব্যক্তির শাস্তি মকুব করিতে পারেন। কেবিনেট সঘশ্তগণ আইনসভার সদস্য 
পৃইসাবে আইন প্রণয়ন করেন। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা-পৃথকী- 
করণ নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায়। রাষ্রপতিঃ আইনসভা ও বিচার- 
বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ও পারম্পরিক প্রভাব-মুক্ত। কিন্তু পরোক্ষভাবে বাষ্্রপতি 
আইন-প্রণয়ন কার্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন) আইনসভাও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
উচ্চপদে নিয়োগসমূহ ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্পাদিত'চুজিগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে। উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণও আইনসভার উচ্চপরিষদের সন্মতিক্রমে 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৬১ 


রাষ্ট্রপতি কতৃক নিযুক্ত হন, কিন্তু রাষ্্রপতির কাজ ও আইনসভা -প্রণীত আইন 
বিচারপঞ্তিগণ বে-আইনী বলিয়। অবৈধ ঘোষণা করিতে পারেন'। 
তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে মতভেদ 

ঘটিলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়। দেহের উন্নতির জনা যেবপ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাক! দরকার, মরকারের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য 
বিভিন্ন খিভাগগুলির মধ্যে সেইরূপ সহযোগিতা ও নিভরশীলতা থাক একাস্ত 
প্রয়োজন। উদরের সহিত অসহযোগ ঘোষণ! করিয়৷ হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ- 
গুলি যদি নিক্ষিয় থাকে, তাহ হইলে শুধু উদর নয়, সমস্ত দেহই দুর্বল হয়। 
সরকারের বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা ন1 থাকিলে 
সুশাসন সম্ভব হয় না। ৬ 

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, ক্ষমতাগুলি পৃথক ন1 থাকিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কুন 
হওয়ার সম্ভাবনা । কিন্তু এ যুক্তিও সমর্থন করা যায় না। ইংলগ্ডের শাসন- 
ব্যবস্থায় এই তিনটি ক্ষমত। বিশেষ পৃথক নাই, অধিকন্তু একভ্রিত আছে, তাহ! 
সত্বেও ইংলগ্ের লোক অতিমাত্রায় শ্বধীনতা ভোগ করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় 
যে, ব্যক্তি-স্বাধীন ত! শুধুমাত্র ক্ষম তা-পৃথকীকরণের উপর নির্ভর করে না। ব্যক্ভি- 
স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হইল জনগণের ন্বাধীনতা রক্ষা করিবার আন্তরিক 
গ্রয়ান ও সদা-জাগ্রত দৃষ্টি (106671)9] 51011800955 0100 00100 01 11005 )। 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি-স্বাধীনত। রক্ষা করিবার 
জন্য ব্মানে আর ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির কোন সার্থকত। নাই। ব্বরাচারী 
শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কাধকরীঞ্করিবার প্রয়োজন ছিল বটে, কিন্তু আধুনিক 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই নীতির আর বিশেষ কোন উপযোগিত1 নাই। তবে 
সরকারের বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন ধরণের এবং এই বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন কাজগুলি 
যাহাতে স্থ্ঠভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য বিভাগগুলির কাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য 
থাকা প্রয়োজন । আইনসভ। বহুসংখ্যক সদশ্ত লইয়! গঠিত হয় । ইহার সদশ্য- 
গণের বিশেষ কোন যোগ্যতার আবশ্তক হয় না। জনমত অন্সারেই ইহাদের 
কাজ করিতে হয়। কিন্তু বিচার-বিভাগ্গের কাজ সম্পূর্ণ পূথক ধরণের । বিচারক- 
গণের বিশেষ যোগ্যতা থাকা প্রঙ্ঈোজন এবং বিচারকগণ জনমত অন্থসারে বিচার- 
কার্ধ পরিচালনা করিলে বিচার-ব্যবস্থা ভাল হইতে পারে না। এই কারণে 
বিচারকের কাজ আইনসভার দ্বার সম্পাদিত হওয়া উচিত নয়। সুতরাং বিচার- 

৯৪ 


১৬২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বিভাগ ও অইনসভার কাজের মধ্যে পার্থক্য থাক উচিত। এর পার্থক্য থাকিলে 
প্রত্যেক বিভাগের কাজ উপযুক লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়! সম শাসন- 
ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে | 


ভারতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ- 40000108100 ০01 606 
[1)6015 01 96198781801) 01 1০057 ০7:8 11) 11018 

১৯৪৭ সালের পূর্বে বুটিশ শাসনকালে এই নীতি ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় 
আদৌ স্থান পায় নাই। তখন ভারতের গভর্শর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণ 
শুধুমাত্র শাসকগ্রধান ছিলেন না, তাহাদের হস্তে যথেষ্ট আইন-প্রণয়ন ক্ষমতাও ন্যস্ত 
ছিল। গ্রাণদণ্ড মকুব করিবার বিচার-সম্পফিত ক্ষমতা তাহাদের ছিল। জিলা 
ম্যাজিষ্রেটের হস্তেও জিল] শাসনের কাজ ও বিচারের কাজ ন্যস্ত ছিল। তাহার! 
যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটকও রাখিতে পারিতেন। 

দেশ স্বাধীন হইবার পর পূর্বতন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিলেও ক্ষমতা 
পৃথকীকরণ নীতি যে সম্পূর্ণভাবে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে__একথা 
বল! চলে না। ভারতে পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবতিত থাকার ফলে 
শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগস্ুত্র রহিয়াছে; 
যথা, মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণকে অবশ্ঠই আইনসভার সদস্য হইতে হইবে এবং 
আইনসভার সদস্য হিসাবে তাহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারেন । এখনও পযস্ত 
বাষ্পতি ও রাজ্যপালগণের হস্তে সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা! 
€:0:0171%006 17900090077) হ্যান্ত আছে। সংবিধানে বিচার-বিভাগকে 
শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করিবার ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলেও জিল! ম্যাজিষ্টেটগণ 
এখনও পর্যন্ত একাধারে জিলার প্রধান শাসক ও বিচারক হিসাবে কাজ 
করিতেছেন । নৃতন শাসনতত্ত্রের নির্দেশ বলবৎ হইলে অবশ্য ম্যাজিষ্রেটের হাত 
হইতে বিচার-বিভাগীয় কার্য অপস্ঠত হইবে । 


শা সন-বিভাগের বিভিন্ন দগুর_ 1)60870187065 01 00710706706 
শাসন-বিভাগের কাজ আবার বিভিন্ন উপ্ধ-বিভাগ দ্বার! সম্পার্দিত.হয় | এই 

উপ-বিভাগগুলিকে দঞ্তর বলা হয়। প্রত্যেক দঞ্টুরের একজন ভারপ্রাঞ্চ মন্ত্র 

থাকেন, ধাহার হস্তে এই দপ্তর-সংক্রান্ত সমস্ত ভার ন্ন্ত থাকে। দপ্চরের ভারপ্রাপ্ত 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৬৩ 


মন্ত্রীর একজন প্রধান কর্ণসচিব (00196 990:96275 )) সহঃ-কর্মসচিব এবং অধস্তন 
কর্মচারী গ্রাকে। মন্ত্রীর নির্দেশ অস্কুসারে প্রধান কর্মসচিব তাহার্‌ অধস্তন সহকমি- 
গণের সাহায্যে বিভাগীয় কাধ পরিচালন! করেন । বিভাগীয় কার্ষের জন্য মন্ত্রিসংসদ- 
চালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রী-মহাশয় আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও এই স্থায়ী 
কর্মচারিবৃন্দের কোন দায়িত্ব নাই। মন্ত্রিগণ বিভাগীয় শাসনকার্ধের নীতি নির্ধারণ 
করেন ও স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ এই নীতিকে কাধে রূপদান করে । এইরূপে প্রত্যেক 
দেশের শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকার্ধ স্-পরিচালনার জন্য বহু বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ প্রায় ৬টি দপ্তর আছে। ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভা ২০ 
হইতে ২৫ জন সদশ্ত লইয়৷ গঠিত এবং এই প্রত্যেকটি মন্ত্রীর একটি পৃথক দপ্তর 
আছে। ভারত সরকারের কার্য বর্তমানে ১৮টি বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা পরিচালিত 
হয়। দ্রপ্তরগুলি হইল -১। পর-রাষ্ট্র ও আণবিক শক্তি, ২। অর্থ, ৩। পরিবহণ 
ও যোগাযোগ, ৪ | পরিকল্পনা, শ্রম ও নিয়োগ, ৫। আভ্যন্তরীণ শাসন, ৬ । রেল, 
৭। বাণিজ্য ও শিল্প, ৮। প্রতিরক্ষা, ৯। খাছ ও কষি, ১০। সেচ ও শক্তি, 
১১। আইন, ১২। খনি ও জ্বালানী, ১৩। তথ্য ওবেতার, ১৪। ইস্পাত ও 
গুরুশিল্প, ১৫ | শিক্ষা, ১৬। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কষিগত কাধ, ১৭। পার্লামেণ্ট- 
সংক্রান্ত কাধ, ১৮। ১৯৬২ সালের ১৫ই জুন পর্যন্ত একজন দপ্তর-বিহীন মন্ত্রী 


সংক্ষিপ্তসার 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ৪ 

সরকারের তিনটি প্রধান কাজ তিনটি বিভাগ দ্বার সম্পাদিত হয়, যথা, 
আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ। 
আইনসভা। ও ইহার কার্য 

আইনসভার প্রধান কার্য হইল (১) আইন প্রণয়ন করা। ইহা ছাড়াও 
আইনসভা (২) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে, (৩) শাসনকর্তৃপক্ষের কার নিয়ন্ত্রণ করে 
ও (৪) বিচার-বিভাগীয় কিছু ফার্ধ করে। 

রী 

এক-পরিষদ ও দ্বি-পরিষদ আইনসভা! - 

আইনসভা একটি অথব1 দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে । নিম্ন- 


১৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরিষদের সদস্তগণ ভোটদাতা কর্তৃক নির্বাচিত হন, আর উচ্চপরিষদের সদস্যগণ 
উত্তরাধিকার-স্থত্রে, অথবা মনোনয়ন-পদ্ধতিতে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রদ্ধতিতে 
নির্বাচিত হন। 

বর্তমানে প্রায় লকল দেশের আইনসভা! দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয় । উচচ- 
পরিষদের পক্ষে নিশ্নলিখিত ঘুক্কিগুণি বল। হর £--১। নিক্লপরিষদের বিবেচনাহীন 
ও দ্রুত আইন-গ্রণয়নে উচ্চপরিষদ বাধা দিতে পারে । ২। আইন-প্রণয়নে 
নিয়পরিষদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে । ৩। বিশেষ শ্রেণী ও যোগ্য 
ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে । ৪। যুক্রাষ্টরে আঞ্চণিক সরকারগুলির 
স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে । 

বিপক্ষে যুক্তি :--১। শিষ্পপরিবদের ক্ষমতা বেশী, বলিয়া! এই পরিষদ ইচ্ছা 
করিলে উচ্চপরিষদের বিন। সম্মতিতে আইন পাশ করিতে পারে । ২। যুক্তরাষ্ট্র 
লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চবিচারালয়ই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ রক্ষা করে। 
সেজন্য উচ্চপরিষদের প্রয়োজন হয় না| ৩। উচ্চপরিষদ নিয়পরিষদের সহিত 
একমত হইলে ইত1 বাহুল্যমাত্র, আব।র একমত না হইলে ইহ] হানিকর | 


আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি 

আইনের প্রস্তাবককে আইনের খসভা' প্রণয়ন করিয়া আইনসভায় পেশ করিতে 
হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রথম পাঠ হয়। তাহার পর দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় 
পাঠের পর উহা! একটি কমিটিতে যায়। কমিটি বিচার-বিবেচন। করিয়া! আইন- 
সভায় পাগায়। তারপর তৃতীয় পাঠে আইনটি পাশ হইলে অন্ত পরিষদ থাকিলে 
সেই পরিষদের বিবেচনার জন্য পাঠান হ়্ | অপর পরিষদের সম্মতি পাইলে 
প্রস্ত/বটি শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সম্মতিক্রমে আইনের মর্যাদা লাভ 
করে। 


শাসন-বিভাগ 

শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংস্দকে শাসনকর্তৃপক্ষ বলা 
হইলেও শাসনকার্ধে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারিগণকে লইয়া শাসন-বিভাগ গঠিত হয়। 
শাসন-বিভাগের কাজ ৃ 

১। আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল। রক্ষা কার্ধ, ২। বৈদেশিকক্ব্যাপার নিশ্পন্ 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৬৫ 


করিবারঞ্জন্ত কুটনৈতিক কার্য, ৩। যুদ্ধ-পরিচালন1 ও শাস্তি-স্থাপনের জন্য 
সামরিক কার্য, ৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-গ্রণয়ন কার্ধ, ৫ | বিচার-বিষয়ক 
কাধ। 


বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য 

১। বিচার-বিভাগ আইন প্রয়োগ ক্লরে ও আইন-ভঙ্গকারীকে শান্তি দেয়, 
২। আইনের ব্যাখ্য] ও বিশ্লেষণ করিরা নৃতন আইন স্থষ্টি করে, (৩) যুক্তবা্ীয় 
শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক অইনের ব্যখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। " 


বিচারক-নিয়োগ পদ্ধন্তি 

(১) জনগণ কর্তৃক অথবা, (২) "আইনসভা! কর্তৃক বিচারকগণ নির্বাচিত হইতে 
পারেন। কিন্ত এই ব্যবস্থার দ্বার বিচারকগণের স্বাধানতা ব1 নিরপেক্ষতা রক্ষা 
করা সম্ভব হয় না। গেজন্ত (৩) শসনকর্তৃপক্ষ কক ধিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি 
সর্বোত্কষ্ট পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হয়| 


সরকারের বিভিন্ন কার্ষের পৃথকীকরণ-_96799786107) 01 00%1৩1:8 

সরকারের তিনটি বিভিন্ন কার্য আছে, যথা, আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার- 
কাষ। এই তিনটি কাধ তিনটি পুথক বিভাগ দ্বার! সম্পাদিত হয়। ক্ষমতার 
পথকীকরণ নীতি অন্তপারে বল? হয় যে এই তিনটি বিভাগের কার্য এক হস্তে 
স্ত না হইয়া তিনটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগের হস্তে ত্সত হওয়া উচিত, কারণ 
এক হস্তে একাধিক ক্ষমতা ন্তন্ত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ নষ্ট হইতে পারে। ফরাসী 
লেখক মন্টেস্কু এই নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । 


এই নীতিটির বিরুদ্ধে বল] হয় যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ কার্ধতঃ সম্ভবও নহে 
এবং কাম্যও নহে । কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই এই নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ 
হয় নাই। প্রত্যেক বিভাগেরই অপর বিভাগের কিছু কিছু কার্ধ করিতে হয়। 
ইংলগ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কাধকরী হয় নাই, তাহা সত্বেও ইংলগ্ডের 
লোক স্বাধীন। বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে শাসন-ব্যবস্থার কার্য 
সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না| স্থতরাং নীতি হিসাবে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে । তবে 
'কর্মদক্ষতার জন্ত কিছু পরিমাণ পৃথকীকরণ থাকা উচিত। 


১৬৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শাসন-বিভাগ্ের বিভিল্প দপ্তর 

শাসন-বিভাগের বিভিন্ন কার্ষের জন্য বিভিন্ন দপ্তর থাকে এবং প্রত্যেক দপ্তরের 
জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন । মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক 
স্থায়ী কর্মচারী থাকে । আধুনিক সরকারগুলির প্রধান প্রধান বিভিন্ন দপ্তর হইল £ 
আভ্যন্তরীণ, পররাষ্ট, অর্থ, শিল্প, শ্রমিক, খাছ, বেতার ইত্যাদি । 


প্রশ্ন ও উত্তর 
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সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি কি ও উহাদের প্রতোকের কার্মের বিবরণ লিখ। 

উ£- মাধুনিককালে সরকারগুলির কাজ প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ দ্বার! পরিচালিত হয়। 
বিভাগ তিনটি হইল, ১। আইনসভা, ২। শাসন-বিভাগ ও ৩। বিচার-বিভাগ | 

আইনসভার কাধ--১। আইনমভার প্রধান কাধ হইল একট। নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন 
প্রণয়ন করা । আইনসভা নতন আইন প্রণয়ন করে ও পুরাতন আইন বর্জন বা সংশোধন করিতে 
পারে। ২। আইন পাস করিবার পূ আইননভ] প্রত্যেকটি আইন বিশেষভাবে বিচার-বিবেচন! 
করে এইজন্য আইন প্রণয়ন করিতে দীর্ঘ সময় এতিবাহিত হয়। ৩। সরকারী আয়-ব্যয়ের 
আলোচনা ও মঞ্জুরি করা আইনসভার আর একটি কাজ। শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচার-বিভাগাকে 
আইনসভ। কর্তৃক মঞ্জরিকৃত বায়ের উপর নিষভ্ভর করিতে হয়। ৪। শাসনকর্তৃপক্ষ তাহাদের 
কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।, শাগনবিভ্ভাগীয় কাধ বৈধ বলিয়। বিবেচিত হইতে 
গেলে অনেক দেশে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন । ৭ | রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিগণ অনেক 
দেশে আইনসভ| কর্তৃক নিধাচিত হইয়া থাকেন। আইনসভার কিছু বিচার বিভাগীয় কাজও থাকে । 
রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী প্রভুতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ণচারীদিগকে অভিযুক্ত ও বিচার করিবার ক্ষমত। 
আইনসভার উচ্চ কক্ষের হস্তে হস্ত থাকে। স্থতরাং আইন-প্রণয়ন ব্যতীতও আইনসভাকে আরও 
নানাবিধ কার্ধ করিতে হয়। 

শাদন-বিভাগীয় কার্ষ--১। শাসন-বিভাগের প্রধান কাধ হইল আইনদমূহ প্রয়োগ করিয়া 
শাসনকার্ধ পরিচালন। কর।। ২। বৈদেশিক রাষ্ট্রের হত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন কর! ও 
চুক্ধি সম্পাদন কর! । ৩। যুদ্ধ-পরিচালন। করিবার জন্য স্থল, নৌ ও বিসানবাহিনী গঠন ও 
পরিচালনা করা । ৪ জরুরী অবস্থায় শামনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
ভারতের রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা আছে। শাসনকর্তৃপক্ষের* কিছু কিছু বিচার-বিষয়ক ক্ষমতাও ধাকে। 

নিচার-বিভাগীয় কারধ--১1 বিচার-বিভাগের "প্রধান কার্ধ হইল আইন প্রয়োগ কর! । 
২। আইনগুলি প্রয়োগ ব্যতীতও হাহার! আইনগুলির ব্যাথ]| ও বিশ্লেষণ করেন। ৩। আইন 
ব্যাখ্যাকালে অনেক সমর তাহার! নূতন আইন স্ষ্টি বারেন। ৪ ধুক্তরাস্তীয় বিচারালয়ের 


নির্বাচকমগ্ডলী ১৭১ 


অধিকার নিভূলভাবে প্রয়োগ করিবার যোগ্যতা যাহাদের নাই, তাহাদের 
ভোটদান-অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত । মিল ভোটদান-ব্যাপারে 
ভোটদাতার শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । তাহার মতে 
যাহার। লিখিতে পড়িতে জানে না ও গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক স্ুত্রগুলির সহিত 
অপরিচিত, তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়1 সমীচীন নয়। সুতরাং মিলের 
মতে পূর্বে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া! পরে তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া 
উচিত ( 470701৮0821 698017106 0)086 1:90906 010156088] 01778101)15৫- 
01876.” )। শুধুমাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিলে ও অঙ্কশান্ত্ের প্রাথমিক স্যত্রগুলির 
সহিত সামান্য পরিচয় হইলেই যে লোকের ভোটদানের যোগ্যত বৃদ্ধি পা--এ 
কথা সত্য নয়। তোটর্দান-ব্যাপারে সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞান থাক? 
আবশ্তক, ইহা স্বীকার করিয়া ল্ইলেও মিলের উক্তির সমর্থন কর! যায় না। সামান্ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভে।টদাতা হিসাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রে্ঠতর তাহা সব 
সময়ে সত্য নর। অধিকন্ত বর্তমান কালে দেখা যায় যে, ভিনম্নমুখী নানাবিধ 
মতবাদ-প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির নিজন্ব মতের যতট] বিকৃতি 
ঘটিবার সম্তাবন] থাকে, অজ্ঞ এবং সংবাদপত্র ও প্রচার-পুস্তিকাঁ-পাগে অক্ষম ব্যক্তির 
নিজম্ব মতের ততটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই । সাধারণ বুদ্ধি, পরার্থপরতা . 
বা সমষ্টিগত হিতজ্ঞান প্রভৃতি যে গুণগুলি ভোটদানক্ষমত।-প্রয়েগের পক্ষে 
অপরিহাধ বলিয়া পরিগণিত হ্য়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে 
দেখা যায়। ভোটদ্রানের অধিকারটথাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকারদদ্বন্ধে 
সজাগ হইয়া অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। সুতরাং পূর্বে শিক্ষার 
বিস্তার, পরে ভোটদান-ক্ষমতার সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ কর] যায় না। মিলের নিজ 
দেশ ইংলণ্ডেও মিলবণিত নীতি অন্ম্থত হয় নাই। ইংলগ্ডে সংস্কার আইনগুলি 
পাস করিয়! যত সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার দেওয়] হইয়াছিল, তদপেঙ্গ& 
অল্পসংখ্যক লোকই তখন লিখিতে পড়িতে পারিত। ভোটদানক্ষমতা- 
সম্প্রসারণের ফলে জনগণের শিক্ষাবিস্তারের দাবী স্বীকৃত হইয়। শিক্ষাবিস্তারের পথ. 
উন্ুত্ত হইয়াছিল |. ও 

অনেকে বলেন ষে, ভোটদাতার কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া চাই এবং কিছু 
করগ্রদদানের ক্ষমত। থাকা চাই । সম্পত্তিহীন ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ও 
মর্যাদা বুবিতে পারে না, সেজন্য তাহারা সকল সময়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে 


১৭২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নষ্ট হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে । কিন্তু অধুনা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকান। ভোটদান- 
অর্ধিকারের একটি যেগ্যতা বলিয়৷ বিশেষ পরিগণিত হয় না। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদ।নের অধিকার থাকা উচিত এবং এই প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার 
কর। বর্তমান কল্যাণ-রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। 
স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার ০০) ৪5117886 

বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীজাতি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এমন কি ইয়ুরোপের 
বহু প্রগতিশীল দেশেও বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত স্্রীলোকদিগকে এই অধিকার দেওয়। 
হয় নাই। স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিপক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলির 
অবতারণা করা ভইত সেগুলি শুধু শিশুহুলভ নয়, সেগুলিকে পুরুষের স্বার্থপরতার 
পরিচায়ক ও,বল! যাইতে পারে । অনেকের ধারণা যে, স্ত্রীজাতি যদি রাজনৈতিক 
স্বন্দে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্যার মধ্যে 
মতভেদের ফলে গান্ঠস্থ্য জীবনের স্থখশান্তি নষ্ট হইতে পারে । স্ত্রীজাতি অত্যধিক 
রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হইলে তাহাদের স্ত্রীস্জলভ গুণগুলি অন্তহিত হইবে এবং 
তাহার ফলে শিশপালন ও পারিবারিক জীবনযাপনে শ্রীজাতির অবশ্থকরণীয় 
কাষগুলি ব্য।হত হইবে । ইহ] ছ।ড়াও বল! হয় যে, জীজাতি আত্মরক্ষা করিতে 
সক্ষম নয়। আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, স্থতরাং 
তাহাদের পৃথকভাবে ভোট দিবার অধিকার থাকিতে পারে না। যুদ্ধে যোগদান 
করিবার ক্ষমত।কে অনেকে ভোটদানের একটি অপরিহার্য যোগ্যত] বলিয়া মনে 
করেন। তাহাদের মতে যুদ্ধে যোগদানের অক্ষমতাতেতু ত্ত্রীজাতির ভোটাধিকার 
জন্সিতে পারে না, পরিশেষে বল। হয় যে, অনেক স্্ীলোক এই ভোটাধিকার চায় 
না, স্তর ং স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। 

কিন্তু সুখের বিষয় যে, প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তীকাল হইতে স্ত্রীলোকের 
(ভোটদানের হ্যায্য অধিকার প্রায় সমস্ত সভ্য দেশ কতৃকি স্বীকৃত হইয়াছে। 
স্্রীলোকের ভোটদান-অধিকার শুধু যে স্বীরুত হইয়াছে তাহা নয়, আজ স্ত্রীজাতি 
ভোটদান-ব্যাপারে পুরুষের সমানাধিকার অর্জন করিয়াছে । ' ইংলণ্ডে পুরুষ 
ভোটপাতার সংখ্যা অপেক্ষা নারী ভোটদাতার, সংখ্যা কিছু বেশী। নারী ও 
পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থকা থাকিলেও সেই পার্থক্যের অজুহাতে সমাজের 
একটি বিরাট ও বিশিষ্ট অংশকে ভোটদান-ক্ষমত হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। 
জন স্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির ভোটদান-ক্ষমতার একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন । 


নিরবাচকমগ্ডলী ১৭৩ 


তাহার মতে মাতৃত্ব ও শিশুপ।লন ভ্ত্রীজাতির একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি যদি মধ্যে মধ্যে ভোটদান করে, তাহাতে তাহাদের 
স্্ীস্ুলভ বৃত্তিগুলি নষ্ট হওয়ার সম্তাবনা কম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনত) যদি 
পুরুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের অপবিহাধ উপাদান বলিয়! পরিগণিত হয়, তাহ] হইলে 
সত্রীলোকের ব্যক্তিত্ববিকশের জন্যও অচ্ুরূপ উপাদান অপরিহায--এ কথা অস্বীকার 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। জী ও পুরুষের সমাবেশে সমাজ 
গঠিত। হৃতরাং সমাজের একটি ব্রহৎ অংশকে ন্য।য্য অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিয়। পঙ্গু করিয়] রাখিলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ভ্ত্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে 
পারে না বা যুদ্ধক্ষম নয়_-এ কথা খলও যুক্তিযুক্ত নয় । সক্রিয়ভাবে সৈনিকের 
কাধ ন| করিলেও অন্য পানা প্রকরের বিশেষ করিয়] ধাত্রীহিসাবে স্ত্রীজাতি যুদ্ধের 
সময় বহু গুরুত্বপূণ কাঁধ সম্পাদন করিয়া থকে । উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে স্রীজাতি 
যে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, ইহার ভৃরিভূি 
প্রমাণ পাওয়া যায়। হুতরাং দৈহিক বা মানপিক অক্ষমত।র অজুহাতে শ্রীজাতিকে 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার আর মঙ্গত কারণ নাই। ১৯১৮ খুষ্টাবে 
ইংলগ্ডের নাবীর] ভোট|ধিকার অঞ্জন করেন ও দশ বত্সপ পরে নৃতন আইনের 
বলে তাহারা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করেন। সোভিযেট যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টা্শ- 
বীর সকল নারীরই পুরুষের মান ভোটাধিকার আছে। ভারতের নৃতন শাসন- 
তন্ত্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্ত স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর 
গ্রচারক ফরাশীদেশে ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের জন্মভূমি সুইস দেশে এখনও পর্যস্ত 
ন্রীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় গাই । 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন--7)8:991 8110 11000760% 191906101 


সাধারণতঃ ছুইটি পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন কর] হয়-_ প্রত্যক্ষভাবে ও 
পরোক্ষভাবে । প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ নিজেরাই পরাসরিভাকে 
ভোটদান করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। আইনসভা নিম্ন- 
পরিষদের সদস্গণ ও স্থানীয় সরকারগুলির আইনসভা ও বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির স্দস্তমগুলী সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়। থাকেন। 


গগ---1151$ 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ সরাসরি নির্বচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন 


১৭৪ * বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে তীহাদের উৎসাহ বুদ্ধি পায়। তাহাদের অধিকার 
ও কর্তবাসন্বদ্ধে তাহার] অধিকতর সচেতন থাকেন। নির্বাচিত গ্রতিনিধিগ্গকেও 
€ভোটদাতাগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের স্ুবিধা-অন্ুবিধা-সন্বদ্ধে আলাপ- 
আলোচনা করিতে হয়। এইরূপে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার 
মনোভাব হুষ্টি হয়। ফলে শাসকের দায়িত্ববোধ ও শাসিতের রাজনৈতিক জ্ঞান 
বৃদ্ধি পায়। 


প্োব-06206711 

কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান ক্রটি হইল যে, ভোটদাতাগণ যদি অশিক্ষিত 
হন তাহা হইলে তাহার] নির্বঝাচনপ্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিতে পারেন ন]। 
অনেক সময় ভোটদাতাগণ ভালমন্দ বুঝিতে না পারিয়] প্রচারের দ্বার বিভ্রান্ত 
হন ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়! দেশের বৃহত্তর স্বার্থের হানি করেন। 

প্রত্যক্ষ নিবাচনের এই ক্রটির জন্য অনেকে পরোক্ষ নির্বাচন পছন্দ করেন। 
পরোক্ষ নির্বাচন দ্বার! যে প্রাতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহার দুইটি পর্যায়ে ভোট- 
দানের ফলে নিবাচিত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, দেশের প্রাথমিক ভোটদাতৃমগ্ডলী 
ভোট দ্রিয়! একদল প্রতি!নধি নির্বাচন করেন। এইরূপে নিবাচিত প্রতিনিধিগণ 
জনসাধারণের পক্ষে আইসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। স্থতরাং এই পদ্ধতিতে 
প্রতিনিধিগণ সোজা স্থজি ভোটদাতাগণ কতৃক নির্বাচিত হন না। ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্যে যেখানে দ্বি-কক্ষ আইনসভা আছে, সেখানে উচ্চপরিষদ্দের সদম্তগণের একটি 
অংশ ভোটদাতাগণ কতৃক নির্বাচিত নিয় পরিষদের সদশ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
হইয়] থাকেন। | 
59--"11০711 

পরোক্ষ নির্বাচনের ব্বপক্ষে বলা যায় যে, এই পঙ্ছতিতে যোগ্যতর প্রতিনিধি 

তনির্বাচিত হওয়ার সম্তাবন1 থাকে । প্রাথমিক ভোটদাতাগণ ভোট দিয়] অপেক্ষাকৃত 

যে।গ্যতর যে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আসল 
প্রতিনিধির" নির্বাচিত হন বলিয় যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবন। 
থাকে। পরোক্ষ নির্বাচনের আর একটি স্থবিধনা হইল যে, আসল প্রতিনিধি 
নির্বচনব্যাপারে অল্লসংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করে । সুতরাং নির্বাচনের উত্তেজন। 
বা নির্ঝচন-সংক্রাস্ত কলহ, অশাস্তি ও দুর্নীতি কম হয়। 


নির্বাচকমণগ্ডলী ১৭৫ 
দো ষ-_7)970911€ 


পরোক্ষ নির্বাচন গনতন্ত্রম্মত পদ্ধতি নয় বলিয়া! অনেকে ইহাতে আপত্তি 
করেন। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিণিধির সহিত প্রাথমিক ভোটদাতাগণের 
কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। প্রতিনিধিগণ অল্লসংখ্যক লোক দ্বার] 
নিবচিত হন বলিয়া অনেক সময়ে জনসাধারণের প্রতি তাহাদের দাযিত্ববোধের 
অভাব দেখা যায়। জনসাধারণও প্রতিনিধি-নির্াচনব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিগ্লা রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রমশ: উদ্দাসীন 
তইয়া পড়ে। ইহার প্রধান দেষ হইল যে, আসল প্রতিনিধি নির্বাচনব্যাপার 
অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে থকে । সুতরাং নির্বাচনে নানাবিধ ছুর্নাতি প্রশ্রয় পায়। 
মুক্তির দিক দিয়া দেখিটিত গেলেও পরোক্ষ নির্বাচন বাহুল্যমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। ভোটদাতাগণ যদি যোগ্ন মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম 
বলিয়! বিবেচিত হন, তাহ] হইলে সরাসরি আসল প্রতিনিধি নির্বাচনব্যাপারে 
তাহাদের অক্ষম ভাবিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে ন!। 


সংখ্যালঘিষ্ঠের নির্বাচন জমত্যা-7০916ঘ) 01 1019৩ 
221075991)68 1801) 


রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়! থাকে। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নিবাচনে অধিক সংখ্যক ভোট 
পাইয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া গণ্য হয়। এই দলই মন্ত্রিসভা 
গঠন করিয়া শাসনকাধ পরিচালশ্লী করে। সংখ্যালঘুদল তাহাদের সংখ্যার 
অন্পপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে ন1, ফলে, সংখ্যালঘুদলের স্বার্থ 
গ্রতিপদেই ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা । যে দল সংখ/গরিষ্ঠ, তাহার শাসনকার্ধ 
পরিচালন। করিবে-_-ইহ1 হ্বীকার করিয়! লইলেও সংখ্যালঘিষ্টের স্বার্থ যাহাতে 
উপেক্ষিত না হয়, সেইজগ্য আইনসভায় তাহাদের সংখ্য।ছ্ছপাতে প্রতিনিধি থাকা 
একাস্ত আবশ্ঠক। ইহ ছাড়া, যে দল আজ সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়! পরিচিত তাহারা 
ভবিষ্যতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পরিণত হইতে পারিবে না! তাহ সুনিশ্চিতভাবে 
বলাযষায় না। সুতরাং আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের দাবী উপেক্ষণীয় 
নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ তগসারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর 
মতের প্রতিনিধিমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয় । জন ইুয়ার্ট মিলের মতে সংখ্যালঘুধলের 


১৭৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আইনসভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ কর1 গণতন্ত্রের একটা প্রধান 
উপাদান। সংখ্যালঘুদল যদি অ।ইনপভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে না"পারে 
তাহ। হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবতিত হইতে পারে না। নির্বাচনে 
এমনও হইতে পাপে যে, সংখ্যালঘুল শতকর] ৪৯টি ভোট পাইয়া! একটি আলনও 
দখল করিতে পারিল ন1, আর শতকর] ৫১টি ভোট পাইয়া সংখ্যাগরিষ্দল সকল 
আসনগুলিই দখল কর্নিল। এইরূপ নির্বাচনব্যবস্থার ফলে শতকরা ৪৯টি ভোটের 
অধিকারীদল একটিও আসন না পাইলে এ-জাতীয় নির্ব(চনব্যবস্থাকে গণতস্ত্রসম্মত 
ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। মিলের মতে সংখ্যালঘুদলের আইনসভায় 
শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট হইবে, তাহা নয়। প্রত্যেক 
সংখ্যালঘুদল যাহাতে তাহার সংখ্যার অন্থপাতে প্রতিনিধি ৭নর্বাচন করিতে পারে 
নেইজন্য অনুরূপভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর পুনর্গঠন কর! উচিত । উ্াহরণন্বরূপ লা 
যাইতে পারে যে, নির্বাচকমণ্ডলীর দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি দল-বিশেষের পক্ষে 
ভোট দেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয়, তাহ 
হইলে সংখ্যাগুরুদল আইনসভায় ছুই-তৃতীয়াংশ আসল দখল করিতে পারিবে এবং 
সংখ্যালঘুদল এক-তৃতীয়াংশ আপন দখলের অধিকারী হইবে। প্রতিনিধিত্বমূলক 
গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুদলই সর্বত্র শাসনকার্ধ পরিচালন! করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া 
শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদলের যে কোনপ্রকার ক্ষমত1 থাকিবে না, এরূপ ব্যবস্থা 
কখনই গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক 
সংখ্যালঘুদলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কর। গণতন্ত্রের অবিচ্ছেগ্য অংশ। 

সংখ্যালঘুদল যাহাতে তাহাদের সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিতে পারে, সেজন্ত নানারূপ পদ্ধতি অবলম্বন কর] হইয়াছে । নিয়ে সেগুলির 
বিবরণ দেওয়! হইল। 


সংখ্যালঘুপধলের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী--1460,05 ০: 
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১। একক হস্তাভ্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন--21০2০- 
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এই নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশটিকে রী উদ্দেশে কতকগুলি 


নির্বাচকমগ্ডলী ১৭৭ 


বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করিয়! এক একটি অঞ্চল হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের 
ব্যবস্থ্ম কর! হয়। প্রত্যেক নির্বাচন-প্রার্থী একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট পাইলেই 
নির্বাচিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটকে 
[019০6079] 0070$% বল হয়। প্রতেঃক নির্বাচনকেন্দ্রে যত সংখ্যক বৈধ ভোট 
গণন1 করা হয়, সেই সংখ্য।কে সেই কেন্দ্রের আসনসংখ্যার দ্বার! ভাগ করিলে 
ভাগফল যাহ! হয়, তাহাই হইবে নিদিষ্টসংখ্যক ভোট বা 000$8 | এই ব্যবস্থায় 
প্রত্যেক ভোটদাতাকে নিধ।চন-প্রাথিগণের নামের একটি তালিকা দেওয়। হয় 
এবং ভোটদ[ত। একটির অধিক ভোট প্রধান করিতে পারেন না। এই তালিকায় 
ভোটদাতা! যে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য মনে করেন তাহার নামের পাশে 
*১, লিখিয়া দেন। €ভটদাত। তাহার পছন্দমত অন্য প্রাধীগণের নামের পাশে 
যোগ্যত অনুসারে যথাক্রমে ২, ৩১ ৪, ৫ লিখিয়। দিতে পারেন। এই সংখ্যাগুলি 
হইল ভোটদ[তার পছন্দের পরিমংপক | 

ভোট-গণনার সময় যে সমস্ত প্রার্থী ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ 
অনুসারে পুর্বোক্ত নিরিষ্টসংখ্যক ভোট ব1 ৫০র সমান ভোট পাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নির্বচিত বলির ঘেষণা করা হয়। যদি কোন নির্বাচন- 
প্রার্থী নির্দিষ্টসংখ্যক ভে।ট অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকেন, তাহ! হলে 
এই নির্বাচিত প্রার্থীর অতিরিক্ত ভোট তাহার পরবর্তী দ্বিতীয় পছন্দ-্রাপ্ত 
প্রার্থীদের হস্তান্তরিত কর] হয়। অতঃপর তীহাদের ভোট গণন। কর! হয় । 
দ্বিতীয় পছন্দ-প্রপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে ধাহার। নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট পাইবেন, 
তাহাধিগকেও নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণ। করা হয় এবং তাহাদের অতিরিক্ত 
ভোটগুলি তৃতীয় পছন্দ-গ্রাপ্ত প্রাখাধিগের মধ্যে হস্তাস্তরিত হয় । এইরূপে মকল 
আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গণনাক।ধ চলিতে থাকে । 

এই পদ্ধতি যাহাতে ক্রটিবিহীন হয় সেইজন্য অনেক সময় 006% (“কোটা ) 
স্থির করিবার জন্ত আপনসংখ্যার সহিত এক (১) যোগ করিয়া! সেই সংখ্যা হাক 
নির্বাচন-কেন্দ্রের সমগ্র বৈধ ভোটসংখ্যাকে ভাগ করা হয় এবং ভাগফলের সহিত 
এক (১) যোগ করা হয়। প্রণালীটি নিয়ে দেওয়া হইল £ 

বৈধ ভোটনংখ্যা + 


-*"- +১ স্পনরিষ্টসংখ্যক ভোট বা ৫00%2. 
আনন টাল নিসিিধা টি 


এই পদ্ধতির সুবিধা! হইল যে, সংখ্যান্থপাতে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘুদল আইনসভা 
৯২ 


১৭৮ " বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে । সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতিতে কোন 
প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট না পাইলে ভোটদাতার ভোটটি কার্ধকরী হার না। 
কিন্ত এই পদ্ধতিতে ভোটদাতার একটি ভোট অন্ততঃ কার্করী হইবেই। 
ভোটদাতার গ্রথম পছন্দ কার্ধকরী না হইলে দ্বিতীয় পছন্দ, দ্বিতীয় না হইলে 
তৃতীয়__এইরূপে তাহার একটি পছন্দে একজন প্রার্থী নিশ্চয়ই নির্বাচিত হইবে। 
এই পদ্ধতির আরও একটি বিশেষ গুণ হইল যে, উহা যোগ্যতর ব্যক্তির নির্বাচন 
সম্ভব করিয়া! আইনসভার মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে । 
কিন্তু পদ্ধতিটি অতিশয় জটিলতাপূর্ণ ও ভোটগণন1 করিতে দীর্ঘ সময় অতিধাহিত 
হয়। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ ও সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ | 
তালিকা -প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন-_-০০710119] 8897)76861)- 
68261019105 (১০ 15156 95 ৪6700 
তালিকা-প্রথা আনুপাতিক নিবাচন-পদ্ধতির একটি প্রকারভেদ বলিয়া গণ্য 
হয়। একক হ্জ্তাস্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির ন্যায় তালিক।-প্রথায়ও মে।ট প্রদত্ত বৈধ 
ভোটসংখ্যাকে নির্িষ্ট আসনসংখ্য। দ্বার ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে উহাকে 
৫1012, ( কোটা” ) বা নির্বাচনের উপযুক্ত ভোটসংখ্যা বলা হয়। এই প্রথায় 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাহার মনোনীত নির্বাচন প্রার্থীদের একটি তালিকা 
প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রদান করে | তালিকায় প্রদত্ত প্রার্থীসংখ্যা নির্বাচন-কেন্ত্রের 
আসনসংখ্যার সমান হওয়া চাই । সেই কেন্দ্রে যতগুলি আসন পূরণ করিতে হইবে, 
ভোটদাতাগণ প্রত্যেকে সেই সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবে । কিন্তু এই 
পদ্ধতির বিশেষত্ব হইল যে, ভোটদাতাকে প্রার্থী-হিসাবে ভোট ন। দিয়া তালিকা- 
হিসাবে ভোট দিতে হয়। ভোটদাতা যে-কোন একটি তালিকাকে তাহার সমগ্র 
ভোট প্রদান করিবে । প্রত্যেক তালিকার উপর প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যাকে 
“কোটা” দিয়! ভাগ করিলে যে ভোটসংখ্যা পাওয়? যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি 
সংশ্লিষ্ট তালিকা হইতে নির্বাচিত বলিয়া বিবেচনা কর] হইবে । উদ্দাহরণন্বরূপ 
বলা! যাইতে পারে যে, একটি নির্বাচন-কেন্ত্রে চারিটি আসন পূরণ করিতে হইবে 
এবং এই কেনে প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যা হইল ০,০০০ হাজার । তাহা হইলে 
৪,০০০-+৪ অর্থাৎ ১,০০* সংখ্য। “কোট?” বলিয়। স্থির হইবে ও প্রত্যেক নির্বাচন- 
প্রার্থীনলের তালিকায় অস্ততঃপক্ষে €কোটা” সংখ্যক ভোট পড়িলে সেই তালিকা 


নির্বাচকমণ্ডলী ১৭৯ 


হইতে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারিবে । ভোটদানের পর দেখা গেল যে 
“ক? দলঞ্মোট ভোটসংখ্যার মধ্যে দুই হাজার ভোট পাইয়াছে 'এবং 'খ? ও গ, 
দল যথাক্রমে এক হাজার করিয়া! ভোট পাইয়াছে। প্রত্যেক দল কর্তৃক প্রা 
ভোটসংখ্যাকে “কোটা” দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্য। দঈাড়াইবে, সেই সংখ্যক 
আপন তিনটি দলের মধ্যে বণ্টন কর] ভইবে অর্থাৎ “ক" দল দুইটি আসন ও থ' 
ও “গ" দল যথাক্রমে একটি করিয়৷ আসন লাভ করিবে । 

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় ও প্রত্যেকটি 
দল সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি-নিৰাচনে স্থযোগ পায় । একক হস্ত।স্তরযোগ্য ভোট- 
পদ্ধতির মত ইহ] জটিল বা বায়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক 
ঘলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পঞ্চইয়া নির্বাচনপ্রার্থীর যেগাতাকে ক্ষন করে । 
সীমাবদ্ধ ভোট-_[.1701690 ০০৪ 85৪16 

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের আর একটি উপায় হইল সীমাবদ্ধ 
ভোটপদ্ধতি। এই পদ্ধতি অন্সারে একটি নির্বাচন-কেন্ত্র হইতে একাধিক 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে । যর্দি কোন নির্বাচন-কেন্দ্রে ছয়টি আসন পুরণ 
করিতে হয় তাহ হইলে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন ভোটদাতাই চারিটির অধিক 
ভোট দিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে সংখ্য।গরিষ্ঠদল কোন মতেই চর্িটির অধিক 
আসন দখল করিতে পারে না। অবশিষ্ট দুইটি আসন সংখ্যালঘুদল পাইতে 
পারে। 

এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘুদল কিছুসংখ্যক আসন পাইলেও তাহাদের সংখ্যা- 
সুপাতে যে প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম হইতে পারিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা 
নাই। ক্ষুদ্র কুদ্র দলগুলি হয়ত আদৌ কোন আসন দখল নাও করিতে পারে । 


স্তূগীকারী বা একত্রিত ভোট-_080581815৩ ০1০ 

সংখ্যালিষ্ঠদের প্রতিনিধি-নির্বাচনের আর একটি উপায় হইল স্তপীকারী 
ভোট-পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ নির্বাচন-কেন্দ্রের আপনসংখ্যার 
সমসংখ্যক ভোটদান করিতে প্রারেন। কিন্তু ভোটগুলি বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে 
ভাগ না করিয়! ভোটদাত] ইচ্ছা করিলে একজন প্রার্থী ব৷ ছুইজন প্রার্থীর মধ্যে 
ভাগ করিয়! দিতে পারেন | , ধর যাউক, কোন নির্বাচন-কেন্ত্রের পাঁচটি আসন 
পূরণ করিবার জন্য ভোটদাতার পাচটি ভোট আছে। এক্ষেত্রে ভোটদাত। পাচজন 


১৮০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পৃথক প্রার্থীকে একটি করিয়া ভোট দিতে পারেন, অথবা পাচুটি ভোট একজন 
প্রার্থীকে দিতে পারেন, কিংবা একজনকে তিনটি ও অপর একজনকে চুই'ট ভোট 
দিতে পারেন। এইরূপে একটি সংখ্যালঘুদল তাহাদের সমুদয় ভোট একজন 
গ্রথীকে ধিয়া! তাহাকে নির্বাচিত করিবার স্থযোগ পায়। 

এই পদ্গতিতে বিভিন্নদল প্রতিনিধি নির্বাচন করিব।র স্থযোগ পায় বটে কিন্ত 
সংখান্পাতে প্রতিনিধি নির্চন করিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় অনেক ভোট 
নষ্ট হয়। একজন জনপ্রিয় গ্র।থা তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিপুল সংখ্যক 
ভোট পাইতে পারেন, অপর পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় প্রার্থী অল্পসংখ্যক 
ভোট প।ইতে পারেন । 
দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ-_9০০০৮০ 7381196 95888 

নির্বাচন-প্রাথী যাহাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিকেতর ভোটে নির্বাচিত হইতে পারেন 
সেজন্ট অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ব1র নির।চন অভষ্ঠিত হইতে পারে । কোন নির্বাচন- 
কেন্জে একটি মাত্র আসনের জন্ত যখন দুইটির অধিক প্রার্থী প্রতিযোগিত। করে, 
তখন ইহ।দের মধ্যে যে প্রাথা সবাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভেট পান তাহাকে 
নিবাচিত বলিয়া ঘে।বণ। কা হয়। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইলেও 
'এই প্রাথা নিরঙ্কুশ সংখযাধিক্যের ঘর] নির্বাচিত নাও হইতে পারেন। ধরা 
যাউক, কোন নিব।চন-কেন্ছ্রে বার ভাজার ভোট গ্দত্ত হইয়াছে । এই বার হাজার 
ভে।ট তিনজন নির্বাচন-প্রাথর মধ্যে পাচহাগার, চারহ[জার ও তিনহ]জার করিয়। 
ভাগ হইয়াছে। এরপ ক্ষেত্রে পাচহ|জার ভোটগ্রাপ্ত গ্রাথী আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটে নিবচিত হইয়। থাকেন। নিরনুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্বচন করিবার 
জন্য যে প্রাথী সর্বাপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাহাকে প্রাথীপদ হইতে অপসারিত 
করিয়া! অধিকসংখ্য ক ভে।টগ্রাঞ্ধ ছইজন প্রার্থীর পক্ষে পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হয় । 
দ্বিতীয়ব!র দুইজন প্রাথী থাকায় একজন নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্বচিত 
হইতে পারেন। 

এই ব্যবস্থায় নির্বাচনে বিলম্ব ঘটে ও প্রাথিগণেরও নির্বাচনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 


সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন_ 45070107081 18)1996068610 
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ভারতবধে বিদেশী শাসনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি, রাজনৈতিক বা অর্থ- 


নিরবাচকমণ্ডলী ১৮১ 


নৈতিক মতবাদের পার্থক্য অস্ঠস।রে সংগঠিত না হইয়া সামাজিক এবং ধর্মগত 
পার্থক্যের ভিত্তির উপর সংগঠিত হইয়ছিল। এইজন্য রাক্গনৈতিক দলগুলির 
হেন্দু, মুলমান, শিখ, খুষ্টান গ্রভৃত্তি নামকরণও হইয়াছিল । বুটিশ শাসনকালে 
নিবাচন (প্রথার দ্বার] যখন আইনপভার আসনগুলি পুরণ করিবার ব্যবস্থা হইল 
₹থন হইতে প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পথক নির্বাচন-কেন্দ্ের মধ্য 
দিখা নিজ নিজ প্রতিনিধি-নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল । আইন-পরিষদে বিভিন্ন 
»স্প্রদ|য়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত ছিল এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
পৃথক নির্বাচনের ছারা এই অ।সনগুলি পুরণ কর] হইত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য 
নির্ধারিত আসনগুলি হিন্দু ভোটদ[তগণের ভোট দ্বর। নিব।চিত হিন্দু প্রতিনিধি 
দ্বার] পুরণ কর! হইত, আর মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুসলমানগণের প্রদত্ত 
ভে।ট দ্বারা নির্বাচিত হইত | হিন্দুর, মুসলমান ভোটদাতার ভোটের প্রয়োজন 
হইত ন।, আবার মুসলমান 'প্রত্তিনিধির নির্বাচনের জন্ত হিন্দুর ভোউগ্রার্থী হইতে 
হইত না। এক অঞ্চলের অধিবাসী ও সমন্বার্থমম্পন্ন হইলেও হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব 
করিত হিন্দু, আর মুললমানের প্রতিনিধিত্ব করিত মুসলমান । 

সাম্প্রদারিক ভিত্তিতে পৃথক শিবাচনের পক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, 
শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্টদলের পিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদল একমাত্র পুথক নির্বাচনের 
সাহায্যে প্রতিযোগিতা করি] তাহাদের ন্ায্য অধিকার সংরক্ষণ করিতে সমথ 
হয়। প্রথক মিধাচন প্রথার অবর্তমানে তাহাদের একটি প্রতিনিধিও হয়ত আইন- 
নভার সদশ্ত নির্বাচিত না হইতে পারে৷ এইবপ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদলের স্বার্থহানি 
হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। 

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে দেখা 
যায় না। এই ব্যবস্থা! মাগুষের চিন্তাধার।কে সঙ্কুচিত করিয় সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন 
করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক সাম্প্রদায়িক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় 
ব্যগ্র হইয়া উঠে, ফলে জাতীয়-স্বাথের হানি হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক 
বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয় অন্ত সম্প্রদায়ের সমস্বার্থের ক্ষতি করিবার্‌ জন্ত সচেষ্ট থাকে। 
সরকারা চাকুরীগুলিতে যোগ্যতার যুপকণাঠর পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সংখ্যান্থপাতের 
দাবীতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ফলে, দুনীতি ও অযোগ্যতার কারণে শাসন- 
ব্যবস্থ। দুর্বল হইয়া পড়ে। পূথক নির্বাচনব্যবস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির 
একট! প্রধ।ন অন্তরায় । যে সম্প্রদায় সংখালঘু বলিয়া বিশেষ স্থযোগ-ক্বিধার 


১৮২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অধিকারী হয়, তাহারা কখনই নিজ গ্রচেষ্টা দ্বারা যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় 
জীবনে একট! বিশিষ্ট আসন অধিকার করিবার প্রয়াস পায় না। ভারতবর্ষে 
সাম্প্রদায়িকতার ফলে দেশ আজ দ্বিধাবিভক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যান্থপাতিক 
প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করিয়] লইলেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন- 
ব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয় । 


নিব্ণচকমগ্ুলীর কর্তব্য-_ মা ৪71০610719 01 656 [716060869 


ন্বরোচারী অথবা এক-নায়কের অধীন শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমগ্ডলী নিক্ছিয় 
দর্শকের পর্যায়ে পরিণত হয়। শাসকের ইচ্ছান্ুসারেই শাসিতের কার্যাবলী 
পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র স্গ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আধুনিক যুগে শাসক-শাসিতের 
সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শাপিতেরাই শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া 
শাসনকার্কে চালু রাখে । 

গণতান্ত্রিক শ।সনব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রই ভোটদানের অধিকারী । 
ভোটদ।ন-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া নির্বাচকমণ্ডুলী আইনসভার সদস্য নির্বাচন 
করে। আইনসভা শালনকৃপক্ষের কার্ষের তদারক করে| সুতরাং শেষ 
বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষমতা যে কেহই পরিচালিত করুক ন1 কেন, ক্ষমতার 
একমাত্র উৎস হইল নির্ব(চকমণ্ডলী | 

প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যতীতও ভোটদাতৃমগ্লীর আর একটি কর্তব্য হইল শাসন- 
কতৃপক্ষের কার্ষের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। (নির্বাচিত প্রতিনিধি বা শাননকতৃপিক্ষ 
যদি নির্বাচকমণ্ডলীর মত উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত আইন-প্রণয়ন ব1 
শাসনকার্ধ পরিচালিত করে, তাহা হইলে ভোটদাতৃগণ শক্তিশালী জনমত গঠন 
করিয়া সর্বতোভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । নির্বাচক- 
মণ্ডলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে জনমত অন্রসারে কার্ধপরিচালনায় বাধ্য 
করিতে পারে। অল্লব্যবধানে নির্বাচন, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ, গণভোট ও গণ- 
প্রস্তাব অধিকারের মধ্য দিয়! নির্বাচক্ষ্গুলী সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । অপরপক্ষে, সভালমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র 
প্রভৃতির মধ্যদিয়াও নির্বাচকমগ্ডলী সরকারের উপর পরোক্ষভাবে জনমতের শক্তিকে: 
কার্ষকরী করিতে পানে । 

বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের লরকারই দলীয় 0 উপর গ্রতিষ্িত। 


নির্বাচকমণ্ডলী ১৮৩ 


প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ নীতি ও কার্ধক্রম আছে। এই নীতি ও 
কার্যক্রম নির্বাচকমগ্ডলী কতৃক সমধিত ন1 হইলে সেই দলের পক্ষে সরকার গঠন 
কর। সম্ভব নয়। স্থতরাং নির্বাচকমগ্ঙগী শাসন-ব্যবস্থার নীতি ও কার্ধক্রমের 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারে । 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচকমগ্ডলী শুধু 
নিক্ষিয় দর্শক মাত্র নহে, তাহাদের কার্ষের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শাসন-ব্যবস্থা দক্ষ 
ও জনন্বার্থের পরিপোষক হইবে কিন তাহা প্রধানতঃ, নির্বাচকমণ্ডলীর যোগ্যতার 
উপর নির্ভর করে। এইজন্য বল! হয় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে স্ুসংবন্ধ 


ও সদাজাগ্রত জনমতের উপর । 
এ 
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ভোটদাতা -ড০9:5 

ব্রিটিশ শাসনকালে শেষ পর্যন্ত ভারতে শতকর মাত্র ১৪ জনের ভোটাধিকার 
ছিল। বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল ভারতে প্রাঞ্চ বয়স্কের ভোটাধিকার 
প্রবর্তন করা। লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে ভোটদাতা হিসাবে গণ্য 
হইতে হইলে নিয়লিখিত গুণগুলি থাকা চাই £--(১) অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক 
হওয়া চাই; (২) স্থস্থ মস্তিষ্ক হওয়া চাই; (৩) কোন নির্বাচন এলাকার 
বাসিন্দা হওয়া চাই; এবং (৪) নির্বাচনের সময় কোন অসাধু বা বে-আইনী 
কার্ধ না করা হয়। নৃতন সংবিধানের এই নিয়ম অনুসারে ভারতের প্রায় অর্ধেক 
সংখ্যক লোক ভোটাধিকার লাভ করিয়া! ভারতকে প্রকৃত গণতন্ত্রে পর্যবসিত 
করিয়াছে । এই কারণেই প্রস্তাবনায় বল] হইয়াছে যে ভারতে শাসনক্ষমতার 
উৎস হইল “আমরা ভারতবাসী” (“দ্০ 0) 090019 9৫ [001%% )। 


নির্বাচন এলাকা -007886100910689৪ 

লোকসভার নির্বাচনের ব্ন্ রাজ্যগুলিকে আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকায় ভাগ 
কর1 হইয়াছে । শাসনতাস্ত্রিক অহিন অনুসারে এই এলাকাগুলির সীম! এক্পভাবে 
স্থির করিতে হইবে যাহাতে 'যত সংখ্যক অধিবাসী পিছু একজন করিয়া সদস্য 
নির্বাচিত হইবে তাহী। ষেন ভীবতের স্বজ সমীন হয়। বাঁজ্যেব বিধানমভীব 


১৮৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নির্বাচন এলাকাও একই নীতিতে নির্ধারিত হয় অর্থাৎ জনসংখ্যা ও সদস্যের মধ্যে 
অন্থপাত সকল এলাকায় যেন যথাসম্ভব সমান হয়। পূর্ববর্তী আদমস্তুমারীকে 
ভিত্তি করিয়৷ জনসংখ্য এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে নির্বাচন এলাকা! স্থির হয়। 

লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভার সদশ্তগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতাগণ কর্তৃক 
নির্বাচিত হন। কিন্তু রাজ্যসভার ২৩৮ জন সদশ্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন । 
বাকী ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্য বিধানপরিষদের সদস্যগণ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়রূপেই নির্বাচিত হন। শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধিগণ 
প্রত্যক্ষভাবে এবং রাজ্য বিধানসভ1 ও স্থায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা 
নির্বাচিত সদন্তগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে গোপন ভোট পদ্ধতি 
অন্রসরণ করা হয়। 


সংক্ষিগ্তসার 


নিব1চকমণ্ডলী ও সাবজনীন ভোটাপিকার- জনসংখ্যার যে অংশ 
ভোটদান করিয়া! আইনসভার সদশ্ত নির্বাচন করিতে সক্ষম, তাহাকে নির্বাচকমণ্ডলী 
বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদান ক্ষমতা থাকা গণতন্ত্রের একটি 
অপরিহাধ অঙ্গ । বিকৃত-মস্তিফ, দেউলিয়।, দুর্বৃত্ত, বিদেশী প্রভৃতির ভোটদান 
ক্ষমত। থাকে না। ভোটদান-ক্ষমত1 এক নাগরিক অধিকার বলিয়! পরিগণিত 
হইলেও প্ররুতপক্ষে ইহ1 নাগরিক জীবনের একটা প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য 
যাহার! স্ষ্ভাবে পালন করিতে অক্ষম, তাহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত 
কর] হয়। 

স্্ীলোকের ভোটাধিকার-_ত্ত্রীজাতি পুরুষের উপর নির্ভরশীল, যুদ্ধে 
যোগদানে অক্ষম ও পারিবারিক স্থখশাস্তির পক্ষে অপরিহার্য -_এই সমস্ত কারণে 
এতদিন পর্যস্ত তাহাদিগকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল । 
অধুন! স্ত্রীজাতি জীবনের নানাক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যত৷ প্রমাণ করিয়া পুরুষের 
সমান ভোটদান-ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। স্ত্রীজাতি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিলে রাজনৈতিকক্ষেত্র হইতে অনেক' নীচতা লোপ পাইবে ও রাষ্ট্রের 
শক্তি দিগুণিত হইবে। 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিবণচন- গ্রতাক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতৃগণ ভোট দিয়া 


নির্বাচকমগ্ডলী "১৮৫ 


সরাসরিভবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পরোক্ষ প্রথায় ভোটদাতৃগণ একদল 
মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ও এই প্রতিনিধিগণ আসল প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদ1ত] ও প্রতিনিধি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত 
থাকিয়া মতামতের আদান-প্রদান করিতে পারেন। এই প্রথা ভোটদাতার 
রাজনৈতিক চেতন] বৃদ্ধি করে। পরোক্ষ নির্বাচনে ইহা সম্ভব নয়। ইহাতে 
প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক ভোটদাতা কতৃক নির্বাচিত হইয়া! থাকেন বলিয়া! তাহার 
দায়িত্বজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়। পরোক্ষ নির্বাচনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও চুর্নাতি প্রশ্রয় 
পায়। কিন্ত পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর প্রতিনিধির নির্বাচন সম্ভব হয় ও নির্বাচন- 
কাষে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে ন]। 


ও 
সংখ্যালঘিষ্ঠদের নির্বাচন সমন্যা 


খ্যালঘুদলের প্রতিনিধির অর্ভীবে গণতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে না। এইজন্য 
নিয্ললিখিত নির্বাচনপ্রণালীগুলির দ্বার] সংখ্যালঘুদলের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা 
কর] হইয়! থাকে । 

১। একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন); ২। তালিকা- 
প্রথায় আচ্ছপাতিক নির্বাচন । ৩। সীমাবদ্ধ ভোট; ৪। স্তপীকারী ভোট; 
৫ | পৃথক নিবচনব্যবস্থা | 

এই প্রণালীগুলির মধ্যে পূর্বে ভারতে প্রবতিত পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা 
ক্ষতিকর । এই ব্যবস্থায় জাতীর়তাবোধ নষ্ট হয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যধ্যে 
কলহ-বিবাদ অনিবার্য হইয়া উঠে । ঞ্ষলে, শাসনব্যবস্থা! দুর্বল হইয়া] পড়ে। 

নির্বাচকমগ্ডলীর কতব্য--১। প্রতিনিধি নির্বাচন কর1; ২। প্রতি- 
নিধির মাধ্যমে শাসনকতৃপক্ষের নীতি ও কাধক্রমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; 
৩। প্রত্যক্ষভাবে গণভোট, গণগ্রস্তাব-অধিকার ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দ্বার] 
সক্রিয়ভাবে শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ কর]। | 


প্রশ্ন ও উত্তর 
1. ৬৮17120 15 1062186 05 2019 5277966 ?2 120৬7 0 5090 00050 16৮? 91599]14 
£13275 06 9125 11701086010 60 800210 336866 ? [ 2. 5, (0920.) 1960 ] 


প্রাপ্তবয়ক্ষের ভোটাধিকার বলিতে কি বুঝ? কি ভাবে ইহ। সমর্থন কর? ইহার কি কোন 
বাধা আছে? 


১৮৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উঃ- গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়গ্ধ ব্যক্তিই ভোটদানের অধিকারী বলিয়া 
গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে সেইরূপ ব্যাপক। 
আবার যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদান ক্ষমত1 হইতে বঞ্চিত থাকে, গণতস্ত্রের পরিসর সেই 
অনুপাতে সংকীর্ণ হয়। একটি দেশে যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিত! সকলেরই ভোটদানের ক্ষমত৷ থাকে 
তখন তাহাকে ব্যাপক ব| সর্বজনীন ভোটাধিকার বল৷ হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার হইলেও 
অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, দেউলিয়!, ভবঘুরে প্রস্ৃতি শ্রেণীর ভোট দিবার ক্ষমতা! থাকে ন!। 

পক্ষে যুক্তি--১। ভোটদান ক্ষমত। ব্যক্তি মাত্রেরই জন্মগত অধিকার । রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতার ভিত্তি হইল জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা! এবং এই ইচ্ছাকে কার্ষে পরিণত করিবার একমান্র 
উপায় হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার দান। 

২। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মতির উপর' প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জনগণের 
ভোটদান ক্ষমতা না থাকিলে তাহার! প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়। তাহার সম্মতি প্রকাশ করিতে 
পারে না। 

৩। ভোটদান ক্ষমত! প্রয়োগ করিয়। জনসাধারণ অকর্নণ) ও দায়ত্বজ্ঞানহীন মরকারকে 
অপসারিত করিয়। স্বৈরাচার বন্ধ করিতে পারে । 

৪। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। 
সুতরাং এই সাম্য-নীতির ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন কর! যায়। 

নিপক্ষে যুক্তি £ ১। মিল, মেইন, লেকি প্রভৃতি মনীষিগণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে 

মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাহার! বলেন যে, যাহাদের ভোটদানের উপযুক্ত যোগ্যতা নাই, তাহাদের 
ভোটাধিকার দেওয়। যুক্তিসঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে মিল বলিয়াছেন যে, যাহারা লিখিতে পড়িতে 
জানে ন! ও গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক স্ুত্রের সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, তাহাদের ভোটাধিকার 
দেওয়|! উচিত নয়। তিনি বলেন, আগে শিক্ষ। পরে ভোটদান ক্ষমত| । ( 001%৮6158] 0980131708 
00186 73:20606 00121567521 6170701)010156101)0 )* কিন্ত মিলের এই মতের নীতি হিসাবে বা 
বাস্তব জীবনে বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। বর্ণপরিচয় থাকিলে তাহাকে "শিক্ষিত বল! চলে না ব 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাত৷ হিসাবে বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তি অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর একথ! সবসময়ে সত্য নহে। 
বরঞ্চ ভোটদানের আঁধকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্ত অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়। অহ্য 
অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে । তবে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্]বস্থার সাফলোর জন্ঠ যে, ভোটদাতার 
€. শিক্ষার প্রয়োজন ইহ। অস্বীকার করা যায় না। 

২। অনেকে বলেন যে, ভোটদাতার কিছু পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হওয়! চাই এবং কিছু 

কর প্রদানের ক্ষমতা থাক! চাই। কিন্তু আধুনিক কালে এই গুণগুলি আর ভোটদান ক্ষমতার 
*যোগ্যত। বলিয়া! বিবেচিত হয় না। ৪ 
প্রাপ্তবয়ন্ধ দায়িতববোধসম্পন্ন প্রত্যেক বাক্তিই বর্তমানে ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী বলিয়! 


গীণা হয়? 


এক্লাদস্ণ ধ্যান 
জনমত ও রাজনৈতিক দল 
€70019110 00104171017 2150 7১011010981 [2816155 ) 


গণতন্ত্র ও জনমত- 10675007805 ৪180 1১01)110 00701171010 


গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত স্যষ্টি 
করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাপন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও 
সক্রিয়ভাবে শাসনকার্ধ-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি 
তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য 
বদ্ধপরিকর ন। হয়, তাহ! হইলে গগতন্ত্রের অবসান হইয়৷ শ্বরতস্ত্ব বা একনায়কত্বের 
অভ্যুদয় অবশ্ঠস্তাবী | স্থুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও কার্কারিতা সচেতন ও 
সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে । 


জনমতের প্রকতি__ ৪৮516 01 2819110 0011)1017 

জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তিই একমত হইবে। প্রত্যেকটি 
বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে । জনমত 
বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝায় না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের 
মতই যে সকল সময় নিভূ্ল হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। .স্থতরাং 
জনমত বলিতে সর্ববাদিসম্মত মত বাঁ সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত বুঝায় না। এ অবস্থায় 
কোন্‌ মতকে জনমত বল যায় তাহা স্থির কর] এক সমস্যা । বর্তমান গণতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মত পোষণ করে, সাধারণতঃ তাহাই জনমতরূপে 
পরিগণিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ট দল এই জনমত সমর্থন না-করিতে পারে, কিন্তু 
তাই বলিয়। তাহার। যেন এই মতের প্রাতি বিরূপ-ভাবাপন্ন না হয়। সংখ্যালঘুক্ঠ 
দল যদি বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন হইয়] সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরোধিত1 করে, তাহ! 
হইলে তাহাকে স্ুসংবদ্ধ জনমত বল চলে না। তবে একথা ম্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি তাহাদের সংখ্যাধিকের বলে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের 
প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়' স্বার্থসাধনের নিমিত্ত কোন মত পোষণ করে, তাহা 
হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বলিয়াই তাহাকে জনমত বল! সমীচীন নয়। 


১৮৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জনসাধারণের প্রায়ই নিজন্ব কোন মতামত থাকে না। ববুদ্ধিমান্‌ ও কর্মঠ 
ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থসংঙ্লিষ্ট সমস্তাসমূহ ও তাহাদের সমাধানের উপায়গুলি স্থির 
করেন এবং এইগুলি জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়া! জনসাধারণের মধ্যে মতের 
স্ষ্টি করিতে সহায়তা করেন | জনসাধারণ তাহাদের বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগ করিয়া 
এই সকল চিন্তানায়কদের মতে আস্কাবান্‌ হয়। এইরপে জনসংখ্যার বিশাল 
এক অংশ যখন কোন নির্দিষ্ট মতের সমর্থক হয়, তখন তাহাকে জনমত বলা হয়। 
সুতরাং যে মত জনগণের বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ হইল 
জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই প্রকৃত জনমত বলা হয়। 
ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের স্বার্থসম্পকিত কোন মতকে জনমত আখ্য। দেওয়া 
চলে না। 


জলনমত-গঠনের বিভিন্ন উপায়__-07£5708 01 80110 01170107 


নানা উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে 
জন্মতগঠনে সংবাদপত্র (৫৪ 791)6:) এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র-পাঠার্থীর সংখ্য। ক্রমশঃই বুদ্ধি পাইতেছে। 
সংধাদপত্রগুলি যে নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন করিয়া কেবল জনগণের জ্ঞানের 
পরিধি-বিস্তারে সহায়তা করে তাহা নয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ পব্রিবেশন- 
পদ্ধতির মধ্য দিয়! তাহার] পাঠকদের মত গঠনের সহায়তা করে । এ ধিক দিয়া 
দেখিতে গেলে জনমত-গঠনে সংবাদপত্র যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক৷ গ্রহণ করে, তাহ! 
অস্বীকার করা চলে না। সংবাদপত্রগুলি যদি এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ 
রাখিয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে দেশে প্রকৃত জনমত গঠিত 
হইতে পারে । সঠিক সংবাদ-পরিবেশন এবং নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক সমালোচনা 
দারা সংবাদপত্রগুলি জনমতকে শিক্ষিত ও চিস্তাশীল করিয়া তুলিতে পারে । 

৬ জনমত-গঠনে শিক্ষায়তনগুলির € ৪0৪6৪$1০78] [11861651008 ) 
গ্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে। বাল্যকাল ও টৈশোরে মান্য যে শিক্ষালাভ করে, 
পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিক্রমণীয় হইয়া উঠে। দেশে ধাহার' 
নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের শ্টা, তাহার! প্রায়" সকলেই বাল্যের ও যৌবনের 
শিক্ষার দ্বার] অনুপ্রাণিত হইয়! থাকেন। এই কা'রণে একনায়ক-পরিচালিত 
দেশগুলিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূলনুত্রগুলি সম্বন্ধে 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৮৯ 


বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে পরবর্তী জীবনে তাহার! এভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া 
উঠেঞ 

রাজনৈতিক দলজমূহ 0১০1101081 1১9198) দেশের বিভিন্ন সমস্ত| সম্পর্কে 
জনসাধারণের নিকট জনমভা, সংবাদপত্র ও পুস্তিকা মারফৎ তাহদের মতবাদ 
প্রচার করিয়া জনমত প্রভ/বিত করিবার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলির 
প্রচারকাধের দ্বারা জনগণ দেশের বিভিন্ন সমশ্যাগুলির সহিত পরিচিত হয় ও 
রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহাস্থিত হইস্া উঠে। 


অধুনা বেতার ও চলচ্চিত্রের (899010 2770. 017761018 ) সাহাযো প্রচার- 
কাধ পরিচালনা করা হয়। জনশিক্ষার প্রসার করিয়া জনমতগঠনে বেতার 
ও চলচ্চিত্রের অবদান ঞ্জাদৌ উপেক্ষণীয় নহে । 


দেশের আঁইনসভার € [,68151918)9 ) তর্ক-বিতর্ক ও আলে।চনা দ্বারাও 
জনমত সচেতন হইয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে অধিকতর উতপাহী হয়। 


আহন ও জনমত- 9 ৪110 12010110 (01017710] 


বর্তমান যুগে নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা রাষ্ট্রগ্রণীত আইন দ্বারা 
বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় । আধুনিক রাষ্ট্রগুলে আইন প্রণয়ন করিয়া মাচুমের, 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মসন্বন্ধীয় ও কৃষ্িগত জীবনধার] নিয়ন্ত্রণ 
করিয়। তাহার ব্যক্তিত্ব-বিক।শের সহায়ত করিবার অধিকার দাবী করে। বস্ততঃ 
মানব-জীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহ। সম্পূর্ণরূপে বাষ্ট্রগ্রভাবনুক্ত বলা যাইতে 
পারে। স্থৃতরাং এরপ ক্ষেত্রে রাইজ্প্রণীত অ।ইন-কান্ধন ও বিধি-নিষেধগুপি যদি 
সার্বজনীন ও সর্ববা দিসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ন। হয়, তাহা হইলে রাষ্্রগ্রবর্তিত 
অইনগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক ন! হইয়া তাহ।র অন্তরায় স্যষ্টি করিতে 
পারে। এইজন্তই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রের মূলকথা, 
হইল যে, শাসনশ্ব্যবস্থ।! জনমতের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে । জনগণেরপ্ 
ভোট দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এবং 
আইনসভার প্রধান কর্তব্য হইল জনন্ব।র্৫থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন 
কর1। নির্বাচিত গ্রতিনিধিগণ &দি জনন্ার্থ-বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তাহা 
হইলে তাহারা জনগণের আস্থাহীন হইবেন ও পরবতী নির্বাচনকালে জনগণের 
সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবেন। স্থতরাং শাসন-বিভাগ বা আইনসভার পক্ষে 


১৯০: বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দীর্ঘকাল পর্মস্ত জনমত-বিরোধী কার্য কর] সম্ভব নয়। আইনস্কভা-প্রণীত আইন 
যদি দেশের জনমতক্ প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহ] হইলে সে অইনের 
বিশেষ কোন মর্যাদা থকে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাকে জনমতের 
বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যে শাসন-ব্যবস্থা জনমত দ্বারা সমধিত নয়, 
তাহ1 কখনও স্বদূঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণের অকু আগ্ুগত্য ও 
বস্তার অভাবে তাহার পতন অবশ্ঠস্তাবী । জনগণ সভা-সমিতি, সংবাদপত্র, 
শোভা যাত্রা, প্রচার-পুস্তিক গ্রভৃতির দ্বার অইনমভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলি ব্যর্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অস্ত্র 
“বিদ্রোহ” দ্বারা শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। স্তরাং আইন- 
প্রণয়নে জনমতের জয় অবশ্ঠন্তাবী | $* 
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কিছুদিন পূর্ব পর্বন্ত ভারতে প্রকৃত জনমত বলির! কার্ধতঃ কোন শক্তি ছিল ন1। 
জনমত-গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্র্য অশিক্ষা ও পরাধীনতা। পরাধীনতার 
অবসান হইবার ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃ আত্ম-সচেতন হইয়া! তাহার ন্যাধ্য 
অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে শিখিতেছে। শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন 
ভোটাধিকার প্রদানের ফলে তাহাদের জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে দুর হইয়াছে । রাজনৈতিক দলগুলি যদি 
তাহাদের সক্কীর্ণ ব্বার্থ ছার] প্ররোচিত না হইয়া জাতীয় স্বার্থ ছার! অনুপ্রাণিত হয়, 
তাহা হইলে অচিরে ভারতে শক্তিশালী ও সপ্রিয় জনমত গঠিত হইবে । 
বর্তমানে প্রাদেশিকতা ভারতে জনমত-গঠনের একটি প্রধান অস্তরায়রূপে 
দেখা দিয়াছে। প্রাদ্দেশিকতার মূল কারণ হইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাব। 
প্রকৃত শিক্ষায় আলোকপ্রাঞ্চ হইলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাপিগণ এক অথগ্ড 
টক্বাতীয়তাবোধে উদ্ধুদ্ধ হইয়! নিজেদের ভারতবাদী বলিয়া! মনে করিবেন । জনমত 
যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্ধুদ্ধ হয়, সেজন্য দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। 
রাজনৈতিক দল-_-০1161981 2৪ ৩ 
বর্তমানে সভ্য রাষ্্রগুলির শাসন-ব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আধুনিক গণতন্তরগুলিকে প্রতিনিধি-পরিচালিত গণতন্ত্র বলা 


জনমত রাজনৈতিক দল ১৯১ 


যাইতে পারে । দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাসম্পর্কে সকলে 
একমতধ্ধিলম্বী হইতে পারে না| যে সমস্ত লোক একই নীতিকে কার্ধকরী করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোক লইয়! এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত 
হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত যতই যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হউক ন। কেন তাহা একক- 
ভাবে কার্ধকরী হইতে পারে না। সেজন্য এক-নীতিতে আস্থাবান অধিকসংখ্যক 
লোক যদ্দি একতা বদ্ধ হইয়া! তাহাদের নীতি ও কার্ধক্রম সফল করিবার জন্য বদ্ধ- 
পরিকর হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। সুতরাং 
রাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল-_একতাই বল। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক 
দল একই উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত হইয়| তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে। জাতীয় 
স্বার্থের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষজাধন হইল বাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্ত। দলীয় 
্বার্থসাধন করিবার উদ্দেশ্তে দল গঠিত্‌ হইলে, সে দল আদশত্রষ্ট হইয়া কুচক্রীদলে 
( ০৮07) ) পরিণত হয় । প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ- 
সাধন করিবার নিমিত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়]! শাঘনকার্ধ পরিচালন! 
করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে । কিন্তুদলীয় শাসন ঈশ্বরাঙমোদিত-_এই কথা প্রচার 
করিয়! কোন রাজনৈতিক দলই বঙমান যুগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে 
না| দলীয় শাসন-ব্যবস্থার পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাক] চাই। 
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প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সঙ্ঘ- 
বদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাঁস্তবক্ষেত্রে ইহার মত কার্যকরী করিতে মনস্থ্‌ 
করে, তাহা হইলে ইহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমন্যাসম্পর্কে 
ইহার দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয়সমস্তাগুলি নির্ধারণ করিয়! সেই সমস্তা- 
গুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কাধক্রম স্থির করিতে হয়। 
জাতীয় সমস্তা ও সমস্তাসমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্ধ হইল সেই 
নীতিকে নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কর1। সংবাদপত্র, 
সভ1-সযিতি ও পুস্তিকা-প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়! জনমতকে দলের অনুকূল করির] 
গঠন করিবার জগ্ঠ প্রত্যেক দলকে গ্র্চাকার্ধয চালাইতে হয় । যত অধিক সংখ্যক 
লোক এই প্রচার কার্ষের দ্বার! উদ্বুদ্ধ হইয়া! দলীয় নীতিতে আস্থাবান্‌ হয়, দলের 
সমর্থকসংখ্য1 ততই বৃদ্ধি পায় । আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেকটি 


১৯২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সার্ধারণ নির্বাচন-ছন্বে 
অবতীর্ণ হয়! 'রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য। নিজ মিজ দলের 
প্রাণীর পক্ষে ভোটসংগ্রহের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে জোর প্রচারকার্য 
চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, 
সেই দলের: নেতৃগণ মগ্্িলংসদ গঠন করিয়া! শাসনকার্ধ-পরিচ1লনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল তাহার নীতি ও 
কার্মক্রম অন্ুলারে দেশের শাসনকার্ধ “পরিচালনা করিয়! জাতীয় সমস্যাগুলির 
সমাধান করিতে সচেষ্ট থাকে । এইবরূপে নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থন- 
লাভের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দল' কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষমতালাভের 
পর সেগুলিকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা কর! হয় যে'দলগুলি আইনসভার 
অপেক্ষ।কৃত কমসংখ্যক আসন দখল করে, তাহারা বিরোধীদল বলিয়] পরিচিত 
হয়। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাধের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধীদল আলাপ- 
আলোচন1, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নেত্বরের দ্বারা মন্ত্রিমগুলীকে তাহাদের কতব্য সম্বন্ধে 
গর্বপা অবহিত রাথে। মন্ত্রিমগুলী তাহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা 
করিয়। খুশীমত শাসনকার্ধ পরিচ[লনা করিলে, বিরোধীদল জনমত জাগ্রত করিয়। 
মন্ত্রিগ্ুলীর কাধে বাধা স্থ্টি করিতে পারে। 

রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের মতের পার্থক্য অনুসারে সাধারণতঃ চার 
ভাগে ভাগ করা হয়-_-উগ্র বামপন্থী (17:00 106 ) বামপন্থী (19৮) 
দক্ষিণপন্থী (1301 ) ও উগ্র দক্ষিণপন্থী (77%61009 13161) )। উগ্র বামপন্থীদল 
সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়৷ নৃতন পরিবেশের স্থষ্টি করিতে চান । 
বামপন্থীর] প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার প্রগতিমূলক পরিবর্তনের বিশ্বাসী । 
দৃক্ষিণপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। বর্তম।ন অবস্থাকে বজায় 
রাখা তাহার] সমীচীন মনে করেন। উগ্র দক্ষিণ-পন্থিদল অতিরিক্তমাত্রায় 
রক্ষণশীল । তাহার অধুনালুপ্ত পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী । 
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প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দল অসংবদ্ধ জন্মতকে স্থুসংবদ্ধভাবে গঠন করিয়া 
ইহাকে শক্তিশালী রুরিয়৷ তুলে। এই উদ্দেস্তে দলগুলি নানাপ্রকারে প্রচারকারধ 
পরিচালন! করিয়া! থাকে । রাজনৈতিক দলগুলি দেশেরপ্বিভিন্ন সমস্যা ও তাহাদের 


জরমত ও রাজনৈতিক দল ১৯৩ 


সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের দম্মূথে উপস্থিত করিয়] জনসাধারণকে এঁ সমস্ত 
বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা করে । ' প্রচারকার্ষের মধ্য দিয় দেশবাসী এ সমস্ক 
জাতীয় সমস্যা ও তাহাদের সমাধানপ্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, 
সাধারণ স্বার্থ-সং্লিষ্ট ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ জন্মে ও তাহাদের রাজনৈতিক 
অধিকার ও কর্তব্যজ্ঞান বুদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির কার্ধকলাপের 
মধ্য দিয়! জনশিক্ষ! বিস্তার লাভ করে। 

দ্বিতীয়তঃ, সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শাসন-ব্যবস্থা সুষ্টভাবে 
পরিচালিত হইতে পারে না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসংসদ গঠন 
করিয়া শাসনকার্ধ পরিচালনা করে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি 
যথাসম্ভব সফল করিতে সচেষ্ট থাকে ।* কিন্তু আইনসভার সদশ্তগণ যদি তাহাদের 
দলের নেতৃগণ কতৃক গৃঠিত মন্ত্রিমগুলীর কার্ষে সহায়তা! ন1 করিয়। তাহাদের 
খুশীমত ভোট দেন, তাহা হইলে মন্ত্রিগুলীর শাসন-পরিচালন। কর। সম্ভব হয় 
না। 'দলের সদন্তগণের নিয়মান্বতিতা ও শৃঙ্খলার অভাবে শাসন-কতৃপিক্ষ 
স্থায়িভাবে কোন শাপননীতি' প্রবর্তন করিতে পারে না।' দলের সমর্থন ব্যতীত 
গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থায়িত্বলাভ করিয়া দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সফল করিতে 
পারে না। 


তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ন! হইলে শাসনকার্ধের কোনরূপ 
উত্কর্ষসাধন ভৃওয়া সম্ভবপর হইত না। ক্ষমতার অধিকারীদল নিজ ইচ্ছানুসারে 
শ।সনকার্ধ পরিচালন] করিয়া! যাইত । ' বর্তম।ন যুগে দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবতিত 
হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক'দল শাসনকার্ধ পরিচালন। করিবার স্থযোগ 
পায় এবং এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়1 শাসনকার্ধের উৎকর্ষ সাধিত 
হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে ।' সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্ধ-পরিচালনার. ভার গ্রহণ 
করিলেও সংখ্যালঘিঠ দলের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে তাহার] জনম্বার্থ-বিরোধী 
কেন কাজ করিতে সাহসী হয় না। 

দলীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, যে-সমস্ত দেশে ক্ষমতার 
স্বাতন্ত্রবিধান-নীতি *শাসন-পরিচালনাক্ষেত্রে কার্ধকরী করা হইয়াছে, সে-সমস্ত 
দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিঁ্াই সরকারের রিভিন্্র বিভাগগুলির মধ্যে 
যোগস্থত্র স্থাপিত হইয়াছে । , দলীয় শাসন-ব্যবস্থার ফলে শাসন-কতৃপক্ষ ও 


১৩ 


১৯৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আইনসভার মধ্যে যোগহ্ত্র ও সহযোগিত। স্থাপিত হইয়া শাসনব্যবস্থা 
অব্যাহত আছে। ৃ্‌ 
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প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ স্থষ্টি করিয়' 
দলাদলির স্যব্রপাত করে। দলের প্রাধান্ত বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক সময় 
ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত হয়। দলীয় সংহতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কোনরূপ 
মতানৈক্য বরদাস্ত করা হয় না। দলের নেতার মাধ্যমে যে দলীয় নীতি 
নির্ধারিত হয়, বিবেকবুদ্ধি-বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সদশ্তকে সেই নীতি মানিয়া 
চলিতে হয়। ফলে, স্বাধীনভাবে চিস্তা কর] বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা 
সম্ভব হয় না। সুতরাং দলীয় শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অস্তরায় 
সি করে। 

দ্বিতীয়তঃ, দলীয় অন্কুশাসনের প্রতি অন্ধ ও অখণ্ড আন্মগত্যের ফলে দলের 
সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথ! ভূলিয়! দলীয় স্বার্থকে বড় করিয় দেখিতে 
অভ্যস্ত হয়। জাতীয় সমন্তাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া 
বিবেচন! না করিয়! দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচন। কর। হয় । 

তৃতীয়তঃ, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি 
রাজনৈতিক দল ভোটসংগ্রহ-ব্যাপারে তৎপর হয়। আর এই ভোটসংগ্রহ 
ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ যে সমস্ত পদ্থা অবলম্বন করে, তাহাতে 
দেশের নৈতিক আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে | বিভিন্ন দলের 
বিশিষ্ট নেতৃগণ তাহাদের সামাজিক পদমর্ধাদা ভুলিয়! পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত 
আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চালনা করিয়া সমাজে এরূপ দূষিত আবহাওয়ার স্পট 
করেন, যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ 
ও মিথ্যাগ্রচার, কলহ ও দ্বন্ব প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সরান ুষ্ট ব্রণের মত 
আবিভূ্ত হয়। 

চতুর্থতঃ, নির্বাচনঘ্ন্বে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেইদল রাজনৈতিক 
ক্ষমতার অধিকারী হয় ও যষ্ত্রিসংসদ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষু্ন রাখিবার 
নিমিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাকুরী। সরকারী সাহায্য ও সন্মান যোগ্যতা 
বিচার না করিয়া দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অকু্ভাবে বিতিরণ করিয়! দলের 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৯৫ 


সংহতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগ্যব্যন্তি অপর দলতৃক্ত বলিয়! 
সরকারী কার্ষে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে শাসন-ব্যবস্থ! দুর্বল হইয়া 
পড়ে। "অপরপক্ষে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভ করিতে পারে না, সে দল 
বিরোধী-দল বলিয়া পরিচিত হয় ও সর্বদ1! সরকারী কার্ষের ভাল-মন্দ বিবেচনা 
ন1 করিয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিত্রান্েষণ করে ও সর্বপ্রকারে সরকারী কার্ধে অন্তরায় 
স্ষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকে। 

দলীয় শাসনের আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, দলের নেতৃত্ব যখন জনকয়েক 
স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয়, “তখন এই কুচক্রী দল নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ- 
সাধনের নিমিত্ত জাতীয় স্বর্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না। 


ভুই- দল বনাম বন্থ- টিনা নিনিরির 85966] ৪, 718161016-2915 
১015111 

গণতান্ত্রিক শাপন-ব্যবস্থায় 'ধাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা 
যায় না। অনেকে মনে করেন যে, শাসন-ব্যবস্থা সুুভাবে পরিচালন। করিবার 
জন্য বহুদল অপেক্ষা দুইটি দল থাক1 ভাল। ইংলগ্ডে বহুদিন হইতে দুইটি প্রধান 
দলের দ্বারা শাসনকার্ধ পরিচালিত হইয়া আমিতেছে। উভয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে 
ও বিপক্ষে নিয্ললিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা হইয় থাকে । 
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দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, 
সেই দল ক্ষমতর অধিকারী হইয়। শঙ্গিনকার্য পরিচালন করিতে পারে । ইহাতে 
সরকার স্থায়িত্ব লাভ করিয়! নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ইহার কার্ধক্রম রূপায়িত 
করিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্থায়িত্বলাভ করিলেও ইহা! জনমতবিরোধী 
কার্য করিতে সাহস পায় ন1। কারণ, শাসনকার্ষে কোন প্রকার ক্রুটি-বিচ্যুতি 
ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচন। দ্বারা জনমতকে ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করিয়া দিতে পারে। ফলে, পরবর্তী নির্বাচনকালে সংখাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন 
বন্বে পরাজিত হইয় ক্ষমতাচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে । ছুইটি দলের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা হওয়ার ফলে শাসনঁকার্ধও উৎকর্ষ লাভ করে। ইহ! ছাড়া, দুইটি 
দল বর্তমান থাকিলে ভোটদাতাগণের পক্ষে প্রার্থী নিখাচন করাও অধ্বিকতর 


১৯৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সহজ ও সরল হয়। ভোটদাতাগণের মাত্র দুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর 
মধ্যে একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। স্থতরাং তাহারা সহজেই প্রার্থী স্থির 
করিতে পারে । | 

দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিবার বিরুদ্ধে বল হয় যে, ইহাতে জনমতের 
বিভিন্ন দিক সুষ্ঠভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশে যদি উদারনৈতিক ও 
রক্ষণণীল দুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপন্থী কোন লোকের পক্ষে 
উল্লিখিত দুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবুদ্ধি-সম্মতভাবে যোগদান কর! সম্ভব 
নয়। দেশের সমস্ত।গুলিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হইবার সম্ভাবন! 
থাকে ন1। ছুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের শাসকগোষীও শ্বৈরাচারী হইয়! উঠিতে 
পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ স্থায়িত্বলাভ করে । ক্ষমতাচ্যুত 
হইবার আশঙ্কা কম থাকিলে মন্ত্রিংসদ তাহাদের খুশীমত শাসনকার্য পরিচালন? 
করিয়া সর্ববিষয়ে একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। ফলে মন্ত্রিমংসদ সর্বেসবা 
হইয়া! উঠে ও আইনসভার প্রাধান্য খব হয়| ছুই-দল ব্যবস্থার প্রধান ক্রাটি হইল যে, 
ইহাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। ভোটদাতা 
নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের অগ্রশাসন অন্ুপারে ভোট দ্বিতে বাধ্য 
হয়। 


বছ-দলের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি-_-/7887)6709 10 8770 8£9118916 
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_ ছুই-দ্রল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্য অনেকে বহু-দলের অস্তিত্ব 
সমর্থন করেন। বহু-দল থাকিলে জনমর্ত এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হইতে পারে ও আইনসভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে । জনগণ 
তাহাদের স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকতর ন্থযোগ লাভ করে। এই 
ব্যবস্থা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। বিভিন্ন 
দল আলাপ-আলোচন' দ্বার! সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালন! করিতে 
পারে। ফলে, আইন-প্রণয়নকার্ধ ও শাসনকার্ধ বহু-দ্লের সমর্থনলাভ করিয়া 
ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বহ্‌ দলশ্ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলও শাসনকার্ধ- 
পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার স্থযোগ পায় । মস্ট্রিসংসদ একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলেস্ক সমর্থনের উপর গ্রতিষ্ঠিত না হইয়1 বদলের সম্মিলিত সমর্থনপুষ্ট বলিয়া 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৯৭ 


স্বৈরাচারী হইতে পারে না। একদল দ্বারা গঠিত মন্ত্রসংসদূ অপেক্ষা বহু-দল- 
সমধিত মন্ত্রিংসদ দেশের জনমতকে অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে এবং 
জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত করিতে সক্ষম হয়। 

কিন্তু বহু-দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী ও 
স্থায়ী মন্ত্রিংসদ গঠন করা সম্ভব নয়! ছুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে 
মন্ত্রসংদদ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে, সামান্য মতানৈক্য হইলেই এ মন্ত্রসংসদ 
ভাঙ্গিয়া পড়ে। আইনসভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না৷ থাকার ফলে 
মন্ত্রিংসদকে দলগুলির সম্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মন্ত্রিগণের 
মধ্যে মতভেদ ঘটিলে ১এক বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়! 
মন্ত্রিংসদের পতন অনিবার্য হইয়] পড়ে। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ যে শুধু অস্থায়ী 
হয় তাহা! নয়, উহার দুর্বতাও প্রকাশ পায়। মন্ত্রিংসদের কোন সদস্যই 
স্বধীনভাবে তাহার নিজের বিভাগের কার্য পরিচালন! করিতে পারেন না। 
সর্বদাই আলাপ-আলোচন1 দ্বারা অন্ত দলের সদস্যদের সম্মতির উপর তাহাকে 
নির্ভর করিতে হয়। ফলে কোন নীতি কার্ধকরী করিতে গেলে বহু সময় 
অতিবাহিত হয়। কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] সম্ভব নয়। ইহাতে 
দেশের স্থশাসন ও হিতকর কোন কার্যপদ্ধতি অন্থসরণ কর। সম্ভব হয় না। ওল্ল 
সময়ের বাবধানে মগ্ত্রিসংসদ পুনর্গঠিত হয় বলিয়া মন্ত্রিসংসদের সংস্তনির্বাচনে অনেক 
সময় দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। ইহা ছাড়া বহু-দল থাকার জন্য জনসাধারণের পক্ষে 
প্রার্থীনির্বচন করাও একট। সমন্য[বচুপ দেখা দেয়। বিভিন্ন দল তাহাদের বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়া সাধারণ ভে।টদাতার কাছে একট! সমস্যার স্থ্টি করে । 
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বিগত প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কালে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এক-দলীয় 
শাসন আরম্ভ হয়। রুশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত এক-দলীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাবাদী দল বলপ্রয়োগ দ্বার অন্ত দলগুলিকে বিতাড়িত 
করিয়া দলীয় এক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও 
সাম্যবাদী ব্যতীত অন্ত কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব হ্বীকার কর] হয় না। 
রুশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালিতে যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী দলের 
ক্ত্যুখানের সঙ্গে সঙ্গে এক দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়1 নাৎসী দল ও ফ্যাসিবাদী 


পাক 


১৯৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দল সাম্যবাদীদের পদাস্ক অনুসরণ করিয়া দেশের অন্যান্ত রাজনৈতিক দূলগুলিকে 
বল প্রয়োগ ছারা সমূলে উৎপাটিত করে। ইংলগ্ডেও যুদ্ধের সময় যে জাতীয় 
সরকার গঠিত হয়, তাহাকে কার্ধতঃ এক-দলীয় সরবশীর বল যাইতে পারে। 
জাতীয় বিপদের সময় ইংলগ্ডে বিভিন্ন দলগুলি তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন 
দিয় জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্ববান হয় । সুতরাং রাশিয়া, জার্ধানি গ্রভৃতি দেশের 
এক-দলীয় সরকার ও ইংলগ্ডের জাতীয় সরকারকে এক পর্ধায়ভূত্ত করা উচিত 
নয়। 

“এক-দলীয় সরকার+ ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কৃত্রিয বিভেদ স্থষ্টি করিয়া 
জাতিকে বিভিন্ন দলে ভাগ করিলে জাতীয় শক্তি ও একতা নষ্ট হয়। জাতির 
সমগ্র সদস্যই যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শঁজ্যবদ্ধ হয়) তাহা হইলে 
জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক-দলীয়, ছ্বি-দলীয় বা বু-দলীয়, সকল 
শাসন-ব্যবস্থাই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়! থাকে । দলের 
নির্দেশ জনগণ অদ্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে । কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ স্থষ্টি কিয় 
নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় 
এঁক্য বৃদ্ধি পাইতে পারে | 

এক-দলীয় সরকারের স্বপক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক ন1 কেন, এক-দলীয় 
সরকার যতদিন পর্ষস্ত জনগণের ন্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হইবে ততদিন এই সরকার 
স্বায়িত্বলাভ করিতে পারে না। জার্মানি ও ইতালিতে ইতিমধ্যেই এক দলীয় 
সরকারের অবপান ঘটিয়াছে। কিন্তু রুশ দেশে এক-দলীয় সরকার আজও 
সথপ্রতিষঠিত ও ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ রুশ দেশের 
এক-দ্রলীয় সরকার বল-প্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নানাবিষয়ে দেশের 
যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের আস্থাভাজন হইতে 
সমর্থ হইয়াছে । রুশ দেশের এক-দলীয় সরকারের ভবিষ্যৎ ইহার জনন্থার্থসংঙ্গিষ 
গঠনমূলক কার্ষের উপর নির্ভর করে। 


€ 
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ঘলপ্রথার যে অন্নীবিধাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে নাগরিক : 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ১৯৯ 


জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্যই দেখা যায়! দলগ্রথার কুফলগুলি ছুই প্রকারে দূর 
করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসন-ব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে 
কোন ব্যক্তিবিশেষ ব। দলবিশেষ শ|সনব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে ন! 
পারে। এই নিমিত্ত শাসনব্যাপারে জনসাধারণের মতকে গুরুত্ব প্রদান করিবার 
ব্যবস্থা থাক] আব্তক। দেশের শাসনতন্ত্রে যদি' গণভোট, গণপ্রস্তাব ও গণপ্রত্যা- 
বর্তনের নির্দেশ দিবার অধিকার থাকে, তাহ! হইলে দলীয় এক-নায়কত্বের পরিবর্তে 
সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে 
শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার স্থযোগ পাইবে শাসন-ব্যবস্থা হইতে সেই 
পরিমাণে দলীয় এক-নায়কত্তের ক্রটিগুলি দূর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী 
সাহায্য, সম্মান ও সরুঙ্ীরী চাকুরী বিতরণ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের 
সমর্থকগণকে বশীভূত রাখে । ইহ্থাতে অনেক সময় নানাবিধ ছুনীতি প্রশ্রয় পায়। 
এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, একমাত্র 
যোগ্যতা ব্যতীত অন্ত কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত 
হইতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, শাসকবর্গ যাহাতে নিজেদের খুশীমত শাসন- 
ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ ন হয়, সেজন্য দেশের সংবিধান যথাসম্ভব অনমনীয় 
রাখিতে হইবে । জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত ও অনমনীয় শাসন 
তত্তদ্ধার স্থরক্ষিত করা একাস্ত আবশ্তক। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক 
অধিকার রক্ষা এবং সরকারের কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি স্বাধীন ও 
নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয় বর্তমানে শাসন-ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়! 
পরিগণিত হয়। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে দলনিরপেক্ষভাবে 
তাহাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রে তাহাদের 
নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি ন্বনির্দিষ্ট করিয়! দেওয়! উচিত। কোনরূপ 
প্রলোভন ব] ভয়ের দ্বার! তাহারা যাহাতে কর্তব্যচ্যুত না হয়, সেজন্য শাসনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থা থাকা গ্রয়োজন। যষ্ঠতঃ, সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার যাহাতে অক্গু্ 
থাকে, সেজন্যও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাক প্রয়োজন । 

পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সৎশিক্ষা পাইয়। প্রকৃত রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহ! হইলে তাহার! সাশ্রদায়িক বা দলগত স্বার্থের উধেব” 
উঠিয়া সব সময়ে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্বুবান্‌ হয়। 


২৪৩ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সংক্ষিগুসার 
জনমত 


গণতন্ত্বকে সফল করিতে হইলে শানন-পরিচালনায় জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হওয়] আবশ্বক। জনমতের কার্ধকরী শক্তির অভাবে গণতন্ত্র বিকৃত হইয়া 
শ্বৈরতঙ্ত্রে পরিণত হইতে পারে । 


জনমতের প্রকৃতি 

জনমত বলিতে সকল ব্যক্তিই যে একমতাবলম্বী হইবে ইহ" বুঝায় না বা কোন 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতও বুঝায় না। যে মত জনগণের বিবেকবুদ্ধির উপর গ্রতিষ্ঠিত 
ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণসাধন কর, সেই মতকেই জনমত 
বগা হয়। সংখ্যালঘু দল এই মত সমর্থন ন1] করিলেও সক্তিয়ভাবে এই মতের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে ন]। 


জনমত-গঠনের বিভিন্ন উপায় 
দেশে প্রকৃত জনমত-গঠনে সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, রাজনৈতিক দল, চলচ্চিত্র 
ও বেতার বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও বেতার- 
সাহায্যে জনমত গ্রভৃতভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্য এইগুলিকে ঠিকপথে পরি- 
চালিত কর] জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হইয়। উঠিয়াছে। 


আইন ও জনমত 

গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমতের সমর্থন। রাষ্ট্রপ্রণীত আইন যদি জনমত 
প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহ! হইলে সে আইন লোকে মান্ভ করিতে চায় 
দা। জনমতের প্রতিকূলতা করিয়া কোন সরকারই স্থায়ী হইতে পারে না। 
জনগণ নান। উপায়ে, সংবাদপত্স, সভাসমিতি প্রভৃতি দ্বার! আইন-গ্রণয়নে গ্রভাব 
বিস্তার করে। | 


ভারতে জনমত 


অশিক্ষা!, দারিক্র্য ও পরাধীনতার জগ্ত ভারতৈ এতদিন পর্যন্ত কোনক্ষপ প্রকুত 
জনমত গঠিত হইতে পারে নাই । স্বাধীনতালাভের পর জাতীক়-জীবনে নানাদিক 
দিয়া যে পরিবর্তন দ্বেখ! যাইতেছে তাহাতে আশা! করা যায় যে, শিক্ষাবিস্তার, 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ২১ 


হইলে ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠিত হইতে পারিবে । জনমতগঠনে ভারতের 
সংবাদপত্রগুলির ও রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। 


রাজনৈতিক দল 

যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্ধত্রম অবলম্বন করিয়া জাতীয় 
সমন্যাগুলি সমাধানের জন্ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন তাহাকে রাজনৈতিক 
দল বল হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্ত হইল জাতীয় স্বার্থের উন্নতি 
করা। 


রাজনৈতিক দলের কার্য 


১। জাতীয়-সমস্তাগুলি নির্ধারণ করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার নীতি 
ও কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা, ২। প্রচারকার্ধ দ্বারা জন- 
সাধারণ যাহাতে দলে যোগদান করে সেজন্য চেষ্টা করা, ৩। নির্ধাচনে 
জয়লাভ করিয়! সংখ্যাগরিষ্ঠত1 লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা, ৪ সংখ্যা- 
শরিষ্ঠতা লাভ করিয়! সরকার গঠন করা, ৫ | ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হুইয়া দলীয় 
নীতি কার্ধকরী করিয়া নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর]। 


দলীয় শাসনের গুণ 

১। অসংবদ্ধ জনমতকে প্রচার-কার্ধের দ্বার স্ুসংবদ্ধ করিয়া জনশিক্ষা 
প্রচারে সাহায্য করে, ২। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়! মন্ত্রিসংসদ স্থায়ী 
হয়, ৩। দলগুলির মধ্যে প্রপ্তিযোগিতার ফলে শাসনকাধের উন্নতি হয়, 
৪| দলীয় শাসন গ্রবর্তনের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে 
সহযোগিতা স্থাপিত হয় । 
দোষ 

১। দলীয় শাসন মান্ষের মধ্যে কত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে, ২। ম্বাধীনভাঙে 
মতামত প্রকাশের বাধা স্থট্টি করিয়! দলপ্রথা ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে, ৩। দলীয় দ্থার্থ 
বড় করিয়! দেখা হয় বলিয়! দলপ্রথায় জাতীয় স্বার্থ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়, 
৪। দলপ্রথায় নির্বাচনকালে? নানাপ্রকার ছুর্মাতি গুশ্রয় পায় ও লোকের নৈতিক 
মানের অবনতি ঘটে, € | সংখ্যালঘিষ্ঠ দল লবসময়ে সরকারী কান্দসের ভাল-মন্দ 
বিবেচনা ন। করিয়া বাধা দেয় । 
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ছুই-দল বনাম বছ-দল-_দুই-দলের গুণ . 

১। ছুই-দল থাকিলে ভোটদাতার প্রার্থীনির্বাচনের সমন্তা সহজ হয়। 
২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভ করিয়া শাসনপরিষদ স্থায়িত্ব লাভ করে। 
৩। বিরোধীদলের সমালোচনার দ্বারা জনমত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে 
এই ভয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বে-আইনী কার্য করিতে পারে ন1। 


তুই-দলের পোষ 

১। 'ইহাতে দেশের জনমত বিশেষ করিয়] মধ্যপস্থী মত সম্যক্রূপে প্রকাশিত 
হইতে পারে না। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শ্বরাচারী হইবার সম্ভাবন। থাকে। 
৩। মন্ত্রিংসদ একটিমাত্র দলের নেতৃগণ দ্বার গঠিত হয়ৎবলিয়া দেশের বিভিন্ন 
জনমত মন্ত্রিসংসদের কার্শদ্বার। প্রতিফলিত হয় ন|। 


বনছ-্দলের গুণ 

বহ-দল থাকিলে ১। দেশের জনমত অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হইবার স্থযোগ পায় ও জনসাধারণ এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের মত 
প্রকাশ করিতে পারে। ২। মন্ত্রিসংসদ বছু-দলের সদশ্য লইয়া গঠিত হয় 
বলিয়া ইহাকে জনমতের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক বলা যাইতে পারে। ৩। 
বহু-দলের সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এরি অত্যাচারী 
হইতে পারে না। 


ব্ছ-দলের দোষ 

১। বহছু-দলের সহযোগিতায় যে মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয় তাহা স্থায়ী হইতে 
পারে না, ২। অস্থায়ী বলিয়! মন্ত্রিসংস্দ জাতীয় অগ্রগতির জন্য কোন দীর্ঘ- 
মেয়াদী কার্ধক্রম সফল করিতে পারে না, ৩। বহু-দলের সম্মতি-সাপেক্ষ 
গ্রুলিয়৷ শাসনপরিষদ কোন বিষয়ে দ্রুত গিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, 
৪। মন্ত্রিসংসদ-গঠনে দলাদলি বৃদ্ধি পায়। 


ক-্দলীয় শাসন 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি গ্রভৃতি দেশে অন্য দলগুলিকে 
নিমূ্ল করিয়া এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবতিত হয় | . এক-দলীয় শবসনের উদ্দে্ 
হইল যে-কোন প্রকারে হউক না কেন দলীয়*নীতি বলবৎ করা। এক-দলীয় 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ২০৬ 


সরকারু দেশের স্থার্থে বিনাবাধায় দ্রুতগতিতে কার্য করিতে পারে। কিন্তু এই 
শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুপ্র হয়। | 


দল-ব্যবস্থার ত্রর্টি দূর করিবার উপায় 

১। শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণকে গণভোট, গণ-প্রস্তাব, প্রত্যাবর্তনের 
নির্দেশ প্রভৃতি ঘ্বার1 সন্ত্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়! দলীয় 
শাসনের ক্রটি দূর কর! সম্ভব। হ২। শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তির উপর 
সরকারী চাকুরী ও সরকারী সম্মান বিতরণ করিব।র ব্যবস্থা হইলে, দলীয় 
শাসনের গলদ অনেক পরিম।ণে কমিতে পারে । ৩। লিখিত ও অনমনীয় 
শাসনতন্ত্র এবং নিভীক ঞ নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, রাজনৈতিক 
দল তাহাদের খুশীমত কার্য .করিতে পারে না। ৪। সরকারী কর্মচারী ও 
সংখ্যালঘু দলের ন্যায্য অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বার স্থরক্ষিত হইলে, দলীয় 
শাসনের ক্রটি দূর করা সহজসাধ্য হয়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
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রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝ? ইহার ৭ ও দোষ আলোচন৷ কর। 

উঃ-_-দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমন্তা সম্পর্কে একমতাবলম্বী একদল লোক যখন 
সঙ্ঘবদ্ধ হইয়। তাহাদের নির্ধারিত নীতিগমনুযায়ী শাসন পরিচালনা করিতে চায়, তখন এই এক- 
মতাবলম্বী লোকদের লইয়া! এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। একত। ও সঙ্ববদ্ধত৷ হইল 
রাজনৈতিক দলের ভিত্তি। গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের ফলে রাজনৈতিক দল গড়িয় উঠিয়াছে। 

এ স্থলে রাজনৈতিক দলের সহিত কু-চক্রের পার্থক্য কর! দরকার । কুচক্রীদলও (চ78০1807 ) 
অনেক সময় নিজেদের রাজনৈতিক দল বলিয়! পরিচয় দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুটক্রীদল অতি সংকীর্ণ 
আদর্শ দ্বা়। পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক দলের উদ্দেস্ত হইল দেশের সর্ধনাধারণের মঙ্গল সাধনক্ী 
করা, আর কুচক্রীদল গুধু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থনাধনের উদ্দেষ্তে পরিচালিত হয়। কুচক্রীদলের 
বিশেষ কোন নীতি থাকে ন!। 

গুণ; ১। রাজনৈতিক দল অসঞ&্বন্ধ জনসতকে স্থনংবদ্ধতাবে গঠিত করিয়া ইহাকে শক্তিশালী 
করে। দলের প্রচার কার্ষের মধ্য দিয়া দেশবাসী জাতীয়-সমন্তাগুলি ও এই সমন্তাগুলির সমাধান- . 
প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ইহাতে জনপিক্ষা প্রসার লাভ করে। 

২। সুসংবদ্ধ দলব্যবন্থা না থাকিলে শাসনকার্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইতে পারে ন।' 


২০৪. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান-ও ধনবিজ্ঞান 


গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। দলের সমর্থন ব্যতীত কোদ 
সরকারই স্থায়িত্ব লাভ করিয়। জনহিতকর কার্ধ সম্পাদন করিতে পারে না। 

৩। দলীয় শাসনের আর একটি গুণ হইল যে, বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতায় শীসন-ব্যবস্থার 
উন্নতি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় আদীন থাকে আর সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে 
সর্বদাই ক্ষমতায় আসীন দলের কার্ধের সমালোচন! করে এবং ভুলশক্রটি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ 
করে। এইজন্য ক্ষমতায় আপীন দল ম্বেচ্ছাচারী হইতে পারে ন। | 

দেষঃ ১। রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে ুত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়! দলাদলি হৃষ্টি করে। 

২। দলব্যবস্থায় মতামতের স্বধীনত| থাকে ন|। দলীয় নীতি সকলকেই মাঁনিতে হয়। 

৩। দলের মতামত মানিয়া লইতে হয় বলিয়৷ দলের সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথ। 
ভুলিয়া! দলীয় স্বাথকে বড় করিয়। দেখিতে অভ্যস্ত হয় । ইহাতে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ব্যাহত হয়। 

৪। নির্বাচনকালে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে অবাঞ্চিত প্রতিযোগিতাগন, ফলে কলহ-বিবাদের স্থ্টি 
হয় এবং ইহার ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়। বিষাত্ত হ্য়। 

৫। দলাদলির ফলে অনেক সময় দলীয় কর্তৃত্ব অযোগ্য লোকের হস্তে যায় এবং এই অযোগ্য 
ব্যক্তিগণ দলের সাহায্যে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনে তৎপর হয় । 
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বছদল, দুইদল ও একদলীয় ব্যবস্থার আপেক্ষিক গুণ ও দোষ আলোচন! কর। 

, উ$-কোন কোন দেশে এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থ। দেখ! যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী 
কালে জার্দানী, ইতালি ও রুশ দেশে এই এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থ। চালু হয়। সাধারণভাবে বলিতে 
গেলে ইংলগ্ডে ছুই দলীয় শাসন-ব্যবস্থ। বহুদিন হইতে চলিয়! আসিতেছে । আবার ফরাসী দেশ ও 
ভরতে বহু দলের অস্তিত্ব দেখ! যায়। 

দেশে বছ দল থাকিলে জনমত অধিকতর ম্পষ্টভাঝেগ্রকাশিত হইবার নুযোগ পায় ।' দক্ষিণপন্থী, 
বামপন্থী ও মধ্যপস্থী বিভিন্ন মতামত এই বিভিন্ন দলগুলির মধ্য দিয়! আল্মপ্রকাশ করিতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, মস্ত্রিসংদদ বছদলের সদন্ত লইয়। গঠিত হয় বলিয়! ইহ। জনমত অধিকতর প্রতিফলিত 
করিতে পারে । তৃতীয়তঃ, বহুদলের সমর্থনে গঠিত বলিয়। মস্ত্রিসংসদ জনমত বিরোধী কাজ করিতে 
পায়ে না। 

কিন্ত এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ভিন্ন মতাবলম্বী বদলের সহযোগিতার মস্ত্রিংসদ গঠিত 
হয় বলিয়া ইহা স্থারী হইতে পায়ে না। দ্বিতীয়তঃ, অস্থায়ী বলিয়া মন্ত্রিসংদদ কোন দীর্ঘমেয়াদী 
কার্ধক্রম সফল করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, বহুদলের সম্মতি-সাঁপেক্ষ হলিয়! শানকগণ কোন 
বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। ও 

দুই দল খাকিবার প্রধান নুবিধা হইল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লমর্থমপুষ্ট মজিনংলদ স্থায়ী হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, ছুই দল থাকিলে ভোটদাতারও প্রার্থী নির্বাচনের সমন্ত! সহজ হয়। তৃতীয়তঃ, বিশ্নোধী 
ঘলের সমালোচনার গুয়ে শাসকগণ বেআইনী কাজ করিতে পারে ন|। 


জনমত ও রাজনৈতিক দল ২০৫ 


শী 


ছুই দলব্যবস্থার ক্রটি হইল যে, ইছাতে দেশের বিভিন্ন জনমত বিশেষ করিয়! মধ্যপন্থী মণ 
প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইচ্ছামত কাজ করিলে সংখ্যালধিষ্ঠ দল বাধা দিতে 
পারে নঞগি। তৃতীরতঃ, একটিমাত্র দলের প্রতিনিধি লইয়! গঠিত মন্ত্রিসভা দেশের জনমত প্রতিফলিত 
করিতে পারে না। 

এক-দলীয় খাসনের স্থবিধ! হইল যে, ইহাতে দেশে দলাদলি হইবার সম্ভ/বন| নাই। এক-দলীয় 
সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে ও নির্ভয়ে ইহার কার্যক্রমকে রাপদান করিতে পারে। 

এই ব্যবস্থার প্রধান দেধ হইল যে ইহাতে দেশের জনমত আদে প্রতিফলিত হইতে পারে না। 
ইহাতে ব্যক্তি-স্থাধীনত! নষ্ট হয়। মতামত প্রকাশের শ্বাধীনতা নষ্ট করিয়। এই ব্যবস্থ। ব্যত্তির 


ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় স্ষ্টি করে। 
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গতাস্ত্রিক শাসন-ব্যুস্থায় রাজনৈতিকদলের কার্য ও উপযোগিতা! কি? 

উ$-_যখন একদল 'লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্ধক্রম অবলম্বন করিয়া! জাতীয় সমত্যা- 
সমাধানে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাহাঁকে রাজনৈতিক দল বল! হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত এককভাবে 
কার্ধকরী হইতে পারে ন।* সেজন্য ফজ্ববদ্ধভাবে মানুষ তাহ।দের সমবেত মৃতকে কাধকরী করিবার 
প্রয়াম পায়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ হইল জাতীয় শ্বার্থের উৎকর্ষ সাধন কর! । 

কাধ $ ১। জাতীর সমস্তাগুণি নির্ঘ(রণ করিয়া তাহাদের সমাধান কারবার নীতি ও কাংক্রম 
জনসাধারণের নিকট উপাস্থৃত করা, ২। গ্রচারকার্ধ দ্বার! জনসাধারণ যাহাতে দলে যোগদান করে. 
সেজ্য চেষ্টা করা, ৩। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা, 
৪ | সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়। সরকার গঠন করা, ৫| ম্মমতায় অধিষ্ঠিত হইয়। দলীয় নীতি” 
কার্ধকরী করিয়! নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর] । 

উপযোগিতা--১নং প্রশ্নের উত্তরের "গুণ" দ্রষ্টবা। 


4, 10997156 [0010110 0001912, 87 ৩3031911710 16 251219669. €9 10203002809 ? 
[ 12. 5. (0910.) 09220. 1961 ]. 


জনমতের সংজ্ঞ। নির্দেশ কর । গণতন্ত্রের সহিত ইহা কিভাবে সম্পর্কযুক্ত ? 

উঠ- জনমত বলিতে সর্ববাদীনন্মত মত ব! সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় ন। যে মত জনগণের 
বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেন্ত হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণনাধন করা সেই মতকে 
জনমত বল! হয়। 

গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত হৃষ্টি করা । বর্তমান 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যঙ্গ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্ধ পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যন তাহাদের অধিকার সম্বদ্ধে উদাসীন থাকে এবং অধিকার- 
গুলি রক্ষা করিতে কৃতনন্বর ন! হাঁ, তাহ! হইতে গণতন্ত্র ম্বৈরতস্ত্রে পরিণত হয়। জনগণ যদি 
হুমংবদ্ধভাবে রাগনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের মতামত প্রকাশ করে তাহা হইলে শাসকগোষ্ঠী জন- 


২০৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মতের বিরুদ্ধে কোন কার্ধ করিতে পারে ন1। নুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের কার্ধকারিত। সচেতন ও 


সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে। 
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কি ভাবে জনমত গঠিত ও প্রচারিত হয় তাহা লিখ। 
উঠ-_নান৷ উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হইয়া! থাকে । 
১। বর্তমান যুগে জনমত গঠনে সংবাদপত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । সংবাদ- 
' পত্রগুলি শুধু, নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন করিয়। জনগণের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সাহায্য করে তাহা 
নয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও,সংবাদ পরিবেশন পদ্ধতির শ্ধ্য দিয়া পাঠকদের মত গঠনে সাহায্য করে। 
২। জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলিও বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ করে। বাল্যকালে ও কৈশোরে 


ানুষ ষে শিক্ষ। পায় পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিন্রমণীয় | 
৩। রাজনৈতিকদলগুলি সংবাদপত্র, প্রচার-পুস্তিক! ও সভা- ০ মাধ্যমে তাহাদের মতবাদ 


গ্রচার করিয়৷ জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে। 
৪। অধুন! বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রচার কার্ধদ্বারাও জনমত সৃষ্টি কর! হয়। 
৫&। দেশের আইননভার তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার দ্বারাও জনমত সচেতন হইয়া রাজনৈতিক 


ব্যাপারে জনগণ অধিকতর উৎমাহী হয়। 


ভ্বাদস্ণ অস্যাস্ত 
জাতীয়তাবাদ ও আন্তজণাতিকত। 


প্ঁ 
€ 80015911570 2150 [1601010961010911910 ) 


জাতি- ৪6107 
জাতি হইতে জাতীয়তার উৎপত্তি। 'হ্তরাং জাতীয়তার তাৎপর্য বুঝিতে 
উহইলে জাতি কাহাকে বলে তাহ! জান! প্রয়োজন । যখন একদল লোক কুলগত, 
ভাষাগত, ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত এক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয় নিজেদের অন্ত 
সকল জনসমষ্টি হইতে পৃথক মনে করে, তখন এই জনসমট্টিকে জাতীয় জনসমাজ 
(৯6101791165) বলা হয়। যখন কোন জাতীয় গ্জনসমাজ নিজন্ব জাতীয় মরকার 
গঠন করে বা নিজেদের এক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন 


জাতীয়তাবাদ ও আত্তর্জাতিকতা। ২৩৭ 


জাতীয় জনসমাজ জাতিতে (881০9) পরিণত হয়। (4. 17800 38 ৪ 
19610021165 0101)97 81100009007 0৮. 09810) 6০199 ৪০ ) উপরি-উক্ত 
এক্য £বাধ দ্বার] অনুপ্রাণিত জনসমষ্টি যখন রাষ্ট্রনৈতিক চেতন! সম্পন্ন হইয়া 
স্বাধীন রাষ্ট গঠন করে, তখন রাজনীতির ভাষায় তাহাদের জাতি বল! হয়। 


স্বতরাং জাতি গঠনের উপাদান হইল বাহক ও ভাবগত এঁক্য। অভিন্ন 
কুল, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি এঁক্য হইল বাহিক এঁক্য। জাতি গঠনে এই বাহিক 
এক্যগুলি অপরিহার্ধ নহে। সুইস দেশে তিনটি বিভিগ্ন ভাষা-ভাষী জাতি একই 
জাতিতে পরিণত হইয়াছে । ভারতের ক্ষেত্রেও এই উক্তি সত্য । জাতি গঠনের 
প্রধান উপাদান হইল ভাবগত এঁক্য। এই এক্য একটি মানসিক অন্ভৃতির 
ফল। অতীতের সম-ন্থখ-দুঃখ ভোগের স্থৃতি ও ভবিষ্ততের সম-আদর্শ এই 
ভাবগত এক্য স্থষ্টির প্রধান উপাদান | 


বাহিক ও ভাবগত ইক্যের ফলে যখন একদল লেক এক্যবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর 
অন্যান্ত জনসমাজ “হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে, তখনই তাহাদের জাতীয়- 
ভাবের উদয় হ্স্ব। এই জাতীয়ভাব বা নাজাত্য বোধ (96100811900 ) 
জাতিগঠনের পরম পরিণতি । 


জাতীয়তাবাদ-_ ৪0010081181) 


জাতীয়তাবোধ একট] মানসিক অস্থ্ভূতির উপর প্রতিষ্টিত। এই মানসিক 
অনুভূতির সক্রিয় বহিঃগ্রকাশের ফলে কতকগুলি জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া 
এক জাতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাষ্্র গঠিত হইয়াছে । এই অনুভূতি মানুষকে 
তাহার অর্ধিকারগুলি সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়] নির্যাতিত পরাধীন জাতিগুলির 
মুক্তিলাভের পথের সন্ধান আনিয়] দেয়। প্রত্যেক মৃক্ত জাতি তাহার নিজ ইচ্ছা 
অস্থায়ী পৃথক্‌ বাষ্ট্র গঠন করিয়! জগতসভায় তাহার স্াষ্য আসন লাভ করিতে 
পারে। জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে গ্রত্যেক জাতি তাহার নিজন্য স্বাতন্্ 
রক্ষা! করিয়! নিজ অভিগ্রায় অনুযায়ী তাহার জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে পারে। 
জাতীয়তাবোধ মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে যে, জাতির অস্ততুক্তি প্রত্যেকটি লোক, 
তাহাদের সমস্টিগত জাতীয় জীবনের প্রতি নিবিচারে আম্মগত্য শ্বীকার করিবে, 
কেন-না জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। হুতরাং 


২৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও তাহার উন্নতিবিধান প্রত্যেক মানুষের পবিস্ত কর্তব্য | 
রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনই হইল প্রথম ও শেষ অধ্যায়। 

স্থৃতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়ভাবোধ একটি মহান্‌ আদর্শ বলিয়৷ পরিগণিত 
হয়। যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা অপরিহার্য 
হয়, তাহ হইলে ব্াক্তিসমঞ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই সমষ্টিগত জীবনের 
পক্ষেও জাতীয় স্বাধীনতা অপরিহার্ধ। মানবসভ্যতা-বিকাশের জন্যই প্রত্যেক 
' প্রকৃত স্বতন্ত্র জাতির এই অধিকার থাক! প্রয়োজন । এই অধিকারের বলে 
প্রত্যেক জাতি তাহার নিজন্ব গুণাবলী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুষ্টিলাধন করিয়! 
জগৎ সভ্যতাকে উন্নততর করিতে সহায়তা করে। 

রাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ফলে বহু দেশে একনায়কত্বের 
অবসান হইয়] গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । জাতীয়তাখাদ জাতির মধ্যে আত্ম- 
গ্রত্যয় সঞ্চারিত করিয়! একটা মহৎ কিছু করিবার অন্ুপ্রেরণ৷ দেয় । 


বিকৃত জাতীয়তাবাদ--2675০7:60 [৭ 8610118119]) 
কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে জাতির পক্ষে তাহার 
পরিণাম ভয়াবহ । জাতীয়তাবাদের বিকৃতি দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। 
প্রথম কারণটি জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, আর দ্বিতীয়টি নির্ভর 
করে এক জাতির সহিত অন্ত জাতির সম্পর্কের উপর। কতকগুলি ক্ষুদ্র উপজাতি 
ব! সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ জাতি গঠিত হয়) মূলগত এঁক্য থাকিলেও এই 
সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইতে পারে, বা বিভিন্ন 
আচার-গ্রথ।র দ্বারা তাহাদের সামাজিক জীথন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে । অনেক 
সময় দেখ! যায় যে, এইরূপ এক ব। একাধিক সম্প্রদায় মূল জাতি হইতে তাহাদের 
স্বাতন্ত্র্য পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত সাম্প্রদায়িক ভাষা, ইতিহাস ও কৃষির উপর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়া এক পৃথক ন্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। এই 
গসনোভাবের দ্বার গ্ররোচিত হইয়। ক্যারেন জাতি বর্ম] হইতে ম্বাতস্ত্র্ের দাবী 
করিতেছে । গ্লোভাক ও স্লোভেনিস্‌ সম্প্রায়গুলিও চেকোঙ্োভাকিয়া হইতে পৃথক 
হইবার দাবী জানাইতেডে। এই মনে।ভাবকে বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ 
বল] চলে। এই মনোভাবের ফলে একটি স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতি তাহার সমস্তিগত 
সংহতি ও এঁতিহ হারা ইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! যাইতে পারে--ন্বদেশপ্রেম গ্রাদেশি- 
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কতায় পর্যবসিত হয় । ভারতেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই স্বার্থপ্রণো দিত 
ভেদবুদ্ধি কিছু কার্ধকরী হইয়াছে । এইরূপ মনোভাব জাতীয় জীবনের পক্ষে 
ভয়ানক ক্ষতিকর । স্থতরাং অঙ্কুরেই ইহার বিনাশসাধন না! করিলে জাতীক্ক 
জীবনে ইহ1 সংক্রামক ব্যাধির মত পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি স্বীয় এতিহ ও কৃষ্টিতে অত্যধিক আস্থাবান্‌ 
হইয়া অপর জাতিকে অবজ্ঞা করিতে শিখে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ছলে-বলে-কৌশলে 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতির উপর চাপাইতে চায়, তখন এই জাতীয়তাবাদ 
আক্রমণাত্মক মৃতি ধারণ করিয়া বিখশাস্তির অন্তরায় হইয়া উঠে। এইরূপ বিরুত 
জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা শুধু নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা বা 
আস্থারপে প্রকাশ ন1 পাইয়। অন্য জাতির প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। 
ফলে, শক্তিশালী জাতিসমূই নিজেদের জাতীয় গর্ব ও শক্তি প্রচার করিবার মানসে 
দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা হণ করে। বর্তমান যুগে এই আক্রমণাত্মক 
জাতীয়তাবাদ জাতির অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিব।র জন্য পৃথিবী ব্যাপিয়া 
ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে উগ্ত হইয়াছে । বড় বড় জাতিগুলি শিল্পের জন্ 
কচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য অতিরিক্ত মুনাফ।য় বিক্রয় করিবার 
জন্য দুর্বল রাষ্্রগুলিতে উপনিবেশ স্থ(পন করে| ব্যবসায়-বাশিজ্য-প্রপারের উদ্দেশে 
অথবা শ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের অজুহাতে ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি' 
মহাদেশের বহু ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ. করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে । অনেক সময় এই উপনিবেশ খুঁজিতে গিয়া ছুই ব] ততোধিক বৃহৎ 
জ|তির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়! উঠিয়াছে। এইরূপ বিছ্বেষমূলক ও আংক্রমণাত্মক 
জাতীয়তাবোধের জন্ত প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সহিত 
অথবা [বজিত জাতিগুলির সহিত যুদ্ধের জন্য গ্রস্তত থাকিতে হয়। সেজন্য বিরাট 
সামরিক বাহিনী ও রণসম্ভার রাখা! প্রয়োজন; কিন্ত ইহার ফলে আস্তর্জাতিক 
অবস্থা এমন হৃইয়। দাড়ায় যে, সামান্ত কোন কারণেই জাতিগুলির মধ্যে বিধ্বংসী 
যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ ও স্বার্থপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদের 
পরিণামে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে ক্ষুত্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়। 
স্বার্থের এই হানাহানির কি ভীষণ পরিণাম, বিগত দুইটি মহাসমর তাহার জলস্ত 
ৃষ্াস্ত। অধুনা আবার কয়েকটি বৃহৎ বিতশালী রাষ্ট্র অথসাহায্য দিয়! দুর্বল রাষ্ট্র 
গুলির উপর কতৃত্ব স্থাপন “করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যদি অর্থ- 
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' নৈতিক ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যস্ত এই 
অর্থ নৈতিক নির্ভরশীলতা তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট করিয়! তাহাদিগকে 
বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে। 

জাতীয়তাবাদ একট! মহান আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকেই প্রগতির 
পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। ইহার মূলনীতি হইল-_ আপনি বাচ ও 
অন্যকে বাচিতে দাও। কিন্তু আদর্শত্রট জাতীয়তাবাদ একট! সংকীর্ণ মনোভাবের 
পরিচায়ক এবং যখন এই জাতীয়তাবাদ ইহার মহান্‌ আদশত্রষ্ট হইয়৷ আক্রমণাত্মক 
হইয়া উঠে তখন ইহা যুদ্ধবাদে পরিণত হয় আর যুদ্ধবাদ সাআ্াজ্যবাদেরই 
জন্মদাতা । ? 


সাআজ্যবাদ- 10000119119], 

আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ হইতে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি হয়। যখন 
কোন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র বলপূর্বক দুর্বল রাষ্ট্রুলিকে গ্রাস করিয়া 
তাহাদের উপর "আধিপত্য বিস্তার করে ও নানাভাবে এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় 
স্বর্থসাধনের জন্য শোষণ করে, তখনই সাআজ্যবাদের অভ্যুদয় হয় । বিজিত রাষ্ট্র 
গুলির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদের এঁতিহা, কৃষ্টি, শিক্ষাদীক্ষা, ও কৃষি, শিল্প- 
'বাণিজ্য বিজেতাগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করে। সাম্রাজ্য ব্যাপিয়। 
একই শাসনব্যবস্থা ও একই আইন বলবৎ করা হয়। ইংলগ, জার্ধানি, ইতালি, 
জাপান প্রভৃতি রাষ্্রগুলি এমন কি ক্ষুদ্রকায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিশালী রাষ্ট্র 
বেলজিয়াম ও হলাওও পররাজ্য গ্রাস করিয়। সাআজ্যবাদের প্রসার করিতে 
ঘিধা করে নাই। 

সাত্রাজ্যবাদীর1 আন্তর্জ|তিক ক্ষেত্রে তাহাদের এই লুষ্ঠনকার্ধ সমর্থনের অভিপ্রায়ে 
অনেক দার্শনিক তত্বেরও অবতারণা করিয়া থাকে | তাহার] বলে যে, দুর্বল ও 
অক্ষম জাতিগুলির পক্ষে তাহাদের নিজেদের অগ্রগতির জন্য সবল ও বুদ্ধিমান্‌ 
জাতির সংস্পর্শে আম! উচিত ব1 সভ্য জাতিগুলি অনগ্রসর জাতিগুলিকে সভ্যতার 
উচ্চন্তরে পহুছিয়। দিবার জন্ত তাহাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে । নুতরাং সভ্য 
জাতিগুলি নিঃন্বার্থে এই গুরুভার বহন করিতেছে । 

সাম্রাজ্যবাদের পিছনে যে-কোন দার্শনিক তত্বই থাকুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদ 
ধে একট] সর্বনাশ] প্রলয়ংকর শক্তি ইহা আজ অবিসংবাদী সত্যন্ষপে প্রমাণিত 


জাতীয়তাবাদ ও আস্তর্জাতিকতা ২১১ 


হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ফলে যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়! উঠে, মানবসভ্যত| ও প্রগতি 
বাধ।প্রাষ্টী হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেবানল প্রজ্ঘলিত কিয় সাম্রাজ্যবাদ 
পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে বিপদস্বরূপ হইয়া গ্লাড়ায়। তাই আজ পৃথিবীতে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে। 

ুক্তরাষ্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়। সাম্রাজ্যবাদের কঠোরতা হয়ত কিছু 
গ্রশমিত করা যায়। এই ব্যবস্থা দ্বারা সাম্রাজ্যের অন্ততূক্ত উপনিবেশগুলিতে 
্বায়ত্বশাসন-ব্যবস্থা চালু করিলে ক্ষুদ্র ্ষুদ্রজাতিগুলি তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী 
অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 


আন্তর্জাভিকতা। _[7667779 0107911977 

আস্তর্জাতিকত। শুধু” একট! রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতির ব্যাপার নহে, ইহার 
একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে। এই অনুভূতি হৃদয়ঙম করিতে পারিলে 
দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গগ্ডির বন্ধন ছিন্ন করিয়! মানুষ বিশ্বমানবতার 
স্তরে উপনীত হইতে পারে। আত্মপ্রীতি ও আত্মগ্রত্যয় মানুষের শ্রেষ্ট গুণ 
কিন্তু পরবিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করা দুষণীয়। স্বার্থসঘদ্ধে 
তৎপর হওয়া! মানুষের ধর্ম কিন্তু স্বার্থপরতা সর্বদ1 পরিত্যাজ্য । ব্যক্তিগত 
জীবনে যদি এই নীতি প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনেও ইহার 
প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় জীবনে এই নীতি কার্ধকরী হইলে 
আস্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও আস্তর্জাতিক কলহের আর সম্ভাবনা থাকে না। ম্বাধীনত। 
সাম্য ও মৈত্রীভাব-_-এই মহান্‌ আদশু কোন জাতিবিশেষের জন্য রচিত হয় নাই। 
পরস্ত ইহ] সর্বজাতির আদর্শ--এই মনোভাবের উদয় হইলে আস্তর্জাতিকতা 
প্রতিষ্ঠা কর] সহজনাধ্য হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক 
গ্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতস্ত্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিয়! পরস্পরের মধ্যে 
আদর্শগত ও কৃষ্টিগত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব করিয়! বিশ্বমৈত্রী গ্রতিষ্ঠ1 কর] । 
প্রত্যেক জাতি যদি তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে, তাহ। হইলে 
আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিবাদের অবসান ঘটিবে। আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান ও 
আস্তর্জাতিক আইন বর্তমান যুগে, রাষ্্রগুলিকে নানাভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে 
'আনিয়৷ আস্তর্জাতিকতা-স্থতির সহার়তা৷ করিতেছে । আস্তর্জাতিকতা-বৃদ্ধির পথে 
একমাত্র অন্তরায় হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শির চলিত ভ্রান্ত ধারণা! । রাষ্ট্রের 


২১২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


এই সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কতকগুলি মহান্‌ কর্তব্য 
পালনের উপর। রাষ্ট্রের এই কর্তব্য হইল আভ্যন্তরীণ শাস্তিশৃংখল] রক্ষা করিয়া 
মানুষের সর্বাত্মক অগ্রগতিতে সাহায্য করা । যে সার্বভৌম শক্তির বলে রাষ্ট্র 
আভ্যন্তরীণ শাস্তিশৃংখলার রক্ষক বলিয়া! পরিগণিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
যুদ্ধবাদের দ্বার] বিশ্বশান্তি-বিনাশে সেই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ হইতে পারে 
না-_মানুষ যেদিন এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে সেদিন জাতীয়তাবাদ 
ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিবে না-ধিবে আর নিবে 
মিলিবে মিলাবে” -এই নীতির ছ্বারাই জাতীয় জীবন পরিচালিত হইবে। 
পারম্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর আস্তর্জতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে | বর্তমান জগতে এই নৈতিক মনোভাবের উদয় না৷ হইলে 
পৃথিবীতে চিরস্থারী শাস্তি স্থাপন কর! সম্ভব নয়। 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-_-018664 [ত810178 

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিকতা হইল শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এই আদর্শ 
প্রত্যেক জাতিকে তাহ।র স্বতন্ত্র বোশষ্ট্য বজায় রাখিয়। বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর 
জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক মহযোগিতা ও সদিচ্ছার 
উপর এই আস্তর্জাতিকত।র ভিত্তি। লীগ অব নেশন্স ও সম্মিলিত জাতিপুঃ্ 
সংগঠনের দ্বার জাতিসমূহ এই আদর্শে উপনীত তইব।র চেষ্টা করিতেছে। 

পারস্পরিক সহযোগিতা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রত্যেক জাতির পক্ষে 
অপরিহার্ধ, এই সত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর অনেক জাতি বুঝিতে পারিয়! 
লীগ. অব. নেশন্সের প্রতিষ্ঠা করে । কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের গঠনগত ও প্ররুতি- 
গত ক্রটি থাকায় ইহা সম্পূর্ণরূপে ইহ।র উদ্দেশ্টসাধন করিতে পারে নাই। কয়েক 
বৎসর আংশিক সাফল্যের সহিত কাজ করিবার পর ইতালির সহিত আবিমিনিয়ার 
যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠ।নের দুর্বলতা! বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ও ইহার নিক্ষিতার 
ফলে ছিতীয় মহাযুদ্ধ শীপ্রই আরম্ত হইয়া ইহার ব্যর্থতা প্রমাণিত করে। 


উদ্দেশ্ট-_-0১$০০659৪ 
€ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহত! আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল । যুছ্ধে 
লিপ্ধ জাতিগুলি ও নিরপেক্ষ জাতিগুলি এবার বুঝিতে পারিল যে, একট? 


জাতীয়তাবাদ ও আস্তর্জাতিকতা ২১৩ 


আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া! তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশ! যুদ্ধব্যবসায় বন্ধ 
করিতে না পারিলে মানুষের আর পরিত্রাণের পথ নাই। তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধশেষে একটি আন্তর্জাতিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিবার ইচ্ছা তীব্র হইয়৷ উঠে। প্রধানতঃ মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি 
পজভেপ্টের চেষ্টায় এবং বুটিশ ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধানঘয়ের সহযোগিতায় এই 
আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ সন্মিলিত জাতিপুর্ধ ( [07190 [৪61078 ) নামে গঠিত হয়। 
কিন্ত এই প্রতিষ্ঠঠনের গঠন-বটাপারে বিজিত জাতিগুলির কোনপ্রকার প্রভাব 
ছিল ন1। 


লীগ অব. নেশন্সের্ ন্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্ত এক মহান্‌ আদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেখ্ঠ শুইল শাস্তিপূর্ণ উপায়ে 
আস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নানাভাবে জাতিপুঞ্রের সদস্যদের 
মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা । ইহ1 ছ।ডাও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের 
মৌলিক অধিকার, তাহ।র মর্যাদা এবং মূল্য-সংরক্ষণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বার! করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে । 
জাতিপুঞ্চের সনদের ভূমিকায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া, 
যাহাতে সকল জাতি পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন গ্রাতিবেশীর হ্যায় বাস করিতে 
পারে তাহার জন্তও জাতিপুগ্জ সংকল্প করিয়াছে। সংকল্প কার্ধে পরিণত হইলে 
স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা স্থনিশ্চিত। ষাটটি রাষ্ট্র লইয়? সম্মিলিত জাতিপুঞ্ গঠিত । 
বর্তমানে ইহার মোট সদস্য সংখ্যা ছইল ৯৯। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর 
আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। 


সংগঠন-_-0728101896107) 


সাধারণ সভা (06701%] 48901001) ), স্বস্ভিপরিষদ্‌ (30001165 0017011), 
আব্তর্জাতিক বিচ/রালয় ([01769008610108] 0000৮ ০1 96109 ), অছি পরিষদ 
(01008696911 0091011) দগ্তরখান] (90:86:96 ) এবং আরও কতকগুলি 
শাখাসমিতি লইয়া সম্মিলিত জাতিগু্ গঠিত। 


সাধারণ সভ1--06106781.4886 20015 
প্রত্যেক দাশ রাষ্ট্রের পাচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান করিতে, 


২১৪ ' জাতীয়তাবাদ ও আস্তর্জাতিকতা 


পারে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দ্রিবার ক্ষমতা! নাই। আস্তর্জাতিক 
সমস্যাসমৃহের আলোচনা কর! ও সেই সম্পর্কে স্থপারিশ করা এই সভার প্রধান 
কার্ধ। ইহা ছাড়া, এই সভা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আস্ত- 
তিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে । এই সভার 
বৎসরে একটিমাত্র অধিবেশন বসে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অধিবেশন বসিতে 
পারে। 


নিরাপত্তা বা স্বত্তি পরিষদদ--3998115 0007011 

পচজন স্থায়ী (জাতীয় চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বুটেন ও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) সদস্য ও ছুই বৎসরের জন্য সাধার/ সভা কর্তৃক নির্বাচিত 
ছয়জন_ মোট এগার জন সদস্য লইয়! স্বস্তি পরিষদ গঠিত । এই পরিষদের প্রধান 
কার্ধ হুইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান করা। বিশ্বশান্তি 
রক্ষার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ আত্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত উপায়গুলি 
অবলম্বন করিতে পারে । ১। যেকোন আস্তর্জ।তিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্চসন্ধান 
করিতে পারে, ২। বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা 
বিবাদের মীমাংসা! করিবার ব্যবস্থা! করিতে পারে, ৩। মধ্যস্থৃতার দ্বার] মীমাংস! 
করিতে পারে, ৪। সালিশী ব্যবস্থার সুপারিশ করিতে পারে, অথবা ৫। স্বস্তি 
পরিষদ নিজে মীমাংস1 করিতে পারে। শাস্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের 
বলগ্রয়োগ দ্বার] শান্তি-স্থাপনের ক্ষমতা আছে। এই পরিষদের যেকোন সিদ্ধান্ত 
পরিষদের স্থায়ী পাচজন সদস্তের একজনের দাসম্মতিতে বলবৎ করা যায় না। 


কর্মসংস্থা_-96০:6:৪118% 

একজন প্রধানসচিবের অধীনে আটটি বিভাগ দ্বারা দপ্তরখানার কার্য 
পরিচালিত হয়। প্রধানসচিব ম্বস্ভিপরিষদের স্পারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক 
নির্বাচিত হন । 


আন্তর্জাভিক বিচারালয়- [16670861070581 0087 01 3586196 
আন্তর্জাতিক বিচ।রালয় হলাণ্ডের হেগ. সহক্নে গ্রতিষ্ঠিত। সাধারণ সভা কর্তৃক 

নির্বাচিত পনর জন বিচারপতিকে লইয়! এই বিচাকালয় গঠিত-। আস্তর্জাতিক 

আইন-সংক্রাস্ত বিষয়গুলির মীমাংসা কর। এই আদালতের প্রধান কার্য। 


জাতীয়তাবাদ ও আস্তর্জাতিকত। ২১৫ 


অছি পরিষদ্দ--70866681810 0০91161) 

লীগ অব. নেশন্সের সময়ে অছি পরিষদের উত্তব হ্য়। কিছু পরিবতিত 
' আকারে এই পরিষদ্‌ নৃতনভাবে গঠিত হইয়া! অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক 
করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদশ্যগণ, অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত বাষ্ট্রগুলি ও 
সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্ত নির্বাচিত অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত বাষ্রগুলির 
সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া এই পরিষদ্‌ গঠিত | 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ-_7০0707110 ৪110 906181 0০161 

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি 
করিবার উদ্দেশ্তে এই গ্রতিষ্টীন গঠিত হইয়াছে । সাধারণ সভা এই পরিষদের 
মোট ১৮ জন সঘশ্য নির্বাচন করে । এই সভার কার্য সভার অস্ততূক্তি কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। আস্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, 
কষিসংস্থা, মানবীয় অধিকার সংস্থা প্রভৃতি হইল এইরূপ কয়েকটি সংস্থা । 

গত পাঁচ-ছয় বৎসরে সম্মিলিত জাতিপুণ্রের কার্ষের আলোচন! করিলে দেখা 
যায় যে, সামাজিক ও অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বুদ্ধি করিতে 
এই সংগঠন অনেকটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে । কিন্তু আস্তর্জাতিক শাস্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারত- 
পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীমান্ত-সমস্তা, ইরাণের তৈল লইয়া বিরোধ 
ও কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি সমন্ত।গুলির স্থায়ী সমাধান সম্মিলিত জাতিপুঞ্ এখনও 
পর্যস্ত করিতে পারে নাই। যেজার্তীয় চীন সরকারের চীনের মূল ভূখণ্ডে কোন 
অস্তিত্ব পর্যস্ত নাই, সেই চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য, আর বাস্তব চীন 
সাধারণ-তস্ত্র সরকার ইংলগ, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র কতৃক স্বীকৃত হইয়াও 
জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত আছে। জার্ধানি, জাপান প্রভৃতি প্রথম 
শ্রেণীর রাষ্্রগুলিকে প্রতিহিংসার বশবত হইয়া যে অবস্থায় রাখ! হইয়াছে তাহাতে 
স্বভাবতই জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্্ের প্রতি কাহারও বিশেষ আস্থা! থাকিতে পারে ন!। 
্বস্তিপরিষদের পাঁচটি স্থায়ী পদ চারিটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও একটি নামসর্বস্ব তাবেদার 
রাষ্ট্র কৃকি অধিকৃত আছে। এই” নীতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সমানাধিকারের 
পরিচায়ক নহে । আণবিক শক্কি ও হাইড্রোজেন বোম! নিয়ন্ত্রর করিতে এখনও 
পর্যস্ত এই সঙ্ঘ সমর্থ হয় নাই। 


২১৬. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সংক্ষিপ্তসার 


জাতীয়ভাবাদ * প্রত জাতীয়তাবাদ একট উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শ 
মানুষকে শ্বদেশপ্রেমে অন্প্রাণিত করে ও মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা জোগায় । 
জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি করিয়া এই শ্বদেশপ্রেম মানুষকে বিশ্বমানবতার ভাবে উদ্বুদ্ধ 
করে। কিন্ত জাতীয়তাবাদ যখন বিকৃত হয় হ্বদেশপ্রেম যখন ভিন্ন দেশের প্রতি 
বিছেষে পর্যবসিত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয়তাবোধকে নষ্ট করিতে উদ্চত হয় 
তখন এই জাতীয়ত।বোধ মারাত্মক হইয়] ঈ]ড়।য়। এই বিকৃত জাতীয়তাবোধ 
হইতে যুদ্ধবাদের উৎপত্তি হইয়! ইহা শ্যে পর্মস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীতিগুলিকে করায়ণ্ড 
করিয়া সাআ্াজ্যবাদে পরিণত হয়। এই পাশ্রাজ্যবাদ মানবসভ্যতার পরম শক্রু । 
যুক্তরাষ্্বীর শাসনব্যবস্থার দ্বারা সাত্রাজ্যবাদের দৌষগুলি কিছু পরিমাণে দুর করা 
সম্ভব । 


'আন্তর্জাতিকতা £ মান্ষের রাষ্নৈতিক জীবনে আন্তর্জ| তিকত1 হইল শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতঙ্্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়' 
বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক 
' সহযোগিতা ও সদিচ্ছা হইল এই আস্তর্জাতিকতার ভিত্তি। লীগ অব নেশন্স্‌ 
ও সম্মিলিত জাতিপুগ্ধ সংগঠনের দ্বার জাতিসমূহ এই আদর্শে উপনীত হইবার 
চেষ্টা করিতেছে । 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ £ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার কালেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্ 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার পরিকল্পনা করা হয়। ম|কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীস্তন 
রাষ্ট্রপতি রুজ ভেন্টের আগ্রহাতিশয্যে যুদ্ধ শেষে বিজেতা৷ ও নিরপেক্ষ জাতিসমৃহকে 
লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। জগতে স্থায়ী শাস্তি স্থাপন ও আস্তর্জাতিক 
সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি কর] হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্ঠ । বর্তমানে 
প্রায় একশত জাতি এই আস্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যতুক্ত | 

নিয়লিখিত বিভাগপুলি লইয়1 এই প্রতিষ্ঠান গঠিত £__ 

১। সাধারণ সভা-_সদস্ত জাতিসমৃহ হইতে পাচজন করিয়! প্রতিনিধি লইয়া 
এই সভ| গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে। 

২। স্বস্তি পরিষদ- -পাচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী-যোট এগারজন সদস্য 
লইয়া এই পরিষদ গঠিত। এই পরিষদ্ই হইল জাতিপুঞ্ের শাসন-বিভাগ | 


জাতীয়তাবাদ ও আস্তর্জাতিকতা ২১৭ 


কোন্‌, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ1 করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্যের সম্মতি 
প্রয়োজন । 

৩। অছি পরিষদ্‌--আত্ম-নিরধারণের অধিকারহীন জাতিসমূহের শাসন 
ব্যাপারে এই পরিষদ্‌ তত্বাবধায়কের কাজ করে । 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1 ৬৮106 45 15908013911900 7 15 1286101911970, 0000590. (০ £72515965075811510 ? 
জাতীয়তা কাহাকে বলে? জাতীয়ত। কি আন্তর্জাতিকতার বিরোধী ? 

উ$- একদল লোন্ট্ের মধো যদি রক্যবোধ থাকে তাহা হইলে এই প্রক্যবোধ হইতে 
জাতীয়তার জন্ম হয়। যখন একদল লোক কুলগত, ভাষাগত, ধর্নগত বা সংস্কৃতিগত এক্য দ্বাগা 
একতাবদ্ধ হয়, তখনই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখ। যায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটা মানদিক 
অনুভূতির ফল। ইহ। বাহক গ্রক্য অর্থাৎ কুলগত, ভাষাগত বা ধর্শগত এক্য অপেক্ষা ভাবগত 
এ্রকোর উপর বেশী নির্ভর করে। যখন কেন নিদিষ্ট জনসমষ্টি এই ভ।বগত এক দ্বার! অনুপ্রাণিত 
হইয়! নিজেদের অন্য কল জনসমষ্টি হইতে পৃথক মনে করে তখন তাহার! শ্বতস্তর রাষ্ট্র গঠনের দাবী 
করে। কারণ, এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই তাহার। তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া 
নান! বিবষে গাস্োন্নতি করিতে পারে । তাই প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতি তাহাদের ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি, 
সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতৃতিকে শ্রদ্ধ! করিতে শিখে । জাতীয়তাবাদের অর্থ হইল হ্বদেশ।নুরাগ অর্থাৎ 
স্থদেশের প্রতি ভালবাম৷ এবং শ্বদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ । 

কিন্তু স্বদেশের প্রতি এই ভক্তি ও অনুবাগ যখন বিংদশের প্রতি ঘ্বণ। ও বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়, 
তখন জাতীয়তাবাদ বিকৃত রাপ ধারণ করে। ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ধ ঘটে ; বিশ্বশান্তি 
€ সভ্যত। বাধা পায়। এই জন্যই জাতীয়ভাবের সহিত আন্তর্জাতিক ভাবের মিলন প্রয়োজন। 
নিজের দেশকে ভাঁলবাম1 মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক | কিন্তু অপর দেশের প্রতি ঘ্বণ। জাতীয়াবোধের 
সহায়ক নহে । আন্তর্জ(তিকতার প্রকৃত তাৎপর্য হইল সমগ্র জাতিগুলি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়| 
শান্তিপূর্ণভাবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সাহায্যে জাতীয় উন্নতি ও সামগ্রিক উন্নতি সাধন 
করিবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে আন্তর্জাতিকতার মূল কথ! হইল--“দিবে আর নিঞ্কে 
মিলাবে মিলিবে । সকল জাতিই বদি স্বাধীনতা, সান্য ও মৈত্রীর পথে চলিতে থাকে তাহ! হইলে 
এই পারস্পরিক সহযোগিতায় মাণব সমাজের প্রভৃত উন্নতি হইতে পারে। সথতরাং প্রকৃত 
জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 
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সম্মিলিত জাতিপুঞ্রের উদ্দেশ্য ও সংগঠন আলোচনা কর। 
উ$ঃ- -যে উদ্দেন্তে প্রথম বিখযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই একই উদ্দেস্টে 


২১৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পর জাতিপুঞ জন্মলাভ করে। চিরতরে বুদ্ধের অবনান ঘটাইয়! বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠা করাই হইল এই ' প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেন্ত। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক শাস্তি ও 
নিরাপত্ত। রক্ষা করিতে ও নানাভাবে জাতিগুলির মধ্যে সস্ভাব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এই 
প্রতিষ্ঠ।ন সাহাষয করে| ইহ! ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠঠন বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, 
তাহার মূল্য ও মর্যাদা সংরক্ষণ, জনগণের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত প্রচেষ্টার 
দ্বার| করিবে বলিয়! স্থির করিয়াছে । ক্ষুদ্র-বুহৎ সকল জাতির সমানাধিকার শ্বীকৃত হইয়া যাহাতে 
সকল জাতিই পরস্পরের সহিত বদ্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর, স্যার বাদ করিতে পারে তাহার জন্যও 
জাতিপুঞ সংক্ল্প করিয়াছে। 

বর্তমানে প্রায় একশত জাতি এই সংস্থার সদস্তভুক্ত । নিয়লিখিত বিভাগগুলি লইয়! এই 
প্রতিষ্ঠঠন গঠিত £ 

১। সাধারণ সভ1-_সদস্ত জাতিসমূহ হইতে পাঁচজন করিয়1 প্রতিনিধ্ি.লইয়৷ এই সভ! গঠিত 
হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে। 

২। নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষধদ-_পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থামী মোট এগার জন সদস্ত লইয় 
এই পরিধদ গঠিত। এই পরিষদই হইল জাতিপুঞ্জের শাসনবিভাগ । কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ! করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন । 

৩। অছি পরিষদ-_আত্ম-নিরধারণের অধিকারহীন জাতিসমুহের শাসনব্যাপারে এই পরিষদ 
তন্বাবধায়কের কাজ করে। 

৪। তান্তর্জাতিক আদালত-_-সাধারণ সভাকর্তৃক নিবাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়। এই 
আদালত গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন-সম্পকিত বিষয় সম্পর্কে এই আদালত মীমাংসা! করে। 

৫| অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ--আঠার জন সদস্তদমন্থিত এই পরিষদ জাতিসমূহের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমহ্যাসমুহের সমাধান সম্পর্কে আলোচন! করে । 

ইহ ছাড়াও কর্সংস্থা, খা, স্বাস্থা ও শ্রমিক সম্পফিত গুবিষয়গুলির সমাধান করিবার জন্ক বহু 
শাখা-সমিতি আছে। 


্রন্মোদস্শ অঅন্থ্যান্ 
ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। 


(00561007618 0£ 17019.) 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র--[৩ [906786101) 01 [1018 
ভারতের নৃতন স্ঠবিধান ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিভিতে গঠিত, 
করিয়াছে। ক্তরা্্ীয় শাসন্-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল £ (১) একপঙ্গে একটি 
কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি অবস্থিতি, (২) ক্ষমতার 
বিভাগ ও বণ্টন, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (8) যুক্তরাস্্বীয় আদালত 
ও (৫) রাজস্বের বণ্টন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে 
পাওয়। যায়। আর্দি শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয় যুক্তর।ষ্র “ক”, “থ” ও “গ” এই 
তিন শ্রেণীর রাজ্য এবং “ঘঃ শ্রেণীর অঞ্চল লইয়] গঠিত হইয়াছিল। তাহার প্র 
ভারত সরকার কৃ নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ 
সালে ভারত সরকার যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস করেন, সেই আইন অনুসারে 
১৯৫৬ সালের ১ল! নভেম্বর হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ছুই শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া 
গঠিত হইয়াছে । ভাষার ভিত্তিষ্ভে বোদ্বাই রাজ্য দিখণ্ডিত হওয়ার ফলে রাজ্য- 
সংখ্য! বর্তমানে ১৪টির স্থলে ১৫টি হইয়াছে__ 
(ক) ১৫টি রাজ্য ও 
(খ) ১০টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। 
১৯৫) সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে একটি নৃতন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল টি 


হইয়াছে । এই অঞ্চলটি হইল নাগা পার্বত্য তুয়েনসাঙ, অঞ্চল। রাষ্ট্রপতির 
প্রতিনিধি হিসাবে আসামের রাজাপাল এই অঞ্চলটি শাসন করেন। 


২২৩ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


4ক) রাজ্য--869%68 (খ) কেকন্দ্র-শাসিত অঞ্চল-_ 
ও [010101) 69171607158 
১। অন্ধপ্রদেশে ২। আসাম ১। দিল্লী ২। হিমাচল প্রদেশ 
৩। বিহার ৪1 গুজরাট  ৩। মণিপুর ৪। ত্রিপুরা 
৫ | মহারাষ্ট্র ৬। কেরল ৫। আন্দামান ৬। লাক্ষাদ্বীপ 
৭। মধ্যগ্রদেশ ৮| মাদ্রাজ ও নিকোবর মিনিকর ও 
৯| মহীশূর ১০। উড়ি্যা দ্বীপপুঞ্জ আমিনদিভ 
১১। পাঞ্জাব ১২। রাজস্থান ৭। নাগ] পার্বত্য দ্বীপপুণ্ত 
১৩। উত্তর প্রদেশ ১৪। পশ্চিমবঙ্গ তুয়েনসাঙড ৮ | উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত 
১৫। জন্ম ও ক!।শ্মীর ৯। দাত্রা ও নগর অঞ্চল ( নেফা! ) 
হেভেলি, গোয়া, ১০ | পণ্ডিচেরী 
দমন ও দ্িউ ৮. 


রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে কেবলমাত্র জন্মু ও কাশ্মীর, 
উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও উড়িস্তা ব্যতীত অন্ঠান্ধ রাজ্যগুলির আয়তন, জনসংখ্য 
ও সম্পদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পূর্বতন বিহার রাজ্যের 
পৃণিয়! জেলার কিয়দংশ ও পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গতুক্ত হইয়াছে এবং আয়তনে পুর্বতন 
বোম্বাই বৃহত্তম র|জ্য ও জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। 
পুনর্গঠনের ফলে এক জন্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ১৪টি রাজ্যে একই গণতান্ত্রিক 
শ/সন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন নিয়মতান্ত্রিক 
রাজ্যপাল, দায়িত্বশীল মন্ত্রিমগুলী, একটি আইনসভ! ও একটি উচ্চ আদালত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা 
দ্বার! শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির "জন্য একমাত্র পার্লামেন্ট সভ। অইন 
প্রণয়ন করিতে পারিবে । 


অন্ত নান! বিষয়ে বুটিশ শাসন-ব্যবস্থার অঙ্ুরূপ হইলেও ভারতের শাসন-ব্যবস্থা 
(মূলতঃ ুক্তরা স্ত্রীর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার 
“যুক্তরাষ্ট্র এই উভয়ের গঠন-পদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয্কাছে। 
ক্যানাডার মতই বৃটিশ ভারতের এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতি 
দ্বারা কতকগুলি স্বায়ত্বশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে । আবার মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দেশীয় ব্লাজ্যকে কেন্দরীকরণ-পদ্ধতির 


সাহায্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যে পরিণত কর] হইয়াছে। 
ভারতের শাসনতম্ত্র লিখিত ও সাধারণভাবে এই শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। ২২১ 


বলা যাইতে পারে । এই শাসনতন্ত্র শাসনক্ষমতাগুলিকে ভাগ করিয়৷ দিয়াছে । 
কেন্দ্রীণু সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধে/ বিবাদ মীমাংস! করিবার জন্য ও 
শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি কুপ্রিম কোর্ট গ্রতিষ্িত 
আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ রাজস্বও 
ভাগ করিয়] দেওয়। হইয়াছে । 

যুক্তরাষ্ট্র হইলেও ভারতীয় যুক্তরাত্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, 
জরুরি অবস্থায় এই যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় 
এবং এই উদ্দেশে শাননতত্ত্রের রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপতির হস্তে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা 
গ্রাদান করিয়াছেন । জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া 
র[জ্য সরকারগুলি বাতিল করিয়া শ।সনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন । 


ক্ষমতা -বন্টন-_-1176 1)19151986107. 01 ০০15 


যুক্তরাষ্্রীয় শ/সন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য 
সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র কতৃকি ভাগ করিয়া দেওয়] হয় ও প্রত্যেকটি সরকার 
স্বাদীনভাবে এই ক্ষমতাগুণি পরিচালন] করে। স্থৃতর।ং যুক্তরাস্্রীয় শাপন- 
ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ভ্রশাসন থাকে। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে যাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
অপেক্ষা ক্য।নাডার সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশী খাদৃ) দেখ! যায়। উভয় 
যুক্তরাষ্ট্রেই শাপনক্ষমতাগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ না করিয়া তিন ভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে এবং উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই অন্ুলিখিত ক্ষমতা (1398100470 [১070:8 ) 
কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্স্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতাশালী 
কর] হইয়াছে । ভারতে শাসনক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে; 
যথা, ১। যুক্তরা।স্্ীয় তালিকা ( সর্বভারতীয় ) ([700078] 07 411-017012 1386), 
২। রাজ্য তালিকা (3866 [১150৪ ৩। যুগ্ম তালিক। (00700071016 15156). 

যুক্তরা্্ীযতালিক__ভারতে ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তরাষ্ীয় তালিকার 
অন্ততৃক্তি করা হইয়াছে । এই তালিকার প্রধন প্রধান বিষয়গুলি হইল-- 
দেশরক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ নির্মাণ, কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, 
রেলপথ ও বন্দর-পরিচালনা, ডাক, তার ও টেলিফোন, মুদ্রাব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, 
আদমন্থমারী, শিল্পনিয়ন্ত্র, ওজন স্থির কর, তামাক, আফিং গাজা গ্রভৃতি মাদক 
দ্রব্যের উপর করস্থাপন, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের গঠনতন্ত্র ও এলাকা বিস্তার, 


২২২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জাতীয় পাঠাগ।র, ভারতীয় যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া! মেমোরিয়াল গ্রভৃতি জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, উচ্চশিক্ষার মাননির্ণয়, আস্তঃসরকার ব্যবসায়-বাণিজ্য, ইউনিয়ন 
ও রাজ্য সরকারগুলির হিসাব-পরীক্ষা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় অনুল্লিথিত 
ক্ষমতাগুলি ইত্যাদি । 

রাজ্য ভাজিকা!_৬৬টি বিষয় লইয়। রাজ্য তালিকা গঠিত হইয়াছে। 
প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল- শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কর, সাধারণ ও রেল পুলিশ, 
জেলখানা, নিয় আদালতগুলির গঠন ও পরিচালনা, স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসন, জনস্বাস্থ্য, 
কৃষি, ভূমিব্যবস্থা, বনসম্পদ, বিশ্ববিষ্ভালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, ভূমিরাজব্, কৃষির 
উপর আয়কর ইত্যাদি। 

যুখ্য ভালিকা-_ ৪৭টি বিষয় যুগ্ব তালিকাতুক্ত করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার 
অর্থ হইল যে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই 
আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে, কিন্তু এই উভয় সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে 
_ষদি বিরোধ ঘটে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন বলবৎ 
হইবে। যুগ্ন তালিকাতুক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল- ফৌজদারী আইন, 
বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ* দেউলিয়া, সম্পত্তি হস্তাস্তর, খাছা ভেজাল, শ্রমিক- 
কল্যাণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব, সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখান, বাস্তত্যাগীর সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলিব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক ও সমাজ পরিকল্পনা, মূল্যনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি । 
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১। ভারতের নৃতন সংবিধান ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের (ছ806721) ভিতিতে 
গঠিত করিয়াছে। সংবিধানের যুক্তরা্রীয় অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই 
আলোচন। কর? হইয়াছে । 

২ এই শাসনতন্ত্র বিস্তৃতভাবে লিখিত (স্া690)। শাসনকার্ধ পরিচালন! 
“করিবার প্রধান নীতি ও নিয়মগুলি ব্যতীত অন্ঠান্ত বহু বিষয় এই শাসনতন্ত্র 
দেখিতে পাওয়। যায়। 

৩। আইনের দিক দিয় দেখিতে গেলে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় 
(78) বলা যায়, কিন্তু ইহা মাফিন শাসনতন্ত্র তায চূড়ান্তভাবে অনমনীয় নহে । 

৪। এই শাসনতন্ত্র ভারতে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থ। ( 080109 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! ২২৩ 


€$0510)67% ) প্রবর্তন করিয়াছে। রা্ীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসক- 
প্রধান থাকিলেও কার্ধতঃ এই শাসনক্ষমতা একজন গরধানিযহার নেতৃত্ে দায়িত্বশীল 
ম্ত্রি্তী কতৃক পরিচাপিত হয়। 

৫ | ভারতে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (30100721595 0£ 6179 00108616061070) 
দেখা যায়। শাসনতগ্রই হইল সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস। 

৬। নৃতন শাসনতন্ত্র কতৃক ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব ((0176- 
9161291081)11) ) স্বীকূত হইয়াছে । ভারতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত ভারতীয়গণের 
অন্ত কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই ।" 

৭। সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকগণের কতকগুলি মৌলিক অধিকার 
€ 81097101062] [01%1168 ) শ্বীকৃত হইয়াছে এবং বিচারালয়ের সাহায্যে এই 
অধিকারগুলি রক্ষা কঞ্সিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে । ইহা ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার 
ক্ষেত্রে কতকগুলি নির্দেশাঝুক নীতি (101908156 1১:01) 0110]69 01 96৪6০ [১০0130%) 
স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই নীতিগুলি আদালতের সাহায্যে বলবৎ 
করা যায় ন। 

৮। নৃতন শ।সনতগ্ত্র অন্গনারে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (99০019: 
৪6৪6০) রূপে গঠিত হইয়াছে । জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রের সকল নাগারকই 
সমান সুযে।গ-স্থবিধার অধিকারী । * 

৯। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতস্ত্ররূপে 
গঠিত হইয়াছে । ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনগণ । 


কেন্দ্রীয় সরকার 07107. 0০ 6701017 

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসংসদ, পার্লামেণ্ট সভা ও স্থপ্রিম 
কোর্ট লইয়া গঠিত। 
রাষ্ট্রপতি- 7) 2:681097 

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত আছে ।ঞ 
রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাহার অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে শাসনক্গমতা পরিচালিত 
হইবে। 


রাষ্ট্রপতির নিব1চন--৪1০০$৯০০ ০01 185 ::981097$ 
রাষ্ট্রপতি-পদে নিয়োগের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। 
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(ক) ভারতীয় পার্লামেপ্ট সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সাস্যগণ ও (খ) 
রাজ্যসমূহের নিয়পরিষদের নির্বাচিত সশ্তগণ কতৃক একক হস্তাস্তরযোগ্য গোপন 
ভোট দ্বার! রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন । সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে তদুদ্দেশ্তে এই জটিল নির্বচন-পদ্ধতি অবলম্বন কর! 
হইয়াছে । ভারতে রাষ্্পতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কতৃপক্ষ হইলেও কার্যতঃ 
তাহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসন- 
ক্ষমতা] প্রয়োগ করিতে হইবে । রাষ্টপরিচালনার দায়িত্ব কাধতঃ মন্ত্রিপরিষদসহ 
প্রধানমন্ত্রীর উপর স্তস্ত হইয়াছে। সুতরাং জনগণ কতৃক রাষ্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন 
ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। 

রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত রা এবং তিনি 
পুনপির্বাচিত হইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন শাসনতন্ত্র কতৃক নিয়- 
লিখিত যে।গ্যতাগুলি স্থিরীরুত হইয়াছে £ (১) রাষ্ট্রপতির পদগ্রার্থীকে ভারতীয় 
নাগরিক হইতে হইবে। (২) তাহার পয়ত্রিশ বৎসরাধিক বরস হইবে । €৩) 
পার্শমেণ্টের নিয়পরিষদের সদস্ত হওয়ার তাহার যোগ্যতা থাকিবে । (৪) এরূপ 
ব্যক্তি কোনও লাভজনক কার্ষে ণিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। (৫) তিনি 
পার্ল।মেন্ট সভা অথব1 রাজ্য আইনসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত হইলে তিনি মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও বিন। ভাড়ায় আবাসগৃহ 
এবং পার্লামেন্ট দ্বার] নির্ধারিত অন্য রাহ1 খরচ] ইত্যাদি পাইবেন । শাসনতঙ্ত্রের 
বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে প্লামেণ্টের যে”কোনও কক্ষ অভিযেগ 
আনরন করিতে পারে এবং অভিযোগের প্রস্তাব যি সেই কক্ষের $ সংখ্যক 
সদস্যের দ্বারা গৃহীত ও অন্ত কক্ষের $ সংখ্যক সদন্যের ছারা যথাযথভ।বে পরীক্ষার 
পর গৃহীত হয়, তাহ হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ কর] চলিবে । রাষ্ট্রপতি নিজে 
উপ-্রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদনপত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির 
পদমর্ধাদাবৃদ্ধির জন্য তাহাকে সাধারণ বিচারালয়ের বিচারাধীন করা হয় 


নাই। 


রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা--2০0 97৪ 01 679 71981061776 
শাসনতন্ত্র কতৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাসমূহকে লাধারণতঃ পাঁচ. 
ভাগে ভাগ কর! হয়ঃ ষথা-_ 


ভারতের শালন-ব্যবস্থা ২৯৫ 


€১) শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা 056০8156 ১০০৪ 

রাষ্ট্রপীতি হইলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকতৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় অধিকর্তা 
এবং তাহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা। প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের 
গভণরদের মনোনয়ন কর! ব্যতীতও সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি- 
গণ, ভারতের অডিটর-জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের নিয়োগ 
করিয়া থাকেন। এতৎ্যতীত জরুরী অবস্থায় এবং শাসনতন্ত্র প্রবতিত হওয়ার 
সময় হইতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্তি পর্যস্ত অন্তরর্তাকালে বহুবিধ বিশেষ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবার ক্ষমতা বা।ষ্্রপতিকে দেওয়1 হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি হইলেন সমগ্র 
সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা । তিনি যুদ্ধঘোষণ! ও শাস্তিস্থাপন করিতে পারেন। 


(২) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা _-1.901918659 ৮০৩7৪ 

রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেগ্চ অংশ। রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় 
পরিষদ লইয় ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভা গঠিত । রাষ্পতি উভয় পরিষদ অথবা 
একটি পরিষ্কে অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের 
অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা অর্থাৎ নিয়পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে 
পারেন। তিনি রাজ্যসভার ১২ জন সদ্য মনোনীত করেন। প্রত্যেক অধিবেশন 
আরম্ভের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে 
পারিবেন এবং অধিবেশনে উহা] আহ্বান করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবেন । তিনি 
কোন নিদিষ্ট আইনের প্রস্ত।ব সম্পর্কে অথব] অন্ত ব্যাপারে উভয় পরিষদের নিকট 
বাণী (719959%6 ) প্রেরণ করিতে পাক্পেন। 

উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি একাস্ত 
প্রয়োজন । অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন 
অথব1 সম্মতি প্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অঙ্গ- 
মোদিত হয় না, তাহ! সংশোধিত আকারে অথব1 বিন। সংশোধনে যদি উভয় 
পরিষদ কতৃকি পুনরায় গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির 
নিকট উপস্থাপিত হইলে- তাহাকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেই হইবে । 
পার্লামেণ্টের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতি জরুরী- আইন (07:0108%99 ) প্রণয়ন 
করিতে পারেন এবং এই আইনগুলি পার্লামেপ্ট-প্রণীত আইনের মত কার্ষকরী 
হয়। কিন্তু বাষ্ট্রপতি-প্রবত্তিত জরুরী আইনগুলি পার্লামেন্ট সভার পরবর্তী 


১৫ 


২২৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অধিবেশনে উখ্াপন করিতে হইঘে এবং পার্লামেন্ট কতৃণ্ক অহ্ুমোর্দিত হইলে 
পার্লামেণ্টের অধিবেশনের প্রারস্ত হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যস্ত বলবৎ থাকিবে । নির্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বেই যদি পার্লামে্ট এই জরুনী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে, 
তাহ হইলে জরুরী আইন আর কার্ধকরী থাকিবে না| 


€৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা ---£11817618] 1১০ জা 07৪ 

প্রত্যেক আধিক বৎসরে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নিকট যুক্ত- 
রাষ্ত্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং' ব্যয়ের এক হিসাব উত্থাপন করাইবেন। 
রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্ুরীর কোন দাবী উত্থাপিত হইতে পারে না । 
নিয়পরিষদে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে গেলেও তাহার অনুমোদন 
প্রয়োজন । রাষ্ট্রপতির অশ্থমোদন ব্যতীত পার্লামেন্ট দায় আয় এবং ব্যয়বরাদ্দ 
সম্পকিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আদায়ী- 
কৃত আয়কর বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং পাটশুঞ্ষের পরিবর্তে আসাম, বিহার, 
উড়িস্তা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হচ্ছে স্স্ত 
হইয়াছে। 


€8) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা 3 5010151 7০৮ 61৪ 

স্প্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিয়োগ কর] ব্যতীতও 
রাষ্ট্রপতির অন্ত বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্প্রাপ্থির সময়ে 
অথব৷ দগ্ডভোগকালে তিনি মার্জন1 করিতে পারেন। শাস্তিভোগকালে কোন 
ব্যক্তিকে তিনি সাময়িকভাবে মুক্তির প্নাদেশ দিতে পারেন। গুরুতর শাস্তি- 
প্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি লঘুতর করিবার ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া হইয়াছে । 


€৫) জরুরী ক্ষমতা ---07006761)65 70জা 97৪ 


শাসনতন্ত্র কতৃক রাষ্ট্রপতির উপর কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে | 
এই ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ কর] যায়। 


€ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা-_ 7০187096107) 91 05678৩7005 
শাসনতঙ্ত্রের ৩৫২ নং সুত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন সময়ে রা্রপতি যদি মনে 

করেন যে, দেশের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্ত বিশ্লিত হইতে 

পারে, তাহা হইলে তিনি অক্ষরী অবস্থা ঘোষণ! করিতে পাবেন । উপক্ি-উদ্ত 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২২৭ 


কারণগুলি কার্যতঃ উপস্থিত ন1 হইলেও যদি প্রত্যাসন্ন বলিয়। রাষ্রপতি মনে করেন, 
তাহা হইুলও তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণা! করিতে পারেন । এইরুপ ঘোষণ' 
পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ দ্বারা অগ্থমোদিত না হইলে দুই মাসের অধিককাল 
স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পরিষদ কর্তৃক সমধিত হইলে এইরূপ জরুরী ঘোষণা 
দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ ধাকিতে পারে । 

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে শাসন-ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। 
এই ঘোষণ| বলবৎ থাকা কালে যুক্তরাত্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এককেন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় 
পর্যবসিত হয়। এই সময়ে পার্লামেণ্ট সভা রাজ্য তালিকাতৃক্ত যে-কোন বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। লোকসভার কার্ধকাল একসময়ে একবৎসর বৃদ্ধি 
কর! যাইতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজন্ব-বণ্টনের 
যে ব্যবস্থা আছে, ভরুরী' অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাহ পরিবর্তন করিতে পারেন । 
এততদ্যতীত এ অবস্থায় বাক্‌-স্বার্ধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি 
মৌলিক অধিকারগুলি হইতে নাগরিকগণকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির 
উপর অপিত হইয়াছে । অধিকন্ধ এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মৌলিক 
অধিকারগুলিকে বিচ|রালয়ের সাহায্যে বলবৎ করিবার নাগরিক অধিকার স্থগিত 
থাকিতে পারে । 


€খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোবণাঁ_ 
19177187267705 8718115£ 006 01 676 1911875 01 6176 0010861686101081 
81901111807 17 016 96866 

ঘিতীয়তঃ, যদ্দি কোন সময়ে কোন রাজ্যের গভর্ণরের নিকট হইতে সংবাদ 
পাইয়৷ অথবা অন্ প্রকারে রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারেন যে, সেই রাজ্যে শাসন- 
ব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরি- 
চালনা! কর] অসম্ভব হইয়াছে, তাহ হইলে তিনি তদ্রপ ঘোষণা করিতে পারেন। 
এইরূপ ঘোষণার দ্বার! রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যের সমুদয় শাসন-ক্ষমত] নিজহস্তে গ্রহণ 
করিতে পারিবেন এবং সেই রাজ্যের আইন-পরিষদের ক্ষমতা পার্লামেন্ট কর্তৃক 
গৃহীত ভইবে। কিন্তু এপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমত1 কোন- 
মতে স্কু্ন হইবে না। এইক্ষপ ঘোষণা সাধারণতঃ দুই মাসের জন্ত বলবৎ থাকিবে 
এবং পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ কতৃক অনুমোদিত হইলে আরও ছয়মাস কাল 


২২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বলবৎ থাকিতে পারে । কিন্তু পার্লামেণ্টের অন্ুমোদনে ছয়মাস করিয়া ঘোষণাটির 
মেয়াদ বুদ্ধি করিয়া তিন বৎসরের ।অধিক কাল পর্যস্ত ইহাকে বলবৎ রাখা 
চলিবে ন।। 


€গ) তর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা--700181086100 ০1 
চ11187)9191] 19167061105 

যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণ! হম যে, ভারত অথব। ভারতের কোন অংশে 
আধিক স্থায়িত্ব বা স্থনাম নষ্ট হইয়াছে, তাহা! হইলে তিনি অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত দুইটি ঘোষণার অন্বূপভাবেই এই 
ঘোষণাটিকেও পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত *করিতে হইবে এবং এই 
ঘোষণার স্থায়িত্ব প্রথমোক্ত ঘোষণার নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবে । এই ঘোষণা 
বলবৎ থাক! কালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির 
বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও রাজ্য সরকারগুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর 
বেতন হ্থাস কর] যাইবে । 


উপ-রাষ্ট্রপতি--1০ ৬ 1০৪-1276 91061) 
.. শাসনতস্ত্রের বিধানান্থযায়ী ভারত-রাষ্ট্রেরে একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। 
উপ-রা পতি পার্লামেন্ট সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আনুপ।তিক 
গ্ররতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে গোপন ভোটে 
নির্বাচিত হইবেন । তাহার কার্ধকালের স্থায়িত্ব পাচবৎ্সর কাল। উপ-রাষ্রপতি- 
পদপ্রার্থীর প্রায় রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর অনুরূপ যোগ্যতা থাকা চ।ই। 

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপাতি পদত্যাগ করিলে কিংবা অপসারিত 
হইলে, নৃতন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ত্রপতির 
স্থলাভিষিক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সাময়িক অবসর গ্রহণকালে অথব। 
অন্স্থতা-নিবন্ধন অথবা অন্য কারণে অন্গপস্থিতিকালে উপ-বাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির 
কার্য করিবেন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন । 
মস্ত্রিপরিষদ-_ 0০575011 01 11171196675 5 

ভারতের রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা গ্স্ত হইয়াছে, শাসনতন্ত্র অনুসারে 
সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রিসহ মন্ত্রিপরিষদের “উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থ! ২২৯ 


পরিচালিত হইবে । রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্ধ-পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ যে পরামর্শ 
বা উপদেশ দান করিবেন, তজ্জন্ত তাহাদিগকে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী 
করা চলিবে না । প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কতৃক নিষুক্ত হইবেন এবং তাহার পরামর্শ 
অনথসারে রাষ্ট্রপতি অন্তান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রপরিষদের সশ্যগণকে 
পার্লামেন্ট সভার যে-কোন পরিষদের সদন্ত হইতেই হইবে । মস্ত্িপদে নিযুক্ত 
হইবার কালে যর্দি কোন মন্ত্রী পার্লামেশ্টের সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে 
তাহাকে ছয়মাস কালের মধ্যে সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে) নতুবা তাহাকে 
পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা পার্লামেন্ট কতৃক নির্ধারিত 
হয়। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী । 

শাসনকার্ষে রাষ্ট্রপতিকে সাহাধা করা ও পরামর্শ দান কর! হইল মন্ত্রিপরিষদের 
প্রধান কার্ধ। শাসন-সংক্রাস্ত নীতি নির্ধারণ কর] এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্ষের 
মধ্যে সামগ্রন্ত বিধানপূর্বক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাকে চালু রাখার দায়িত্ব 
মন্ত্রিপরিষদের হস্তে ন্স্ত। সমগ্র যুক্তরা স্ত্ীয় শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি বিভিন্ন দপ্তরের 
মধ্যে বণ্টন করিয়! দেওয়৷ হইয়াছে । বৈদেশিক ব্যাপার ও অন্তান্ত রাজনৈতিক 
ব্যাপার-সংক্রান্ত দণ্চরের অধিকর্তা হইলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী । এইরূপে প্রত্যেকটি 
দ্চরের জন্য এক একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। যুক্তরাত্্রীয় মন্ত্রী ব্যতীত ভারতে' 
আরও দুই শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন, যথা, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী। রাষ্রমস্ত্রগণের 
উপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন দপ্তরের ভার দেওয়। হয়। কিন্তু উপ-মস্ত্রিগণ 
কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহকারী হিসাবেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বর্তমানে 
ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ১৮ জন কেবিনেট-মন্ত্রী, ১২ জন রাষ্ট্মস্ত্রী ও 
২১ জন উপ-মন্ত্রী আছেন। রা্ট্রমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ কেবিনেট সদন্য নহেন। 

মন্ত্িগণ শুধু নির্দিষ্ট দণ্চরের ভারগ্রাঞ্চ কর্মচারী মাত্র নহেন, তাহারা আইন- 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং আইনসভার সদশ্ত হিসাবে 
তাহার! গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাবগুলি পার্লামেন্ট সভায় উপস্থাপিত করিয়া 
সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে মেগুলিকে আইনে পরিণত করেন । অর্থ- সংক্রান্ত ব্যাপারেও 
মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য দেখ! যায় |. 


প্রধানমন্ত্রী--71716 1117118661" 
ভারতের শাসনতস্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও 


২৩০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরামর্শদান করিবার জন্ত একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গ্রাকিবে। 
স্থতরাং ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদ শাসনতান্ত্রিক আইনের উপর প্রতিষ্টিত। 
প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পার্লামেন্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিষুক্ত কর] ছাড়া 
গতাস্তর নাই। 

নৃতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী কার্ধতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন শাসক- 
প্রধান। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক | অন্ঠান্ত মন্ত্রিগণ গ্রধান- 
মন্ত্রীর স্থপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি শ্ুধুমন্ত্রিপরিষদের 
সভাপতি নহেন, মন্ত্রিপরিষদরকে পরিচালিত কর] তাহার অন্যতম দায়িত্ব । 
সহকমিগণকে তাহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে নিজের মতে আনয়ন করিতে হয়। 
যদি কোন মন্ত্রী তাহার মত গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত হন তাহা হইলে তিনি তাহাকে 
পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন । তিনি মন্ত্রিগণের মধ্যে দণ্ধর বণ্টন করিয়! 
থাকেন এবং বিভিন্ন দপ্চরগুলির কার্ধের তদারক কর ছাড়াও তিনি নিজে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ( পররাষ্ট্র) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। 

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত! হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আইনসভারও নেতা । নেতা 
হিসাবে তাহাকে দলীয় এঁক্য ও মর্ধাদা রক্ষা করিতে হয়। এজন্য তাহাকে জন- 
সাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাহার প্রধানমন্্িত্, 
দলীয় নেতৃত্ব গ্রভৃতি তাহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পার্লামেন্ট সভায় 
তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেনূ এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার 
উত্তর প্রদান করেন । 

রাষ্ট্রপতির গ্রধান পরামর্শদাত1 হইলেন প্রধানমন্ত্রী | ভারতের সংবিধান রাষ্ট্র 
পতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, কার্ধতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই 
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অন্যায়ী পরিচালিত হয়। স্থতরাং কি যুক্তবাষ্্রীয় শাসন- 
পরিচালনা, কি রাজ্যশাসন-পরিচালন1, সর্বঙ্গেত্রেই গ্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য সুচি 
হয়। এক বথায় বল! চলে যে, শিশুরাষ্ট্র ভারতের ভবিস্যৎ সম্পূর্ণদূপে তাহার 
প্রধানমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে । 


ভারতের শাসননব্যবস্থ। ২১১ 


যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-_0210 টিনার 


পাল পমেন্ট--28711879601 
রাষ্ট্রপতি ও দুইটি আইনপরিধদ লইয়] যুক্তরা্্বীয় আইনসভা! অর্থাৎ পার্ণামেন্ট 
গঠিত। উচ্চপরিষদকে রাজ্যসভা ও নিয়পরিষদকে লোকসভা বলা হয়। 


রাজ্যসভা- -0০8091) 01 96898 

রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন স্যস্যৎলইয়] গঠিত হয়। তন্মধ্যে ১২ জন 
সদস্যকে রাষ্ট্রপতি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত করেন। রাজ্যসভার সদন্তগণ প্রত্যেক রাজ্যের 
নিয়কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোটে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব- 
পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ও ১৯৫১ 
সালের আদম স্থমারী অন্সারে লোকবৃদ্ধির ফলে রাজাসভার সদশ্যসংখ্যা ২০৬ 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়] ২৩২ হইয়াছে । রাজ্যসভার এই ২৩৬ জন নির্বাচিত সদন্য 
নিয়লিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ব্টন কর] হইয়াছে । 


তু 


রাজ্য রাজ্যসভার কেন্দ্রশাসিত রাজ?ঃসভার 
সস্তসংখ্যা অঞ্চল সদস্যসংখ্যা 

১। অন্ধপ্রদেশে ১৮ ১1 দিল্লী ** 
২। আসাম *** ৭ ২। হিমাচল প্রদেশ "*" ২ 
৩। বিহার ** ২২ ৩। মণিপুর *** ১ 
৪| গুজরাট রি ১১ ৪। ব্রিপুরা ১ 
৫ | মহারাই ০০০ ১৯৬৩ ৫ | আন্দামান -- 
৬। কেরল *** ৯ ৬। লাক্ষান্বীপ *** -- 
৭ মধ্যগ্রদেশে *** ১৬ সাপ 
৮1 মাদ্রাজ ০৯০ ১৮ ২২৪ 
৯। মহীশূর *** ১২ রাষ্্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ 
১০। উড়িস্া হি ৬৩ ০5 
১১। পাঞ্জাব ০০০ ১১ মোট সদস্য ২৩৬ 
১২। রাজস্থান টা ১৩ 
১৩। উত্তরপ্রদেশ *** ৩৪ 
১৪। পশ্চিমবঙ্গ *** টা 
১৫। জম্মু ও কাশ্মীর "* 


রাজ্যসভার সদস্ম নির্বাচিত ্ী হইলে প্রার্থীকে অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স্ক 


২৩২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়। রাজ্যসভা! স্থায়ী পরিষদ । রাষ্ট্রপতি ইহাকে 
ভাঙ্গিয়৷ দিতে পারেন না। প্রত্যেক ছুই বৎসর অস্তর এই সভার এক*তৃতীয়াংশ 
সদন্তের অবসর গ্রহণ করিতে হয়| ভারতে উচ্চপরিষদের সদশ্তগণ জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন । রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চপরিষদে ১২ জন সাশ্য 
মনোনীত করিবার ব্যবস্থা আছে। উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন । 


লোকসভা [70589 ০01 09 60116 


অনধিক ৫০০ সংখ্যক সদস্য লইয়! নিয়পরিষদ গঠিত হয়|, বাজ্যগুলির ভোট- 
দাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সন্ত নির্বচন করেন । 
প্রত্যেক ৫ লক্ষে অন্যুন একজন গ্রতিনিধি নির্বাচিত হইীবেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, ইংলগ্ডে প্রত্যেক সত্তর হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের 


ব্যবস্থা আছে, আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন লক্ষ আঠার হাজার লোকের জন্য 
একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে। 
লোকসভার প্রতিনিধির যোগ্যতা হইল যে, তাহাকে অন্ততঃপক্ষে ২৫ বৎসর 


বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে । রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বর্তমান লোক- 
' সভার সদস্যসংখ্যা হইল ৫*৯। ইহার মধ্যে পালণমেন্ট সভা-নিরধারিত পদ্ধতিতে 


কেন্্র-শাসিত অঞ্চল হইতে অনধিক ২৩ জন সদস্য নিযুক্ত হইবে । 


রাজ্য লোকসভার রাষ্ট্রপতি কতৃক 
নির্বাচিত জদন্য সংখ্যা , মনোনীত জদস্যসংখ্যা 
১। অঙ্ধপ্রদেশে ** ৪৩ ১। জন্মুও কাশ্মীর *** ৬ 
২। আসাম ৮১, ১২ ২। আন্দামান ও নিকোবর 
৩। বিহার ০৫৩ দ্বীপপুঞ্জ * ১ 
৪। গুজরাট পদ ২২ ৩ লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ * ১ 
৫। মহারাষ্ট্র ** 8৪ ৪ | উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল *** ১ 
৬। কেরল ১১৮৫1 নাগা তুয়েনসাং অঞ্চল * ১ 
৭| মধ্যপ্রদেশে ** ৩৬ ৬। ইঙ্গ-ভারতীয় * ২ 
৮। মাদ্রাজ ০:8১ এ দাত্রা ও নগর হেভেলি ১ 
৯। যহীশূর ৮ ২৬ ৮ শোয়া, দমন, ভিউ * ২ 
১৩ | উড়িস্তা ০৪৩ ২৩ ৃ্‌ চর 


১১। পান্জাথ ৬৪ ২২ 


ভারতের শাপন-ব্যবস্থ। * ২৩৩ 





১২। রাজস্থান । ** ২২ 
১৩।* উত্তরপ্রদেশ *** ৮৬ 
১৪। পশ্চিমবঙ্গ ৮০০ ৩৬ 
কেন্দ্র-শালিত অঞ্চল 
১। দিল্লী ৮৮, ৫ 
২। হিমাচল প্রদেশ ০ ৪. ৪৯৪ (নির্বাচিত)+১৫ (মনোনীত) 
৩। মণিপুর রি ২ স্মোট ৫০৯ 
৪। ত্রিপুরা *** ২ 
মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৪৯৪ 


লোকসভার আসনসংখ্য1উপরিলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন 
করিয়! দেওয়া হইয়াছে । ১৯৬২ সালে সাধ্জনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতে 
দ্বিতীয় বার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলগুলি লোকনভায় নিয়লিখিত আসনসংখ্য। লাভ করিয়াছে । 
কংগ্রেস দূল-_-৩৬১ আপন 
সাম্যবাদী ১,১২৯ 9 
পি. এস. পি ১7১২৯ 
সোসালিষ্ ৬ ১, 
জনসংঘ ১১৪ ১) 
ত্বতত্ত্র ,-১৮ ৩১১ 
ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভ1, 
তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় গ্রভৃতি --২৭ 
অন্ান্ত দল 
স্বতন্ত্র ([1)0691091)00176 )-২৭ গ্ 
তপশীলভূক্ত সম্প্রদায় ও তপশীলতুক্ত উপজাতিদের জন্য এবং ফ্যাংলো-ইপ্ডিয়ান- 
দের জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিয়পরিষদ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর 
স্থায়ী হইবে, তবে জরুরী অকন্থায় এই স্থিতিকাল পার্লামেপ্ট এক বৎসর বুদ্ধি 
করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের পূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়৷ দিতে পারেন । 
লোকসভার কার্ধপরিচালনার জন্ত একজন সভাপতি নির্বাচন করে। ইনি স্পীকার 


২৩৪. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নামে পরিচিত । নির্বাচনের পর তাহাকে দলনিরপেক্ষ থাকিয়! সকল রাজনৈতিক 
দলকে আইনয়ভায়.সমান অধিকার দিতে হয়। তিনি পার্লামেণ্ট সভার বিতর্ক 
পরিচালন! করেন এবং সভার নিয়ম-কান্গন বলবৎ করেন। কোন বিষয়ে বৈধতার 
প্রশ্ন উঠিলে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত বলিয়৷ পরিগণিত হয়। বুটিশ পার্লামেণ্ট 
সভার স্পীকারের মতই কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাব কিনা এ সম্পর্কে কোন 
প্রশ্ন উঠিলে ভারতের স্পীকারও তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারেন । 


পার্জামেণ্টের সদত্যগ্নণের অধিকারসমূহ-_71511666৪ ০1 186770678 
০01 78711977911 


অন্থান্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভারহেতর পার্লামেণ্ট সভার 
সদস্যগণ যাহাতে যথাযথভাবে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য 
তাহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়] হইয়াছে। 

প্রথমতঃ, তাহার] বাকৃম্বাধীনতার অধিকারী । আইনসভায় বা সভার কোন 
কমিটিতে কোনপ্রকার মন্তব্য ব1 ভোটদানের জন্য তাহাদের কোন আদালতে 
অভিযুক্ত কর] যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে বল] হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট সভা 
আইন প্রণয়ন করিয়! যতদিন পর্যস্ত অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ না করিবে ততদিন পর্যস্ত 
ইংলগ্ডের কমন্ম সভার সরস্তগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করেন ভারতের পার্লা- 
মেণ্টের সদন্যগণও সেই সমুদয় অধিকার ভোগ করিবেন । 


পার্পামেণ্ট সভার কার্য ও ক্ষমতা 2০97৪ প্রা] চা 1006107)9 ০01 
1১৪71187067 রি 

ভারতের পার্লামেণ্ট সভা যুক্তরাম্ত্ীয় তালিকাভুক্ত এবং যুগ তালিকাভুক্ত 
বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে । অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্থ 
প্রস্তাবগুলি যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন প্রস্তাব আইনে 
পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদের সম্মতি অপরিহাধ। যদি কোন পরিষদ 
সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকে এবং ছয় মাসের পরও ঘর্দি মতামত জ্ঞাপন না করে, 
তাহা হুইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুস্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং 
যুক্ত অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলে উহা আইনে পরিণত হইবে। 
উভয় পরিষদ কর্তৃক কোন গ্রস্তাব গৃহীত হইলে এ গৃহীত গ্রস্তাধ রাষ্ট্রপতির 


সম্মতিয় জন্ত তাহার নিকট উপস্থাপিত হইবে । প্না্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিলে 


ভারতের শাসন-ব্যবন্থ। ১২৩৫ 


প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। বা্রপতি যদি প্রস্তাবটিতে তাহার সম্মতি প্রদান 
না করেন, তাহা হইলে তাহাকে স্থপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনধিবেচনার জন্য 
পার্লামেপ্ট সভায় প্রেরণ করিতে হয়। পার্লামেন্ট সভা পুনবিবেচনা করিয়া] 
প্রস্তবটিকে যদি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই 
দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি আর তাহার সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন ন1। 

অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাব ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুমোদিত হয়। অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাব 
উচ্চপরিষদে উথ্থাপিত হইতে পারে না"। নিয়পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে 
এই প্রস্তাবগুলি উচ্চপরিষদে প্রেরিত হয় এবং উচ্চপরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে 
তাহার মতামত জ্ঞাপন না করে, তাহ] হইলে প্রস্তাবটি উচ্চপরিষদের সম্মতি 
ব্যতিরেকে আইনে পক্ণত হইবে। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধান বৃটেনের লর্ড 
সভার অন্রূপভাবেই অর্থ-সংত্র্ণস্ত প্রস্তাব গুলির উপর রাজ্যসভার ক্ষমত] সঙ্কুচিত 
করিয়াছে । পূর্বেই বল হইয়াছে যে, কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত কি না, সে সম্পর্কে 
স্পীকারই চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার অধিকারী । 

এতদ্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্ট সভার 
অনুমোদনসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘেষণাকালে অথবা রাজ্য সভা 
কর্তৃক অথবা এক .ব1! একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া! পার্লামেন্ট 
সভ! রাঁজ্য-তালিকাতৃক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে । 

ইহ] ছাড়! পার্লামেণ্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্পতি-নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী । পার্ন/মেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ 
কর্তৃক উপ-রাষ্্রপতি নির্বাচিত হন ।* শাসনতস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য পার্লামেন্টের 
যে কোন কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উভয় 
কক্ষের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব পান করিয়া রাষ্ট্রপতিকে 
তাহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমভী লোকসভার নিকট যৌথভাবে দ্রায়ী। লোকসভা মন্ত্রীদেরগ্ 
বেতন মঞ্জুর করে এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রত্যাখ্যান দ্বারা 
অথব1 মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন না-মঞ্জুর করিয়! বা মন্ত্রিসভা-অনুস্থত 
নীতি প্রত্যাখ্যান করিয়। বা সরদ্দিরি মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া 
মন্ত্রিপভার পতন ঘটাইতে প্রারে | 

শাসমতঙ্জ সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্গামেন্ট সভার হস্তে গ্যপ্ত হইয়াছে। 


২৩৬, বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কতকগুলি বিষয়ে সংশোধন সাধারণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য বিষয়গুলির 
ক্ষেত্রে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির প্রয়োজন হয়। ্ 

পার্লামেন্ট সভার প্রত্যেক কক্ষ$ সংখ্যক সদস্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব 
আনয়ন করিয়] সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণকে অবধারিত 
অনদাচরণ বা অযোগ্যতার জন্য অপসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে । 

রাজ্যসভ1 বিশেষ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা রাজ্য তালিকা- 
ভুক্ত যে-কোন বিষয়ের উপর জাতীয় ন্বর্থের উতৎকর্ষের উদ্দেশ্তটে সমসাময়িকভাবে 
পার্লমেন্ট সভার উপর আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমত! প্রদান করিতে পারে । 

পার্লামেন্ট হইল ভারতের জাতীয় মহাসভা। এই সভায় সমগ্র দেশের 
শ্বার্থ-সম্পফিত বিষয়গুলির বিশদ আলাপ-আলোচন। জসুষীত হয়। পাামেন্ট 
ইহার এই প্রায়-অবাধ ক্ষমতা পরিচালন! দ্বার! একদিকে যেমন ভারতের জনমত 
সজাগ রাখে, অপর দিকে তদ্রুপ শাসন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করে । পালণমেণ্টের 
এই নিয়ন্ত্র-ক্ষমতার অবর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে 
না। পালণমেন্ট সভার আল্লাপ-আলোচন] ও কার্ধপঞ্ছতি রাজ্য আইনসভাগুলিকে 
অন্প্রেরণ। দান করিয়া থাকে। 
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ভারতের পালণমেণ্ট সভা ছুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত । নিয়পরিষদ অর্থাৎ 
'লে।কসভা লোকসংখ্যার ভিতিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে । উচ্চপরিষদ 
লোকসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হইলেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজ্যগুলির 
প্রতিনিধিত্ব করে। 

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় 
৮পরিষদই প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী । অর্থ-সংক্রাস্ত গ্রস্তাব ব্যতীত অন্য যে- 
কোন আইনের প্রস্তাব যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে এবং উভয় 
পরিষদের সম্মতি ব্যতীত এ প্রস্তাব আইনে পরিণত হুইতে পারে ন1। উভয় 
পরিষদের মধ্যে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কোক মতভেদ হইলে, রাষ্ট্রপতি উভয় 
পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন. এবং এই যুত্ত'অধিবেশনে 
সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটি সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। তবে রাজ্যসভা 


ভারতের শাপন-ব্যবস্থা ২৩৭ 


অপেক্ষা লোকসভার সদশ্যসংখ্যা দ্বিগুণ; সেইজন্য মতবিরোধ ঘটিলে শেষ পর্যস্ত 
লোকসগডার জয় স্ুনিশ্চিত। 

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি নিয়পরিষদেই উথাপিত হয়। 'নিয়পরিষদ কর্তৃক 
গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি উচ্চপরিষণদে প্রেরণ কর] হয়। উচ্চপরিষদের অর্থ-সংক্রাস্ত 
প্রস্তাব সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে এবং উচ্চপরিষ্দ কর্তৃক আনীত সংশোধন 
প্রস্ত/ব যদি নিয়পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, একমাত্র তাহ] হইলেই উক্ত প্রস্তাব 
বৈধ বলিয়! বিবেচিত হয়। নিয়পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত অর্থ-সংক্রাস্ত প্রস্তাব 
উচ্চপরিষদে প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যস্ত যদি তাহার স্থপারিশসহ অথব! 
বিন] স্পারিশে নিম্নপরিষদে প্রেরিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব নিষ়্- 
পরিষদের মতানুযায়ী আইনে পরিণত হইবে । ভারতের উচ্চপরিষদ মাত্র ১৪ দিন 
পর্যন্ত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে পারে । 


গ্রেট বুটেনের প্রথার মত ভারতের মন্ত্রিপরিষদও লোকসভার নিকট দায়ী । 
রাজ্যসভ1 অর্থৎ উচ্চপরিষদ অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করিয়া মন্ত্রিপরিষদকে 
অপপারিত করিতে পারে না। এ-বিষয়েই নিম্নপরিষদ অধিকতর ক্ষমতার 
অধিকারী । 

বুটেন ওমাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপরিষদের বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার 
করিবার ক্ষমতা আছে। নিয়পরিধদ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু 
বিচার-ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল উচ্চপরিষদ। ভারতে উচ্চপরিষদকে 
এইরূপ একচেটিয়1 ক্ষমতা! দেওয়] হয় নাই। রাষ্টুপতির বিরুদ্ধে যে-কোন পরিষদই 
অভিযে'গ আনয়ন করিতে পারে এবং একটি পরিষদ কতৃক অভিযোগ আনীত 
হইলে অন্য পরিষদ এ আনীত অভিযোগ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিবে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে নিয়পরিষদের প্রাধান্য 
পরিলক্ষিত হয়। 
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অন্তান্ত গণতান্ত্রিক দেশসমূহের অনুরূপভাবে ভারতেও একটি বিলের আইনে 
পরিণত হইবার পূর্বে কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়া উভয় পরিষদের 
অনুমোদন ল।ভ করিতে হয়। পপ্রস্তাবক কর্তৃক আইনের খসড়া গ্রস্তত হইলে 
প্রস্তাবককে উদ্ত বিল আইনসভায় উত্থাপন করিবার জন্ত এক মাস পূর্বে অগ্গমতি 


২৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


গ্রহণ করিতে হয়। নির্ধারিত দিনে বিলটি উত্থাপিত হয় এবং প্রস্তাবক আইন- 
সভায় নিয়লিখিত তিনটির মধ্যে একটি প্রস্তাব. করিতে পারেন £ (১) পরিষদে 
সরাসরি বিলটির 'বিচার-বিবেচন1 কর! হউক; (২) বিলটিকে বিচার-বিবেচনার 
অন্য নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ কর! হউক; (৩) বিলটি সম্পর্কে জনমত জানিবার 
জন্ত উহাকে গেজেটে প্রেরণ করা হউক? যদি কোন মন্ত্রী কোন বিল উত্থাপন করেন 
তাহা হইলে উক্ত বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না । সরকারী 
বিল সরাসরি গেজেটে প্রকাশ কর] যাইতে পারে । এই পদ্ধতিকে বিলের উখ্থাপন 
ও প্রথম পাঠ ( [0৮:00006107 200 86 [9%0111% ) বলা হয়। 

এই পর্যায়ে বিলটির নীতি-সম্পর্কে আলোচন] চলে, কিন্তু বিলটি সম্পর্কে কোন 
বিশদ আলোচনা চলিতে পারে না। জনমত জানিবার উদ্দোস্তে বিলটি প্রচার 
করিবার সময় অতিবাহিত হইলে প্রস্তাবক পুনরায় বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে 
প্রেরণ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন । 

বিলটি যদি সভার অন্থমোদনক্রমে বিবেচনার্থ সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, 
তাহা লইলে এই কমিটি পুঙ্থান্ুপুঙখবূপে বিলটি পরীক্ষা করে এবং বিলটিকে 
তাহাদের স্থপারিশসহ আইনপরিষদে প্রেরণ করে । কমিটিযদি বিলটির কোন 
পরিবর্তন না করে, তাহা হইলে কমিটি শুধু বিলটিকে ফেরৎ পাঠায় । আইন- 
সভায় কমিটির কোন বিবরণী পেশ করিতে হয় না। এই পর্যায়কে কমিটি পর্যায় 
€ 0010701666০ 9৮৪০ ) বল হয়। 

ইহার পর বিলের উত্থাপক বিলটির দ্বিতীয় পাঠের (99০070. 798010% ) 
প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে বিলটি সম্পর্কে্বিশেষ আলোচনা চলে । সদস্যগণ 
বিলটি সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পারেন । অতঃপর বিলটির সম্পর্কে 
€ভাট গ্রহণ করা হয়। 

বিলটি যদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে বিলের 


খাপক বিলটির তৃতীয় পাঠের (1019 08650108 ) প্রস্তাব উত্থাপন করেন । 
এই পর্যায়ে মৌখিক সংশোধন প্রস্তাব ব্যতীত বিল-সম্পর্কে অন্ত কোনরূপ সংশোধন 
প্রদ্তাব করা যায় না। বিলটিকে হয় সমগ্রভাবে গ্রহণ বা সমগ্রভাবে বর্জন 


করা চলে। 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ২৩৯ 


শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী উভয় পরিষদ কতৃক অন্মোদিত হইলে বিলাট 
রাষ্্রপচিতর সম্মতিলাভ করিয়া! আইনে পরিণত হয়। 
অর্থ-সংক্রাস্ত বিল- 717181919) 1,6818186101 

প্রতি আধিক বৎসরে রাষ্ট্রপতির অন্থমোদনক্রমে অর্থমন্ত্রী পালণমেণ্ট সভায় 
সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণী (7300886) পেশ করেন। 
রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত করধার্ষয কর! ব1 অর্থমঞ্জুরী দাবী করা যায় না। 
অর্থমন্ত্রী লোকসভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণী পেশ করিয়া এই 
বিবরণী-সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দকে বিবরণীতে 
দুই ভাগে ভাগ করিয়া! দেখাইতে হয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবী ( রা্রপতির 
জন্য খরচ, লোকসভায় স্পীকার ও সহকারী স্পীকার, স্বপ্রিম কোর্টের বিচারপতি- 
গণের বেতন ইত্যাদি ) ব্যতীত অন্য সাধারণ দাবীও এই বিবরণীতে থাকে। 
নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবীসম্পর্কে পার্লামেন্ট সভায় আলোচনা চলিতে পারে, কিন্ত 
সেগুলি সম্পর্কে সদস্যগণ ভোট প্রদান করিতে পারেন না। অন্যান্য দাবীগুলি 
লোকপভার অন্্যমাদনসাপেক্ষ। লোকসভা অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়-বরাদ্দগুলিকে 
প্রত্যাখান বা হাস করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যয়-বরাদ্দ বুদ্ধি করিতে পারে ন৷ 
বা! নৃতন ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে না। ব্যয়-বরাদের দাবী অস্থমোদিত হইলে 
বৃটিশ পার্ণামেন্ট-প্রচলিত প্রথান্্যায়ী আর একটি বিশেষ আইন পাস করিয়! 
ভারতের পার্লামেন্ট সভা শাসনকর্তৃপক্ষকে সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ তুলিবার 
ক্ষমতা প্রদান করে । 

করধার্ধ বা কর সংগ্রহের জন্ত প্লাইন পাশ করিতে হয়। এই প্রস্তাবগুলি 
রাষ্টপতির অন্ধমোদনক্রমে রাজস্ব বিল ([$09709 731] ) আকারে আইনসভায় 
উত্থাপিত হয়। 

শাসনতন্ত্রের বিধান অন্গযায়ী রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ বিল পালণামেন্টে 
উপস্থাপিত করাইতে পারেন। লোকসভার অগ্রিম এবং বিশেষ ব্যয়-বরাদেরট 
প্রস্তাব পাস করিবার ক্ষমতা আছে। 


আইনসভার নিকট মন্ভ্রিগণের দ্ায়িত্ব-0০0679 01 06 0০01091) ০1 
8৫170181578 05 089 18818186576 
বুটিশ শালন-ব্যবস্থার মতই ভারতের মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের নীতি ও কার্ষেন 


২৪০. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দ্ায়ী। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল ষে 
পরিষদের সস্তগণকে অকু্ভাবে সমগ্র পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যুচী 
সমর্থন করিতে হইবে । মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত একজন 
সদন্ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের নহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্ত 
পালণমেণ্টের সহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ব-মতাবলম্বী মন্ত্রী তাহার 
বক্তৃতা ব! ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করিতে পারিবেন ন। আইনসভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ একটি একক ও 
অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কাধ পরিচালনা করে । আইনসভ! যদি কোন একজন 
মন্ত্রীর কার্ষে অসন্তষ্ট হইয়। তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করৈ অথব। কোন 
মন্ত্রী কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাব আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত ন। হয়, 
তাহ! হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মান্ত্রপরিষদের পরাজয় বলিয়া 
বিবেচিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে পদত্যাগ করে । 
ভারতে লোকসভার নিকট মন্ত্রিপরিষদের এই দায়িত্ব সংবিধান কর্তৃক বলবৎ 
করা হইয়াছে। কিন্তু এস্লে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মন্ত্রী 
তাহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, অসদাচরণ বা কু-শাসনের ফলে অপ্রিয় হনঃ তাহা 
হইলে এই মস্ত্রিবিশেষের ব্যক্তিগত ক্রটির জন্য সমগ্র মস্ত্রিসভ1 দায়ী হইতে পারে 
না। এরপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কেই এককভাবে পদত্য(গ করিতে হয়। 
সংবিধান কর্তৃক দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা গ্রবতিত হইলেও গ্রেট বুটেনের অন্রূপ- 
ভাবেই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য দেখা যায়। কি সাধারণ আইন-প্রণয়ন 
ব্যাপারে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, মৃন্ত্রিপরিষদের সরস্তগণের উদ্যোগেই 
শাসনকার্য পরিচালিত হয়। সত্য বটে যে, পালণমেন্ট সভার বে-দ্রকারী 
সদস্যগণও আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের 
সমর্থন 'ন1 থাকিলে, বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাব আইনে পরিণত 
হওয়1 একাস্ত দুরহ ব্যাপার | আয়ব্যয়-সংক্রাস্ত ব্যাপারে আইনসভা বিশেষ করিয়] 
লোকসভা মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধাত্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিয়া! মনে হয়ঃ কিন্ত 
একটু গ্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝিতে পার! যায় যে, আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার 
এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও নির্দিষ্ট গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ 1 । 
শাসন-ব্যবস্থার উপর মষ্ত্রপরিষদের এই অখণ্ড ও অবিমিশর আধিপত্যের মুল 
কার্ণু হইল দলীয় শাসন-্যবস্থার প্রবর্তন। আইনসভার সংখ্যাগরি্ দলের 


ভারতের শাসনব্যবস্থা ২৪১ 


প্রধানগণ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়া তাহাদের নির্ধারিত-নীতি ও কার্ধস্থচী আইন- 
সভায় তাষ্থাদের সমর্থকগণের দ্বারা অনুমোদিত করিয়! লইয়া থাকেন'। দলের 
সমর্থকগণ অধিকাংশক্ষেত্রে বিশেষ বিচার-বিবেচনা ন1 করিয়া একরূপ অন্ধভাবেই 
দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নির্দেশ প্রালন করেন | ভারতে মন্ত্রিপরিষদের এ- 
বিষয়ে একটি বিশেষ সুবিধা আছে । আইনসভার উভয় কক্ষেই সরকারী দলের 
আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য এত অধিক যে, আইনসভায় পরাজয় বরণ কর] দুরের 
কথা_-একমাত্র মৌখিক বিরোধিতা প্ব্যতীত মন্ত্রিপরিষদের কোন সক্রিয় 
বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার আশঙ্কাও নাই। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ 
অনায়াসেই দলীয় রমর্থন-পুষ্ট হইয়! অবাধে তাহাদের কার্ধস্চীকে রূপদান করিতে 
পারেন। দলীয় সমর্থন পষ্ইতেও মন্ত্রিপরিষদের কোন অস্থ্বিধা হয় না। দলীয় 
নিয়ম অনুযায়ী দলের কোন সমর্থকৃযদি দলীয় নীতি ও কাধস্্চীর বিরোধিতা 
করেন, তাহ1 হইলে তাহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। দল হইতে 
বহিষ্কৃত হইবার ফলে তাহার সদশ্যপদ-চ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। সেই সঙ্গে 
সদস্তপদের বেতন ও ভাতা হইতে তিনি বঞ্চিত হন। দলীয় নীতির বিরোধিতা 
করিলে প্রধানমন্ত্রী আইনসভ1 ভাঙ্গিয়। দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতে 
পারেন । 


রাজ্য সরকার- :8৫10)1771967,9 10107) ০01 9699৪ 

বর্তমানে ১৫টি রাজ্যে একই ধরণের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হইয়াছে। পূর্বতন ক, খ ও গ শ্রেণীর রাজ্যগুলি বর্তমানে সমপর্যায়তুক্ত এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কেও প্রর্তোকটি রাজ্য সমান ক্ষমতার অধিকারী । 
প্রত্যেক রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শান বানান 
কতৃপক্ষ হইলেন একজন গভর্ণর বা নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল । রা কে 
সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। 
মন্ত্রিপরিষদ তাহার কাধের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। প্রত্যেক রাঙ্গ্যে একটি 
আইনসভা আছে এবং নৃতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ 
বিচারালয় (72), 000: ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


শাজন কতৃপক্ষ _রাজ্যপাল--009 :২৪৩৪৮1৪--1) 0051000: 


প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া-রাজ্যপাল থাকেন ও তীহার নামে শাসনকাধ্‌ 
৬, 






২৪২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়! থাকেন ও রাষ্ট্রপতির 
ইচ্ছান্তযায়ী কার্ধে বহাল থাকেন। তাহাঝ় কার্ধকাল পাচ বৎসর | রাঙ্জাপালকে 
ভারতের নাগরিক হইতে হইবে ও অন্ততঃ পয়ন্রিশ বৎসর বয়স্ক হওয়। চাই । তিনি 
আইনসভার কোন পরিষদেরই সদস্য হইতে পারেন না। তিনি বিনা খরচায় 
আবাসগৃহ পাইয়। থাকেন এবং তাহার মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা । এতঘ্যতীত 
তিনি অন্তান্ত ভাতা পান। নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল-নিয়োগ 
ব্যাপারে রাষ্্রপতি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্য মন্ত্রিপরিবদের সহিত 
পরামর্শ করিয়া রাজ্যপাল নিয়োগ করেন । এই নিয়োগ ব্যাপারে তাহার 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিশেষ স্থান নাই। | 
রাজ্যপালের নিয়োগ-পন্ধতি-_010906 01 0001716)6716 01 66 
00 6707, 

রাষ্্পতি কর্তৃক রাজ্যপালের নিয়োগ-সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচন। 
হইয়াছে । প্রথমতঃ বল! যায় যে, যুক্তরাক্্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি হইল 
প্রাদেশিক স্বায়ত্বখাসন। যে স্থলে গ্রাদেশিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত 
' হইয়া! থাকেন, সে স্থলে গ্রাদেশিক শাসনকর্তার শ্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষু 
হইবার সম্ভাবনা থাকে । এরূপ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনকতা শেষ পর্যস্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারের গ্রতিনিধি-পর্যায়ে পরিণত হন। ফলে প্রাদেশিক ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবন! থাকে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক 
শাসনকর্তুগণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের ভোটদাতৃগণের দ্বার! 
প্রত্যক্ষতাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাজ্যপালসমূহের নিয়োগ 
ব্যাপারে গণতান্ত্রিক আদর্শ যে অন্ুহৃত হয় নাই, ইহ] অস্বীকার করা যায় না। 

উপরি-উক্ত সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, ভারতের রাজ্যপালগণ 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা । মাকিন মুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের ক্ষমতার 
ন্যায় ইহাদের কোন প্রত ক্ষমতা নাই। ভারতের রাজ্যপালগণের শাসনতন্ত্র 
প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অন্ুসারেই পরিচালিত হয় এবং এই 
ক্ষমত! পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভ1! আইনসভারণনিকট দায়ী থাকেন। রাজ্যপাল- 
গণের আইনসভার নিকট কোন গ্রকার দায়িত্ব নাই। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী 
ও প্রয়োগ-কর্তা হইলেন মস্ত্রিমগ্ডলী এবং মন্ত্রিমগুলীর সাশ্যবগ সাধারণতঃ আইন- 


ভারতের শাসনব্যবস্থা ২৪৩ 


সভার নির্বাচিত সদস্য । একপ ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণের ভোটদ্বাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
হইবারর্ণবশেষ কোন সার্থকত। আছে বলিয়া মনে হয় না। 


রাজ্যপালের ক্ষমতা--2০ 97৪ 01 €06 0051শ)0: 


প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হন্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তাহার 
নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইয়া থাকে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের মৃত 
রাজ্যশাসন-ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জগ্য গ্রত্যেক রাজ্যে মৃখ্যমন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রি- 
পরিষদ আছে । রাজ্যপাল তাহার নিজ ইচ্ছামত যে সমস্ত কার্য করিবার অধিকার 
শাসনতন্ত্র হইতে পাইয়াছেন, সে সমস্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ তাহাকে কোন 
পরামর্শ দান করিতে পারে ন1। একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি- 
অধ্যুষিত এলাকাগুলি স্টীর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে-যাহা! তিনি মন্ত্র 
পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ ন। করিষ্ন৷ নিজ ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন । আসাম 
ব্যতীত অন্ত কোন রাজ্যের রাজ্যপালের এরূপ নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতাপ্রয়োগের কথ! 
শাসনতন্ত্রের কোথাও উল্লেখ নাই। 
শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা 07৩০51%৩ ০১০ ৮67৪ 

রাজ্যপাল রাজ্য-সংক্রান্ত শাসনবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী এবং এই, 
ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা তাহার অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালনা 
করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্ান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন 
এবং মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন । তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতির 
যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে ফ্যাঞ্জভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। 
রাষ্ট্রপতি তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি- 
গণকে নিযুক্ত করেন। যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলতূক্ত জাতি ও অন্ত শ্রেণী 
আছে, সে সমস্ত রাজ্যে এই সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণসাধনের বিশেষ ভার 
রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এইজন্য রাজ্যপাল একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত 
করিতে পারেন। রাজ্য-তালিকাতূক্ত সমুদয় ক্ষমতাই রাজ্যপাল পরিচালন! 
করেন। তবে যুগ্-তালিকাতৃক্ত বিষয়গুলির উপর তাহার: ক্ষমত! কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমতা বার সীমাবদ্ধ কর্4 হইয়াছে । 
আইনবিষয়ক ক্ষমতা- 1.981518815৩ ১০৩7৪ 

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেস্ত অংশ। যে সমস্ত রাজ্যের আইন- 


২৪৪ " বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সভা! দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, সেখানে উচ্চপরিষদে রাজাপাল কতিপয় সদন্ত মরন্ণোনীত 
করিতে পারেন।" এতদ্যতীত তিনি ইচ্ছা করিলে র্লযাংলো-ইত্ডিয়ান সম্প্রদায়কে 
উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য উক্ত সম্প্রদায় হইতে কয়েকজন সদস্য 
বিধানসভায় মনোনীত করিতে পারেন । 


রাজ্যপাল অ।ইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে 
পারেন ও নিয়পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহার কার্ধকাল বৃদ্ধি করিতে 
পারেন না। তিনি আইনসভার যে-কোন পরিষদে বা উভয় পরিষদে বক্তৃতা 
করিতে পারেন এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। কোন বিল আইনে পরিণত 
করিতে হইলে রাজ্যপালের সম্মতি অপরিহার্য। তিনি সম্মতি দান করিতে 
পারেন, প্রত্যাখান করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অঙ্গমোদনের জন্য তাহার 
নিকট উহ] প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য বিলগুলিকে 
তিনি পুনধিবেচনার জন্ত আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন। রাজ্যপাল 
কর্তৃক পুনবিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৃহীত 
হয়, তাহা হইলে রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পাবেন 
না। আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাক1 কালে রাজ্যপাল জরুরী আইন 
(0:0179799 ) জারী করিতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি 
প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন জারী করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন 
লাভ করিতে হইবে । প্রত্যেকটি জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করিতে হইবে 
এবং অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর ছয় সপ্থাহ্‌ পর্যস্ত বলবৎ থাকিবে । আইনসভা 
কর্তৃক অনুমোদিত ন1 হইলে তৎপূর্বেই উহ! বাতিল হইবে । 
রাজন্ববিষয়ক ক্ষমতা 10977018] ০০দ৪:৪ 

কোন অর্থবিষয়ক প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করিতে হইলে রাজ্যপালের 
অন্থমতি প্রয়োজন । তাহার অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়-বরাদ্ের দাবী আইন- 
সভায় উত্থাপিত হইতে পারে না| রাজ্যপালের উদ্যোগেই অর্থমন্ত্রী আইনসভায় 
বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন । 
বিচারবিষয়ক ক্ষমতা 3 5010181 ৮০62 

রাজাপাল দণ্ডদানের আদেশ সংশোধন করিতে পাবেন। রাজ্য সরকারের 
ক্ষমতার অস্ততূ্তি ব্যাপারে শাস্তিগ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মার্জনা করিতে 
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পারেন। দণগ্ডকাল তিনি হাস করিতে পারেন এবং দগুপ্রদান স্থগিত রাখিতে 
পারেঙগ। একজাতীয় দণগ্ডকে অন্যজাতীয় দণ্ডে পরিবতিত করিবার ক্ষমতাও 
রাজ্যপালের আছে। 


রাজ্যপালের ক্ষমতা পর্যালোচন! করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে প্রভূত 
ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয় এবং অনেক বিষয়ে তাহাকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাবের 
ভারতশাসন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যপালের মত ন্বৈরাচারী শাসক বলিয়া 
অনুমিত হয়। কিন্তু কার্ধতঃ বর্তমান রাজ্যপালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহেন। একমাত্র আসামের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা 
সম্পকিত দুইটি বিষয় ব্যতীত অন্ত কোন রাজ্যের রাজ্যপালই মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য 
ও পরামর্শ ব্যতীত শীসনকার্ধ পরিচালন কতিতে পারেন ন1। রাজাপালকে 
একদিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতে হয়, অপরদিকে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদসহ রাষ্ট্রপতির আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে চলিতে হয়। স্ৃতরাং 
রাজ্যপালের পক্ষে স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। 


অন্ত্রপরিবদ-_0981101] 01 11171856975 


রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্য- 
মন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। রাজ্যপালকে পরামর্শদান-সম্পর্কে কোন 
বিচারালয়ে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইতে পারে ন1। 
রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে ( 01010 111766৮) নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ 
অন্যায়ী অন্ান্ত মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মস্ত্রিগণ তাভার খুশীমত কার্ধে 
বহাল থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। 
যদি কোন মন্ত্রী আইনসভার সদশ্ত না হন, তাহ! হইলে তাহার নিয়োগকাল 
হইতে ছয়মাসের মধ্যে তাহাকে আইনসভার সন্ত নির্বাচিত হইতে হইবে, | 
নতুবা তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে । প্রত্যেক মন্ত্রী একটি বা একাধিক 
দরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়! ও তাহার নির্দেশ- 
ক্রমেই দপ্তরের কাধ পরিচালনা&করেন | মঞ্ত্রিগণ তাহাদের নীতি ও কাধের জগ 
যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। 

কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রের সায় পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরপ্রদেশে কেবিনেট মন্ত্রী ছাড়! 


২৪৬' বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কয়েকজন রাষ্্রমন্ত্রী ও কয়েকজন উপ-মন্ত্রী আছেন | উড়িস্তা, বোষ্বাইঁ, বিহার 
প্রভৃতি রাজ্যে কেবিনেট মন্ত্রী ছাড়া উপ-মন্ত্রী আছেন, কোন রাষ্ট্র-মন্ত্রী নাইঁ। 


রাজ্য আইনসভ1-৪$৪%০ ম,9£1919 087৩ 

রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতের ১৪টি রাজ্যে (জন্মু ও কাশ্মীর 
ব্যতীত ) একজন রাজ্যপাল এবং একটি অথব1 দুইটি পরিষদ লইয়। রাজ্য আইন- 
লভা৷ গঠিত হইয়াছে । বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবজ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
মধ্যগ্রদেশ, মহীশূর ও জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে দুইটি কক্ষ ও অন্যান্ত রাজ্যে এক- 
কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা! গঠিত হইয়াছে । উচ্চপরিষদ, বিধান পরিষদ ( [,615191৩ 
008001] ) ও নিয়পরিষদ, বিধান সভা! (19519196155 48991010]5 ) নামে 
অভিহিত হয় । কোন রাজ্যে অবস্থিত উচ্চপরিষদ বিলোপ করা হইবে বা গঠিত 
হইবে তাহ। স্থির করিতে হইলে সেই রাজ্যের নিয়পরিষদের $ ভোটাধিক্যে ও 
সমগ্র সদশ্যগণের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব পালণামেণ্ট 
সভা কর্তৃক ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়। চাই। 


বিধান পরিবদ-_-1,6518186156 0০081061] 

উচ্চকক্ষ অর্থাৎ বিধান পরিষদের মোট সদশ্তসংখ্য। নিয়কক্ষের সদস্য সংখ্যার 
এর অধিক এবং ৪০এর কম হইতে পারিবে না। পালামেণ্ট অন্য ব্যবস্থা ন? 
কর] পর্যস্ত বিধান পরিষদগুলি নিয়লিখিতভাবে গঠিত হইবে £ 

১। এক-তৃতীয়াংশ সদন্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান কতৃণ্ক নির্বাচিত 
হইবে। ৫ 

২। এক-ঘ্বাদশাংশ সদ্য অন্যান তিন বৎসরের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি 
পাইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন । 

৩। এক-দ্বাদশাংশ কমপক্ষে তিন বৎসর শিক্ষকত। করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের 
দ্বার। নির্বাচিত হইবেন। 

৪। এক-তৃতীয়াংশ সদশ্য নিয়পরিষদ কতৃণক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন । 

«| অবশিষ্ট সদস্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্ধ 
ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কতৃক মনোবীত হইয়! থাকেন। 

বিধান পরিষদ স্থায়ী, তবে প্রত্যেক ছুই বৎসর অস্তর এক-তৃতীয়াংশ সন্ত 
বিদ্বায় গ্রহণ করেন । সদশ্যগণ ভারতীয় নাগরিক হইবেন এবং তাহাদের অন্ততঃ 


ভারতের শাসনব্যবস্থা ২৪৭ 


তিরিশ বৎসর বয়স হওয়] চাই । বিধান পরিষদের কার্য পরিচালন1 করিবার জন্য 
সদল্তগণঞ্ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ( 01)81009) ) ও একজন সহ- 
সভাপতি (1090865 0)910708%0 ) নির্বাচন করেন । 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ ৭৫ জন সদন্য লইয়! গঠিত। তন্মধ্যে 
৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত; ৬ জন করিয়া যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি- 
প্রাপ্ত ভোটদাত ও শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং ২৭ জন করিয়া যথাক্রমে বিধান 
সভা ও স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান কতৃক নির্বাচিত। 

রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে ছ্বিকক্ষ-সমস্থিত রাজ্যগুলির উচ্চ- 
কক্ষের সদশ্যসংখ্য বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । এই উদ্দেশ্তে অচিরেই 
পার্পমেণ্ট সভায় একটি বিল উথাপিত হইবে। এই নৃতন আইন অনুসারে 
রাজ্যগুলির উচ্চকক্ষের সদশ্তসংখ্যা নিয়কক্ষের সদশ্যসংখ্য। & অংশের পরিবর্তে ও 
অংশ হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এতঘ্যতীত এই বিলে অন্ধ রাজ্যের এবং জন্ম 
ও কাশ্মীরের জন্য একটি উচ্চকক্ষ গঠন করিবার প্রস্তাবও কর] হইয়াছিল । 


বিধান সভা--],9818186159 458০000] 

বিধান সভা ২১ বত্লর বয়স্ক ভোটদাতৃগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য 
লইয়া গঠিত হুয়। প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার সদস্যসংখ্যা স্থির করিয়! দেওয় 
হইয়াছে। কোন বিধান সভার সদশ্যসংখ্যা ৬০এর কম বা ৫০*র অধিক হইতে 
পারে না। ২৫৬ জন সন্ত লইয়| পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা! গঠিত। শাসনতন্ত্র 
প্রবতিত হওয়ার পর দশ বৎসর ঞর্ধস্ত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও আসামের 
উপজাতিদের জন্ত আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে । রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধ 
করিলে ফ্যাংলো-ইত্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সন্ত মনোনীত করিতে 
পারিবেন । এই সভার কার্ষকাল ৫ বৎসর । রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত 
হইলে পার্লামেণ্ট এক বৎসর পর্যস্ত ইহার কার্ধকাল বৃদ্ধি করিতে পারে । অপরপক্ষে 
আবার ইহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 
বিধান সভার সাশ্গণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার 
নির্বাচন করেন। প্র 

১৯৬২ সালের আইন অন্থসারে বিভিন্ন রাজ্য ও ফেন্র্র-শাসিত অঞ্চলগুলির 
আইনসভা নিয্ললিথিতভাবে গঠিত হইয়াছে । 


২৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
বিভিল্প রাজ্যের আইনসভা 


রাজ্য : বিধান পরিষদ ধিধান সভা 
১। অন্তর গ্রদেশ সি ৯০ সস ৩০১ 
২। আসাম স্পা ৮ - ১০৫ 
৩। বিহার __- ৯৬ ২ ৩১৮ 
৪1 গুজরাত সপ ১৫ - ১৫৪ 
৫| মহারাষ্ট্র - ৭৮ ২ ২৬৫ 
৬। কেরল - ৮ উঠে ১২৭ 
৭| মধ্যগ্রদেশ - ৯০ টি ২৮৮ 
৮। মার্রাজ - ৬৩ €.-- ২০৭ 
ন | মহীশূর শা ৬৩ এ ২০৯ 
১০। উড়িস্তা - ৮ ০ ১৪৩ 
১১। পাঞ্জাব -_ ৫১ - ১৫৪ 
১২। রাজস্থান শ্ ৮ -_ ১৭৬ 
১৩। উত্তরপ্রদেশ রি ১০৮ এ ৪৩০ 
১৪ | পশ্চিমবঙ্গ - ৭৫ সপ ২৫৬ 
১৫। জন্মুওকাশ্ীর -_ ৩৬ টু ৭৫ 


কেজ্জ-শাসিত অঞ্চলের স্থানীয় সভা _[677160718] 00806115 


১। হিমাচল প্রদেশ--৪১ 
২। মণিপুর-_ ৩০ 
৩। ত্রিপুরা 


রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা ও কার্ষ-_১০%০৪ ৪76 ঢ/70810108 01 1176 
৪6866 7,671918 6076৪ 


রাজ্যের আইনসভা রাজ্য তালিকাভূক্ত ও যুগ্ম তালিকাতুক্ত বিষয় সম্পর্কে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পূর্বেই বল হুইয়াছে যে, রাজ্য আইনসভাগুলির 
এই আইনংপ্রণয়ন ক্ষমতা পার্গামেন্টের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করা 
হইয়াছে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত 


ভাবতের শাসনব্যবস্থা! ২৪৯ 


আইন যদি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়) তাহা হইলে রাজ্য আইন 
বাতিল হইবে। 8 

কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত 
হওয়] প্রয়োজন । তবে উচ্চপরিষদের ক্ষমত] সীমাবদ্ধ করিয়] দেওয়৷ হইয়াছে। 
উচ্চ পরিষদ তিনমাস পর্বস্ত নিয়পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতিজ্ঞাপন ন! 
করিতে পারে। উক্ত বিল যদি দ্বিতীয়বার নিয়পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা 
হইলে উচ্চ পরিষদ উক্ত বিলে একমান পর্যস্ত সম্মতি না দিতে পাবে। কিন্ত 
একমাস অতীত হইলে উক্ত বিল নিয়পরিষদ করৃ্ক যে আকারে গৃহীত হয়, ঠিক 
সেই আকারে আইনে পরিণত হয়। 


অর্থ-সংক্রান্ত বিল*সম্পর্কেও নিয়পরিষদের প্রাধান্য সথচিত হয়। অর্থ-সংক্রাস্ত 
বিলে উচ্চপরিষদ তাহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারে, কিন্তু নিয়পরিষদ তাহা 
গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে । উচ্চপরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ-সংক্রাস্ত বিল 
প্রেরণ না করে, তাহা! হইলে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পর উহ! আইনে 
পরিণত হয়। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে নিয়পরিষদের নিকট দায়ী । 

রাজ্য আইনসভা-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের ক্ষমতার কথা পূর্বেই 
আলোচন1 করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও আইন-প্রণয়নে সম্মতি 
দিতে পারেন, অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, অথবা পুনবিবেচনার জন্য 
আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন কিংবা! রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাইতে 
পারেন। কিন্তু রাজ্যপাল কর্তৃক পুনধিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা 
কর্তৃক বিন। সংশোধনে অথবা সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়। রাজ্যপালের নিকট 
দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হয়, তাহ] হইলে উক্ত বিল হইতে তিনি সম্মতি প্রত্যাহার 
করিতে পারেন না। 


জন্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা_-9$8658 01 180)105 800 10981001 

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি রাজ্য হইলেও অন্থান্ত রাজ্যগুলি হইতে এই 
রাজ্যের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে শাসক-প্রধানকে 
“সদর-ই-রিয়াসত' বলা হয়। তিনি জন্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত 
হন। এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি “সদর-ই-রিয়াসৎ বলিয়া] স্বীকার 
করিয়৷ লইবেন। জন্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পৃথক জাতীয় পতাকা! থাকিবে, তবে 


২৫৪. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভারতীয় জাতীয় পতাকাও সমান সম্মান পাইবে । রাষ্ট্রপতির জরুরী 'ঘোষণ। 
যদি জন্ঘু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণ করিবান্ম পূর্বে 
উক্ত রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে। ভারতীয় নাগরিকত্বের নিয়ম-কানুন 
উক্ত রাজ্যে প্রযোজ্য হইলেও সেখানকার রাজ্যসরকার এ বিষয়ে নিয়ম-কাম্থন 
প্রবর্তন করিতে পারিবেন। 


কেন্জ-শাদিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা /07110886786807. 01 [070100 
[০7716971198 ॥ 


কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য কোনরূপ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা 
হয় নাই। এই অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কতৃকি নিযুক্ত শাদনকর্তা দ্বারা শাসিত হইবে 
এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেন্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। 
১৯৫৬ সালের শেষভাগে একটি নৃতন আইন পাস করিয়া হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, 
ত্রিপুরা এই তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য স্থানীয় সভা ( 70706009] 
0০501] ) গঠন করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার 
ভিত্তিতে জনগণ ছার প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই সভাগুলি গঠিত 
হইবে। হিমাচল অঞ্চলের সভা ৪১ জন সদন্য লইয়। গঠিত হইবে এবং ইহার 
মধ্যে বারোটি আমন তপশীলী শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে । মণিপুর ও ত্রিপুরার 
স্থানীয় সভাগুলিতে ৩০ জন সদস্য থাকিবে । কেন্দ্রীয় সরকার এই সভাগুলিতে 
৪ জন পর্যস্ত সশ্ত মনোনীত করিতে পারিবেন । এই সভাগুলি স্থানীয় সমস্যা 
সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে । স্থানীয়ঃ সমন্তা সমাধান করিবার উদ্দেস্তে 
দিল্লীতে একটি কর্পোরেশন গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের 
ফলে বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভার গঠনেও কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই রাজ্যগুলির 
প্রতিনিধিত্বের বিষয় যুক্তরাস্ত্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভার অধ্যায়গুলিতে 
[আলোচনা করা হইয়াছে। 


আঞ্চলিক পরামর্শ সভা- 2০08) 008109118 


রাজ্য পুনর্গঠন আইন অগ্ুসারে সমগ্র ভাব্ুতকে পাচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া 
প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্ত একটি আঞ্চলিক পরামর্শ-সড1 গঠন কর! হ্ইয়াছে। 
অঞ্চলগুলি হইল £-- 


ভারতের শাসনব্যবস্থা ২৫১ 


১। উত্তর অঞ্চল- পাঞ্জাব, রাজস্থান, জন্মু ও কাশ্মীর, দিলী ও হিমাচল 
প্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। 

২। মধ্য-অঞ্চল_ উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যগ্রদেশ লইয়৷ এই অঞ্চল 7 | 

৩। পূর্ব অঞ্চল-_এই অঞ্চল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িস্তা, আসাম ও কেন্দ্র" 
শাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা লইয় গঠিত । 

৪| পশ্চিম অঞ্চল- বোম্বাই ও মহীশূর হইল এই অঞ্চলের অস্তভৃক্তি। 

৫। দক্ষিণ অঞ্চল-_-অন্ধ, কেরল ও মাদ্রাজ লইয়! এই অঞ্চল গঠিত। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের মৃখ্যমন্্রী 
ও আরও কতিপয় সদস্য লইয়! পরামর্শ-সভা গঠিত হইয়াছে । রাজ্যগুলির সাধারণ 
বার্থ সম্পকিত বিষয়গুলি ঠরনবন্ধে আলাপ-আলোচনা ও স্থপারিশ করা হইল পরামর্শ 
সভাগুলির প্রধান কার্য 


শাসনতন্ত্র সংশোধনের পন্ধতি--11600005 01 41106100170) 01 (76 
0070861056107) 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় 


শাসনতন্ত্র অপরিহার্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়, 


সরকারের ক্ষমতার আধিক্য থাকিলেও শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরা্বীয় আদর্শে গঠিত 
হইয়াছে। স্থতরাং ভারতের শাসনতন্ত্র মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রেরে মত 
অত্যধিক অনমনীয় না হইলেও ইহাকে অনমনীয় পর্ধায়তৃক্ত করা যায়। 

১। সাধারণতঃ, শাসনতস্ত্ের স্জশোধন করিতে হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতি 
অবলঘ্বন করিতে হয়। প্রত্যেক সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে 
পার্লামেণ্টের যে-কোন পরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে । এইরূপ উখাপিত 
সংশোধন বিল প্রত্যেক পরিষদে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদন্যের ভোটাধিক্যে 
এবং সমগ্র সদণ্ডের সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। আইনসভ। কর্তৃক 
অন্ধমোদিত সংশোধন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া সংশোধিত আইনে 
পরিণত হয়। - 

২। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংশোধন বিল আইনে পরিণত করিতে 
হইলে পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত প্রথম তপশীলভৃক্ত “ক” ও “খ" ভাগে বণিত রাজ্য 
আইনসভাগুলির অর্ধেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়। প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়গুলি 


২৫২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হইল £ (১) রাষ্রপতি নির্বাচনব্যবস্থা ) (২) কেন্দ্রীয় সরকারের প্ক্ষমতার 
পরিধি; .(৩). রাজ্য সরকারের ক্ষমতার পরিধি; (৪) গ-শ্রেণীর রাজ্যের 
উচ্চ বিচারালয় ; (৫) শাসনতন্ত্রের সংশোধন ব্যবস্থা; (৬) স্থপ্রিম কোর্ট- 
সংক্রান্ত বিষয়; (৭) উচ্চ বিচারালয়-সংক্রাস্ত বিষয় ; (৮) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা 
ও এই ক্ষমতার ব্টন; (৯) পার্লামেন্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব । 
উপরি-উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সংশোধন বিল অর্ধেক রাজ্য আইনসভা 


কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ কর1 হয় এবং তাহার সম্মতি 
পাইলে বৈধ বলিয়! বিবেচিত হয়। 

৩। তৃতীয়তঃ, এমন অনেকগুলি বিষয় আছে, যে বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন 
সংশোধন করিতে হইলে আদৌ কোন ভিন্ন পদ্ধতি ত্ববলঘ্ন করিতে হয় না। 
পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে এ বিষয়গুলির সংশোধন করিতে 
পারে। নৃতন রাজ্যগঠন বা বর্তমান রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, প্রথম তপশীলতুক্ত 
'গ"-শ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন, কোন রাজ্যে উচ্চপরিষদ গঠন করা বা 
বাতিল কর ইত্যাদি ব্যাপ।র পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে 
নিষ্পরন করিতে পারে । এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারতীয় শাসনতস্ত্রকে আংশিক- 
ভাবে নমনীয় বলা যাইতে পারে । 


কেক্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে জম্পর্ক--8618610 08৮68) 1116 
09166 2775 6016 9689৪ 

নৃতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক ক্ষমতা! দেওয়া হুইয়াছে। 
উভয় সরকারের সম্পর্ক নিয়লিখিত ছুই দিক দিয়! আলোচনা করা যাইতে পারে। 
১। আইন-প্রণয়ন সম্পর্ক-_[,921819815৩ [২618610 

সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে, এক বা একাধিক রাজ্য বাজ্য-তালিকাতুক্ত 
যে-কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা স্বেচ্ছায় পার্লামেন্টের হস্তে সমর্পণ 
করিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে লিখিত আছে যে, পার্লামেণ্ট যদি মনে 
করে যে, কোন বাজ্য-তালিকাতুক্ত বিষয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে 
তাহা হইলে এ বিষয়টি রাজ্য-তালিকাভূক্ত হঞ&য়! সত্বেও এ বিষয়ে পালণমেন্ট 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে । তৃতীয়তঃ, পালণমেণ্টের উচ্চপরিষদ অর্থাৎ রাজ্য- 
সভ। যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাস করিয়া! পালরমেন্ট সভাকে কোন 


» ভারতের শাসনব্যবস্থা ২৪৩ 


রাজ্য-তালিকাতুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে অন্থরোধ করে, তাহা 
হইলেও প্লালণমেণ্ট সভা এ রাজ্য-তালিকাভূক্ত বিষয়ের উপর. আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে পালণমেণ্ট ষে- 
কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতাস্ত্রক 
অচল অবস্থার স্ষ্টি হইলে পালশমেণ্ট রাজ্য আইনসভার স্থান অধিকার 
করিতে পারে। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের উপর আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেণ্টের 
পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে । রর 

উপরি-উক্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্ত সময়ে উভয় সরকারই স্ব স্ব এলাকায় 
স্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়নের অধিকারী । একের অধিকারতূক্ত এলাকায় অন্তে 
হস্তক্ষেপ করিলে স্থপ্রিম কে! এই অন্যায় হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবে । 


২। শাসন-সম্পর্ক_49000171150786159 769186101) 


সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ কর] হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলির আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেণ্ট-গ্রণীত আইনগুলির সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়] প্রয়োগ 
করিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে 
হইবে যাহ।তে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ব্যাহত ন] হয় ব1 কেন্দ্রীয় মরকারের 
শাসনক্ষমতার বিরোধী না হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেন্ত্রীর শাসনকতৃপিক্ষ প্রয়োজন 
ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
কতৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতে 
হইবে। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্্রপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় স্বার্থ- 
সম্পঞ্চিত বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যে-কোন স্থলপথ, জলপথ, 
রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে 
পারে। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে যৃক্তরা স্ত্রী 
তালিকাতৃক্ত যে-কোন বিষয়ের কার্ধভার রাজ্য সরকারের অধীন কর্ণচারিগণের 
হস্তে গ্স্ত করিতে পারেন । পার্গামেণ্টও আইন প্রণয়ন করিয়া উপরি-উত্ত 
কার্ধভার রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারিগণের হস্তে স্যন্ভত করিতে পারে। 
পঞ্চমতঃ, ছুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবহমান নদীর জল অথবা 
নদী-উপত্যকাগুলি সম্পর্কে যদি রাজ্যগুলির মধে) বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে 
পার্লামেষ্টকে আইন প্রণয়ন করিয়া উক্ত বিরোধের মীমাংসা! করিবার অধিকার 


২৫৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দেওয়া হইয়াছে । যষ্ঠতঃ, শাসনতন্ত্র কতৃকি রাষ্ট্রপতির উপর একটি”আস্তঃ- 
প্রাদদেশিক-প্ররিষদ গঠন করিবার ক্ষমতা অপিত হইয়াছে । আস্তঃগ্রাদেশিক 
বিরোধ অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও কোন রাজ্য সরকার বা একাধিক রাজ্য 
সরকারের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, তাহার মীমাংসা কর? হইল এই পরিষদের 
অন্ততম কর্তব্য । পরিশেষে সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কোন রাজ্য 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আইনসম্মতভাবে প্রদত্ত কোন নির্দেশ উপেক্ষ। 
করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শামনতন্ত্রে অচলাবস্থার উদ্তব মনে 
করিতে পারেন এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে পারেন । 


শা 


বিচার-ব্যবস্থা__1076 15109: 


বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য-_£'৩৪%৪:৪৪ 91 009 ত8010181 35967 


ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও সমগ্র ভারতের জন্য একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় 
(স্থপ্রিম কোর্ট ) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া! উচ্চ আদালত (হাই 
কোর্ট) আছে। এই উভয় আদ্দালতই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ 
মামলার বিচার করে । অন্ঠান্য নিষ্ন বিচারালয়গুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই 
ছুই ভাগে বিভক্ত । গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি জুরীর সাহায্যে বিচার 
কর] হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের আদালত গঠিত হয়। ইহা 
ছাডা, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতির নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত আছে। 
আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। «নিয়ে আদালতগুলির একটি সংক্ষিধ 
বিবরণ দেওয়। হইল । 


দেওয়ানী আদালত-_-01511 0০৪1৪ 

(১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতই হুইল দেওয়ানী সর্বনিয় আদালত | এখানে 
€ছোট-খাট মামলার বিচার হয়। ইহার উপর হইল (২) মুনসেফের আদালত। 
প্রত্যেক চৌকি, মহকুম! ও জেলার সদরে মুনসেফী আদালত থাকে । মুনসেফগণ 
সরকার কতৃকি যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী। সাধারণতঃ ইহার! ছুই 
হাজার ব1 বিশেষ ক্ষেত্রে তিন হাজার টাক] সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা পরিচালন! 
করিতে পারেন। ইহার উপর হইল (৩) জেলা জজের (101862106 9089 ) 


ভারতের শাসনব্যবস্থ। "২৫৪ 


আদালত। ইনি হইলেন জেলার দেওয়ানী মামলা-সংক্রাস্ত সর্বোচ্চ বিচারক । 
জেল1 জজ তাহার সহকারী সবজজের সাহায্যে বিচারকার্ধ পরিচালনা করেন। 
মুনসেফের আদালত হইতে জেলা জজের আদালতে আপীল করা যায় এবং ষে 
সমস্ত মামগার বিষয় দুই হাজার টাকার অধিক তাহাদের সরাসরি প্রথমেই জেলা 
জজ বা সবজজের আদালতে শুনানী হয়। জেল] জজের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের 
(৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। কলিকাতা, বোস্ব'ই ও মাদ্রাজ সহরে 
দেওয়ানী মামলার জন্ত ছোট আদালঘত € 908] 085868 0087৮ ) আছে। 
দেওয়ানী মামলার দাবীর পরিমাণ ২০ হাজার টাকার বেশী হইলে উচ্চ আদালতের 
রায়ের বিরুদ্ধে (৫) স্প্রিম কোর্টে আপীল কর] যায়। 


ফৌজদারী আঁদালত-_07700808] 0087,18 

ফৌজদারী মামলার জন্য সর্বনি্ন আদালত হইল (১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ 
আদালত। পঞ্চায়েতী আদালত ছোট-খাট মামলার বিচার করে ও অল্ল-পরিমাণ 
জরিমানা! করিতে পারে । অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য প্রত্যেক মহকুমা 
ও জেলা-সহরে (২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিচারক (71961867566 ) 
থাকেন। খুন, গৃহদাহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার সরাসরি (৩) জেলারু 
দায়রা জজের (96881078 0809 ) আদালতে হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন : 
দায়রা জজ থাকেন । ইনি জেল। জজ ও দায়রা! জজ উভয়রূপেই কাজ করেন। 
দায়রা জজও তাহার সহকারী দায়রা জজের ( 48918681)6 998810208 00৫০ ) 
সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হইতে আনীত গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার 
করেন। সাধারণ ম্যাজিক্ট্রেটগণ গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিবরণ শুনিয়! 
এই মামলাগুলি দায়রা! আদালতে সোপর্দ করেন। কারণ, তাহাদের এই মামলাগুলি 
বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। দায়র1 জজ অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন, 
কিন্ত এই দণ্ডাদেশ উচ্চ বিচারালয় কতৃক অন্থমোদিত হওয়া] চাই। দায়র] । 
জজ নিয় আদালতগুলি হইতে আনীত আপীলগুলিও বিচার করেন। গুরুতর 
মামলার বিচারকালে দায়র। জজকে জুরীর সাহায্য লইতে হয়। জুরীগণ অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে দোষী ব1৷ নির্দোষ সম্যণ্ত করেন, কিন্তু দণ্ড সম্পর্কে তাহাদের কোন 
হাত মাই। জজ ও জুরীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এই মামল! উচ্চ আদালতে 
পাঠাইতে হয় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জজ নৃতন জুরী নিযুক্ত করিয়া মামলার, 


২৫৬. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পুনধিচার করিতে পারেন । দায়রা আদালতের রায়ের বিদ্ধান্ধে (8) উচ্চ 
আদালতে আগীল কর] যায়। উচ্চ আদালত হইতে মাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে 
(৫) স্প্রিম কোর্টে আগীল করা যায়| 

কলিকাতা প্রভৃতি বড় সহরে ফৌজদারী মামলার জন্য প্রেসিভেম্ি ম্যাজি- 
স্টেটের আদালত আছে । ইহা ছাড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে নগর 
আদালত ( 01৮9 0০987) স্ষ্টি হইয়াছে । 
উচ্চ আদাালত-_ 0161) 0০1 

গ্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত আছে। এই আদালতই হইল 
রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আদালত। একজন প্রধান 
বিচারপতি ও অন্ত কয়েকজন বিচারপতি লইয়া এই আদাল্লত গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি 
স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপাল ও উচ্চ আদালতের প্রধান 
' বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া অন্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। 
বিচারপতিগণ ৬* বৎসর পর্যস্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণ করিবার 
পর ভারতের কোন বিচারালয়ে আইনজীবী হিসাবে কাজ করিতে পারেন না। 
একমাত্র অসদাচরণ ও অকর্ণণ্যতা হেতু আইনসভার ছুই-তৃতীয়াংশের অভিষে।গে 
রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। উচ্চ আদালতের 
বিচারপতি হইতে হইলে কোন নিয় আদালতে অস্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর কাল 
জজ হিসাবে কাজ করিতে হইবে অথব1 কোন উচ্চ আদালতে অস্ততঃপক্ষে ১০ 
বৎসর ওকালতি বা ব্যারিস্টারি করিতে হইবে । 

উচ্চ আদালত নিয় আদালতগুলি হইতে অঞনীত আগীল মামলাগুলি পরিচালন! 
করে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সির উচ্চ আদালতের 
আদিম ক্ষমতাও (0:16178] 01901961097) আছে । প্রেসিডেন্সি এলাকা স্থিত 
গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার সরাসরি এখানে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে 
দেওয়ানী মামলার প্রথম বিচারও এই আদালতে হয়। 


স্প্রিম কোর্ট-_957)79716 0987. 


যুক্তাত্্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি সর্বোচ্চ আদ্ঠলত একাস্ত অপরিহার্য । ভারতে 
ুক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্কপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। 
একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক, সাতজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত 


ভারতের শাপন-ব্যবস্থা ২৫৭ 


প্রথম গঠিত ছিল । ১৯৫৬ সালে একটি সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচার- 
পতির সংখ্যা ৭ হইতে ১* কর! হয়। বিচারকার্ধ যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন. হয় সেই 
উদ্দেশ্টে ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করিয়। বিচারপতির সংখ্য। 
আরও বৃদ্ধি কর] হয়। বর্তমানে গ্রধান বিচারপতি ছাড়া আরও ১৩ জন বিচার- 
পতি লইয়া! এই আদালত গঠিত । 

রাষ্ট্রপতি ইহাদিগকে নিযুক্ত করেন। স্প্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত 
হইতে হইলে অন্ততঃ পাচ বৎসর উচ্চ আদালতে বিচারপতি হিসাবে কাজ করিতে 
হয় অথব]। দশ বৎসর উচ্চ আদালতে ওকালতি করিতে হয় অথবা প্রসিদ্ধ আইনজ্জ 
হইতে হয়। বিচারপতিগণ পয়ষট্রি বৎসর পর্যস্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর 
গ্রহণের পর ভারতের বেন আদালতে আর ওকালতি করিতে পারেন না। 
পার্লামেপ্ট সভার ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ইহাদিগকে 
অপসারিত করিতে পারেন । 

স্থপ্রিম কোর্টের কার্য চারিভাগে ভাগ করা যায়) যথা, আদিম বিভাগ, আপীল 
বিভাগ, পরামর্শ বিভাগ ও মৌলিক অধিকার-সম্পফিত বিভাগ । 

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে, অথব1 দুই বা ততোধিক 
রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতত্ত্রের কোন বিষয়ের অর্থ লইয়া! বিরোধ ঘটিলে 
তাহার বিচার কর]। 

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার 
রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আপীল শুনা। 

তৃতীয়তঃ, শাসনতস্ত্রের ব্যাখ্য। সম্পর্কে কোন বিষয়ে জানিবার জন্য রাষ্ট্রপতি 
যদি অনুরোধ করেন, তাহা হইলে কোর্টের নিজ মতামত জ্ঞাপন কর! । 

চতুর্থতঃ, নাগরিকগণের শাসনতন্ত্র উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা কর]। 
যদি কোন ব্যক্তি মনে করে, যে সরকার বা অন্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা 
তাহার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছে তাহা হইলে সে সুপ্রিম কোর্টে ইহার 
প্রতিকারের গ্রার্থন! করিত্তে পারে । উভগ় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়! সুপ্রিম কোর্ট 
ইহার নির্দেশ দিতে পারে । 


৯৭ 


২৫৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
স্থানীয় শাসন 


€(1,0981 00561111601 ) 


স্থানীয় শাসন কাহাকে বলে- ছযা৪% 19 7,068] 00101008116, 

একটি দেশকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়। গ্রত্যেক অংশ শাসন করিবার 
জন্য পৃথক শাসন-ব্যবস্থা থাকে, তখন ইহাকে স্থানীয় শাসন বলা হয়। সমগ্র 
ভারত কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। রাজ্যগুলিকে আবার কতকগুলি বিভাগে 
([0$5181017) ভাগ করা হইয়াছে । আবার বিভাগগুলি কতকগুলি জেলা 
(701561০% ) লইয়। গঠিত। জেলাগুলি আবার কতকগুলি মহকুমা (9000- 
01519100 ) লইয়া গঠিত। মহকুমা কতকগুলি থান] (701109 8686107 ) 
থাকে এবং থানার অধীনে ছোট-বড় অনেক গ্রাম (10199 ) থাকে । রাজ্য 
হইতে আরম্ভ করিয়] গ্রাম পর্যস্ত প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব কতকগুলি সমস্য 
থাকে এবং এ সমস্তাগুলির সমাধানের জন্য প্রত্যেকটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্ব প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ নিম্ন দেওয়া হইল। 


বিভাগ ও বিভাগীয় শাসনকর্তা [01518107800 7)11910709] 
(00071017018 9101167, 

কতকগুলি জেল! লইয়া একটি বিভাগ গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 
ছুইটি বিভাগ আছে? যথা, ১। প্রেসিডেঙ্গি বিভাগ, ও ২। বর্ধমান বিভাগ । 
প্রেসিডেন্সি বিভাগ-_কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুশিদাবাদ, পশ্চিম-দিনাজপুর, 
মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দাঙ্জলিং এই ৯টি জেলা লইয়া গঠিত। 
হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম এই ৬টি জেল। বর্ধমান 
বিভাগের অস্তভূক্তি। রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্ের 
১লা! নভেম্বর হইতে পুরুলিয়া ও পৃণিয়া জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অস্ততু্ি 
হওয়ায় জেলার সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছে ॥ 

প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় কমিশনার থাকেন। ইনি ভারতীয় 
শাসন বিভাগের ( ], 4. ৪.) অভিজ্ঞ কর্মচারী । তাহার বিভাগের অস্ততৃকক্তি 
জেলাগুলির শাসনকার্ধের তদারক কর] ছাড়াও তিনি বিভাগীয় ভূমি-রাজত্ব ও 
নাবালকের সম্পত্তিরক্ষা বিষয়ের অধিকর্তা। তিনি জেলাশাসক ও রাজ্য- 
সরকারের মধ্যে যোগস্থত্র। * 


ভারতের শাসন-বাবস্থা ২৫৯ 


জেলাশাসক--[96 0156719 16861817866. 


জেলাগুলিই হইল ভারতের শাসন-বাবস্থার প্রধান অঙ্গ এবং জেলার শাসকই 
হইলেন শাসন-ব্যবস্থার গ্রকৃত মেরুদণ্ড । প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাশাসক 
থাকেন। তিনি একদিকে জেলাশাসনের সর্বময় কর্তা, অপর দিকে জেলার রাজন্ব 
আদায় করিবার ভার তাহার উপর ন্যন্ত থাকে । ইহ] ছাড়া, তিনি আবার 
ফৌজদারী মামলার বিচার্‌ও করিয়! থাকেন। উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় 
তাহাকে ডেপুটি কমিশনার বলা হয়।  জেলাশাসক পূর্বে ভারতীয় সিভিল 
সাভিসের সদন্তয ছিলেন। বত্মানে তিনি ভারতীয় শাসন-বিভাগীয় কৃত্যকের 
(7. &. 9.) কর্মচারী । কখনও কখনও প্রাদেশিক শাসন-বিভাগীয় কত্যকের 
অভিজ্ঞ কর্মচারীকে জেলা -নগ্বাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত কর] হয়। 


জেলাশাসকের প্রধানতঃ তিন রকমের কাজ করিতে হয়। জেলার প্রধান 
শাসনকর্তা হিসাবে তাহাকে জেলার শান্তি-শৃঙ্খল| বিধান করিতে হয়। এইজন্থ 
তাহাকে পুলিশের কাধ নিয়ন্ত্রণ বিধান করিতে হয়। জেলাশাসনের অন্যান্ত 
বিষয়গুলি তাহাকে তদারক ও পরিদর্শন করিতে হয় । কৃষি, চিকিৎসা, জেল, সেচ 
বন ও জেলার শিক্ষাব্যবস্থা তাহাকে তদারক করিতে হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃ্টির 
ফলে দুভিক্ষ হইলে ইহার প্রতিকারের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপর ন্যপু। 
তাহাকেই কৃষি খণদানের ব্যবস্থা করিতে হয় । মিউনিসিপালিটি, জেলাবোড ও 
গ্রাম পঞ্চয়েৎগুলির কার্ষের উপর দৃষ্টি রাখাও তাহার অন্যতম দায়িত্ব । তাহাকেই 
জেলাশাসন সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিতে 
হয়। জেলার কোন অংশে কোন অশান্তি ঘটিলে তাহাকেই পুলিশের সাহায্যে 
অশান্তি দূর করিতে হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন আবার কলেক্টর অর্থাৎ জেলার ভূমি-রাজন্ব 
ও অন্যান্য বাজন্ব সংগ্রহের দায়িত্ব তাহার উপর ন্তম্ত। প্রত্যেক জেলায় যে 
সরকারী কোষাগার (78888: ) থাকে, তাহার ভারও জেলাশামকের উপর 
গ্যস্ত থাকে । সরকারী খাঘমহল ও নাবালকের সম্পত্তি পরিচালন। তাহাকেই 
করিতে হয়। ইহ ছাড়া, জেলার অধিকর্তা হিসাবে তাহাকে অনেক সামাজিক 
অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হয় । 


তৃতীয়তঃ, তিনি ফৌজদারী মামলার বিচার করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 


২৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে আনীত আপীল মামলাগুলির বিচার 


করিতে পারেন । 

উপরে জেলাশাসকের কার্ষের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহ! হইতে 
স্বভাবতঃই মনে হয় যে, অসাধারণ কর্মশক্তি না] থাকিলে জেলাশাসকের কার্ষ 
হুষ্ূভাবে করা দুঃসাধ্য । এইজন্য প্রতিযোগিতামূলক লিখিত, মৌলিক ও স্বাস্থ্য- 
সম্পর্কিত পরীক্ষা করিয়! উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন যুবকগণকে এই পদে নিযুক্ত করা 
হয়। জেলাশাসককে শুধু স্ব-শাসক হইলে চলিবে না, তাহার উপর জেলার হাজার 
হাজার লোকের স্থখ-ছুঃখ নির্ভর করে। এজন তাহার মগ্ন্যে জনপ্রিয় নেতার 
গুণ থাক! চাই । শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হইল জেলাশাসকের প্রধান কর্তব্য । 
এজন্য একদিকে যেরূপ তাহাকে কঠোর হইতে হয়, অপ, দিকে সেইরূপ কোমল- 
ত্বভাব ও সহানুভৃতিসম্পন্ন হইতে হয়। জনসাধারণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া 
তাহাদের অস্থবিধা দুর করিয়! হুবিধ। সৃষ্টি করাই হইল জেলাশাসকের পবিভ্র 
কর্তব্য । 

ভারতে জেলাশাসকের বিভিন্ন কাজসম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। 
জেলাশাসক একদিকে জেলার শাসক, আবার অপর দিকে বিচারক। ক্ষমতার 
পৃথকীকরণ নীতি অন্্যায়ী একই ব্যক্তির হস্তে শাসনক্ষমতা ও বিচার-ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত থাক] সমীচীন নহে, কারণ জেলাশাসক পুলিশের কর্তা হিসাবে যাহাকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারেন আবার বিচারক হিসাবে তাহাকে শান্তি দিতে পারেন । 
একই ব্যক্তির হস্তে উভয়বিধ ক্ষমতা! থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্থবিচার পাইতে 
পারে না এবং এই ব্যবস্থায় ব্যক্কি-স্বাধীনত। কুঞ্জ হয়। এই কারণে ম্যাজিস্ট্রেটের 
হাত হইতে বিচার-ক্ষমত1 সরাইয়া লওয়৷ উচিত। নূতন শাসনতস্ত্রের নির্দেশাতুক 
নীতিতে শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ-নীতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
ভারতের কয়েকটি রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে কার্ধক্ষেতে এই নীতি বলবৎ 
করিতেছেন। 
মহকুমা শাসন- £90010018686100 01 309-01 19107). 

প্রত্যেক জেল! কতকগুলি মহকুমা! লইয়া খাঠিত। প্রত্যেক মহাকুমায় একজন 
মহকুমা-শাসক থাকেন। তিনি মহকুমার সর্ববিষয়ের শাসনকর্ত হইলেও জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট তাহার কার্ধের তদারক করেন। 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। ২১ 
থানা 7১০1166 9686107. 


পল্পী প্রঞ্চলে শাস্তি-শৃঙ্খল। রক্ষা করিবার জন্য এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া 
একটি থান] গঠিত হয়। থানায় পুলিশের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্ষচারী ( 0£8০৩- 
$1-0197৪--0.0. ) থাকেন । তাহার দুই-একজন সহকারী থাকেন। ইহা 
ছাড়া, কয়েকজন কনেস্টবল থাকে । গ্রামে গ্রামে চৌকিদার ও দফাদার থাকে । 
থ।নার মধ্যে কোথাও শাস্তিভঙ্গ হইলে বা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে চৌকিদার 
থানায় সংবাদ দেয়। প্রত্যেক জেলায় পুর্নিশের একজন পদস্থ কর্মচারী (80৫: 
11691009116 0€ 1১01109 ) থাকেন । তিনি জেলার সমস্ত পুলিশের কার্ধ পরিদর্শন 
করেন । 


স্থানীয় স্বায়তশাসন- 72০০৪] 9911-005 61777710171 

গ্রাম, নগর প্রভৃতি প্রত্যের্ক স্থানীয় অঞ্চলের কতকগুলি স্থানীয় সমস্ত 
থাকে । যদি স্থানীয় লোকের দ্বার! এই স্থানীয় সমন্তাগুলির সমাধান হয়, তাহা 
হইলে স্থানীয় লোকে সাধারণ-সম্পঞ্কিত কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে | ইহাতে 
তাহাদের রাজনৈতিক চেতন] বৃদ্ধি পায় এবং তাহার] সহযোগিতার ভিত্তিতে 
তাহাদের সাধারণ-সম্পক্কিত স্বার্থগুলি রক্ষা করিবার শিক্ষা পায়। দূরে অবস্থিত 
কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় লোকে স্থানীয় সমস্ঠাগুলির দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত 
ভালভাবে সমাধান করিতে পারে । স্থৃতরাং স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সাহাষ্যেই 
গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্ধকরী কর] সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্টে ইংরাজ শাসনকাল 
হইতেই ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের প্রবর্তন কর হয়। ১৯১৯ সালের সংস্কার 
আইনের সাহায্যে ভারতে সহরাঞ্চলে ও' গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কলিকাতা, বোগ্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি সহরে বিশেষ আইনের বলে কর্পোরেশন 
ও অন্যান্ত সহরে মিউনিসিপালিটি গঠিত হয়। যেখানে সেনাবিনাস থাকে 
সেখানে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড স্থষ্টি হয় । গ্রামাঞ্চলের জন্য জেলায় জেলায় জেলা 
বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড অথবা তালুক বো এবং গ্রামে ইউনিয়ন বোড” 
বা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্যষ্টি হয়। স্থানায় শাসন-প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্ধ ও আয়- 
ব্যয়ের বিবরণ নিয়ে দেওয়া! হইল। 


২৬২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পৌর প্রতিষ্ঠান 


কজিকাত। পৌর প্রতিষ্ঠান-__-0910569 0০100786107 

কলিকাতা পৌর গ্রতিষ্ঠান পরলোকগত দেশনেতা স্থপ্রসিদ্ধ বাণী স্থরেন্দ্র নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্বকালে সৃষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন দাশ ইহার প্রথম মেয়র 
ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থু ইহার প্রধান কর্মসচিব ছিলেন। ১৯৫১ সালের 
কলিকাত। মিউনিসিপাল আইন অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের পুরাতন গঠনতন্ত্র 
পরিবর্তন করিয়া নৃতন গঠনতন্ত্রের সষ্টি'হয়। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে এই নৃতন 
আইনটির কিছু পরিবর্তন কর। হ্য়। 


গঠনতন্ত্র_নৃতন আইন অনুসারে ৮৬ জন স্াস্ত লইয়া কলিকাতা পৌর- 
প্রতিষ্ঠান গঠিত। সাধারণ ভোটদাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে ৮০ জন সদস্য নির্বাচন 
করে এবং এই ৮ জন সন্ত ভে।ট দিয়! ৫ জন অল্ভারম্যান নির্বাচন করে। ইহা! 
ছাড়া, কলিকাত। নগরোন্নয়ন গ্রতিষ্ঠানের (021006% 11000051061) 1086) 
সভাপতি পদাধিকার বলে (70,-018010 ) পৌর প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হইয়! 
থাকেন। কর্পোরেশনের সদস্তগণকে কাউনসিলার বল হয়। কাউনসিলার ও 
অল্ডারম্যানগণ ৪ বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হন। রাজ্যসরক1র ইহাদের কার্ধকাল 
একবৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন। বাৎসরিক প্রথম অধিবেশনের সময় কাউন- 
পিলার ও অল্ভারম্যানগণ সদস্যগণের মধ্য হইতে এক বত্সরের জন্য একজন মেয়র 
ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব 
করেন। তাহার কোন বেতন না থাকিলেও তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তির 
অধিকারী | তিনিই নগরের গ্রথম ও প্রধান নাগরিক ( [1৮96 ০1697 ) বলিয়া 
গণ্য হন। তাহার অন্থপস্থিতিকালে ডেপুটি মেয়র কর্পোরেশনের সভার 
সভাপতিত্ব করেন। 

বস্তি অঞ্চলে ধাহার মাসিক অন্ততঃ ৪২ টাকা ভাড়। দেন অথবা অন্য অঞ্চলে 
ধাহার1 ৮২ টাক! ভাড়া দেন বা যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন অথবা স্কুল ফাইন্তাল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এইরূপ ২১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণ কর্পোরেশনের 
ভোটার হইতে পারেন। 

কতকগুলি ওয়ার্ড বা পল্লী লইয়া একটি অঞ্চল গঠিত হয় এবং এই পল্লীগুলির 
সদশ্কগণকে লইয়1 আঞ্চলিক কমিটি (7307:00) 09200086666 ) গঠিত হুয়। 


২ * 
ভারতের শাপনশ্ব্যবস্থা ২৭ 


করেন এবং স্থানীয় বোর্ড না থাকিলে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাগণ কতৃকি 
জেলাঞ্বোর্ডের সদশ্ঃগণ নির্বাচিত হইয়] থাকেন । সদশ্যগণের কার্যকাল ৪ বৎসর। 
বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নিরাঁচন 
করেন। বোর্ডের দৈনন্দিন কাধের জন্য একজন কর্মপচিবঃ এঞ্জিনিয়ার ও 
স্বাস্থ্যাধিকার থাকেন । 


কার্ব__[0700610118 


জেল! বোর্ডও জেলার সহর ব্যতীত মফঃস্বল অঞ্চলের বহুবিধ কার্য করিয়া 
থাকে। জনন্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-ন্থবিধা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির 
তত্বাবধান করাই ভইল ইহার প্রধান কর্তব্য। যাতায়াত ও ব্যবস।য়-বাণিজ্যের 
সুবিধার জন্য বড় ধড়* রাস্তাঘাট, সেতু, খেয়া-পারাবার প্রভৃতির ব্যবস্থা কর! 
হাসপাতাল, চিকি২সালয় ও প্রস্থতি-আগার স্থাপন করা, পুক্করিণী, কূপ ও নলকূপ 
খনন করিয়া! জল পরবরাহ করা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত গ্রভৃতি রোগ নিবারণ 
করা, প্রাথমিক ও মাধ/মিক বিদ্য।লয়গুলিকে সাহায্য দান করা, পশুরোগ নিব।রণ 
করা, হাট-বাজ।র, ভাকবাংলে৷ ও খোয়।ড় স্থাপন কর! গ্রভৃতি হইল ইহার কার্য। 


জেল। বোর্ডের আয় __17100776 01 (16 1)186710% 730870 


উপরি-উতক্ত বিভিন্ন ধরণের কাজ করিবার জন্য বোর্ড নিয়লিখিত উৎসগুলি 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করে ্১। ভূমি-রাজস্বের সহিত আদায়ীকৃত টাকার এক 
পয়সা হারে অতিরিক্ত কর ( সেম্-_০699)1| ২। হাট-বাজার, খেয়া-পারাপার 
ও গবাদি পশ্ আটক রাখিবার খোঞ্জড হইতে আয়। ৩। রাজ্যসরকার কতৃক 
অর্থসাহায্য ও ৪। রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়। খণগ্রহণ। 


স্থানীয় বোর্ড- 7,069] 13081 

স্থবনীয় বোর্ডগুলি কমপক্ষে ৬ জন সদস্য লইয়া! গঠিত হয় এবং বোর্ডের 
সদশ্যসংখ্যার $ অংশ নির্বাচিত হন এবং মনোনীত হন। স্াস্যসংখ্যা সরকার 
কতক নির্ধারিত হয়। সদস্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন 
করে। স্থানীয় বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন কাজও নাই বা আয়ের কোন উৎসও 
নাই। সাধারণতঃ জেলা বোষ্ঠগুলির নির্দেশমত ইহারা কাজ করে এবং জেল! 
বোর্ডের সব কাজই স্থানীয় বোর্ডগুলি কতৃক নিষ্পন্ন হয়। 


২৬৮, বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ইউনিয়ন বোর্ড--07800 730876 

প্রত্যেক গ্রাম. বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। 
বোর্ডের সদশ্ত-সংখ্যা ৬-এর কম ও ৯-এর বেশী হইতে পারে না। বোর্ডের সদস্যগণ 
৪ বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হন।| গ্রামের স্থায়ী বাপিন্দাগণের মধ্যে ধাহার] 
৬ আনা-হারে চৌকিদারী ট্যান্স দেন অথবা * আন সেস্‌ দেন এরূপ ২১ বৎসর 
বয়স্ক লোক ভোটদাতা হইতে পারেন। উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি 
রাজ্য ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ কাজ করে। বোর্ডের সদস্যগণ 
নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (১:9810906) নির্বাচন করেন |স্ভাপতিই 
হইলেন বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা । 


কার্ধ- মা 1)9610778 


ইউনিয়ন বোর্ডও গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, স্থবিধা এ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে 
নানাবিধ কাজ করিয়] থাকে । গ্রামের রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করা পুঙষরিণী, 
কূপ ও নলকুপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করা, টিক] দেওয়া ও ছোট ছোট 
চিকিৎসালয় স্থাপন কর|, নালা-নর্দমা পরিষ্কার র|খা ইহার কার্ধ। প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের জন্ত ইহা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে বা অর্থ 
সাহায্য করে। গবাদি পশু আটক বাখিবার খোয়াড় রাখে, ছোটখাট ফৌজদারী 
ও দেওয়ানী মামলার বিচারকার্ধও অনেক সময় এই বোর্ডগুলি করে । ইহ] ছাড়া, 
ইহার আর এক একটি প্রধান কাজ হুইল চৌকিদার ও ফাদার সাহায্যে গ্রামের 
শাস্তি রক্ষা কর]। 


আয়--হ1060789 


ইহার আয়ের প্রধান উৎস হইল ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী ট্যাক্স, 
দ্বিতীয়তঃ, লাইসেন্স ফি, জরিমান। ও খেয়াঘাট ও খোয়াড় হইতে আয় আদায় 
ত্হিয়। তৃতীয়তঃ, সরকার ও জেলা বোর্ডের নিকট হইতেও ইহা কিছু কিছু অর্থ 
সাহায্য পাইয়া থাকে। 

ইহার ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক গ্রামের শাস্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদারের 
বেতন বাবদ দিতে হয়। সরকার নিযুক্ত সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য 
পরিদর্শন ও তদারক করেন । 


ভারতের শাসনন্ব্যবস্থা * ২৬৯ 


গ্রাম পঞ্চায়েত -৮11168£5 281091195 66 

১৪৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনসভা একটি আইন পাস করিয়! নৃতন 
একধরণের স্থানীয় ব্বায়ত্শাসন-্রতিষ্ঠান গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই 
ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে স্বায়তশাসন ব্যাপারে আমৃল-পরিবর্তন ঘটিবে। 

একটি গ্রামে বা সরকার করৃকি নির্ধারিত একটি অঞ্চলে যতজন ভোটদাতা বান 
করেন, তাহাদের লইয়া একটি গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে। গ্রাম সভার 
সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে ৯ হইতে ১৫ জন সাশ্য নির্বাচন করিয়া একটি গ্রাষ 
পঞ্চায়েৎ গঠন করিবে । সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের উ সদস্ঠ 
মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু এই মনোনীত সদস্তগণের ভোট দ্দিবার ক্ষমতা 
থাকিবে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের অনুরূপ হইবে । 
গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরপত্তা, সুবিধু! ও শিক্ষামূলক কার্ধ পরিচালনার ভার ইহার উপর 
হ্যস্ত থাকিবে । 

কতকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েৎ মিলিয়! একটি অঞ্চল পঞ্চায়ে গঠিত হইবে। 
প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইতে একজন সদন্ত নিবাচিত হইবে । অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
একজন কর্ণসচিব থাকিবে । ইহাদের করধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং 
চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ইহার এলাকায় শাস্তি রক্ষা, 
করিবে । 

প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়েৎ € জন সদস্য লইয়া! গঠিত একটি স্যায় পঞ্চায়ে 
গঠন করিতে পারিবে । এই ন্যায় পঞ্চায়েৎ ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী 


মামলার বিচার করিতে পারিবে । * 


অন্যান্য আঞ্চলিক গ্রতিষ্ঠান- 069: ৪611-£0-9171706 [1)8 61680610718 
সহ্রাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীতও অন্ত আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 

বিশেষ ধরণের কাজ করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে । 

কজিকাত। নগরোন্নয়ন গ্রতিষ্ঠান-__-081606%5 [00097059106706 ঢু০৪ 
একজন সভাপতি ও ১০ জন সন্ত লইয়! এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সভাপতি 

ও অন্ত ৪ জন সদন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান 

৪ জন সদশ্ত মনোনীত করে এবং অপর ছুই জন বিভিন্ন বণিকসভ1 কর্তৃক 

মনোনীত হুন। 


২৭০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বড় বড় সহরগুলিতে বিশেষ করিয়! কলিকাতার মত বড় সহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে গৃহনমস্তা একটি প্রধান সমন্ত।রূপে দেখ! দিয়াছে । সহরে অউজাত 
অঞ্চল ছাড়াও যে অসংখ্য বস্তি-অঞ্চল আছে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। 
নগরোরয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধ।ন কার্য হইল বস্তি অঞ্চলগুলি পরিষার করিয়া আলো 
ও হাওয়ার ব্যবস্থা কর]। এই উদ্দেস্তে কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট 
কাজ করিতেছে । এই প্রতিষ্ঠান অনেক বস্তি বিলোপ করিয়৷ নৃতন স্থরম্য 
অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছে । প্রচুর মুক্ত খাস ও আলোর জন্য বড় বড় রাস্তা 
করিয়াছে । কলিকাতার উত্তর, পূর্ব ও বিশেষ করিয় দক্ষিণ অঞ্চলে ইহা বহু 
অব্যবহার্ধ জমির উন্নতি সাধন করিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে । ইহাতে সহর- 
বাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সৌন্দর্ষ-বোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে !; ঢাকুরিয়া লেক খনন 
এই প্রতিষ্ঠঠনের এক বিরাট কৃতিত্ব। 

কলিকাতা ছাড়। বোস্বাই, কানপুর প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থষ্ি 
হইয়াছে । কলিকাতার পশ্চিম উপকণ্ঠে হাওডা সহরের উন্নতির জন্য এইরূপ একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে । 


কলিকাতা বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠীন-_058168668 2০7৮ [8৪ 

কলিকাতা, বোদ্ঘ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও 
প্রসারের জন্য বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে । ২৪ জন সাশ্য লইয়া এই 
প্রতিষ্ঠান গঠিত। কলিকাতা কর্পোরেশন ও হাওড়া মিউনিসিপালিটি একজন 
করিয়া সদন্ত নির্বাচিত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ জন সদস্য মনোনীত করে 
এবং বিভিন্ন বণিকসভা! কর্তৃক ১১ জন নির্বাচিত হয়। অবশিই সস্তগণ কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। 

বন্দর রক্ষা ও বন্দরের উন্নতি করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্ধ। 
' এই উদ্দেস্টে জেটি, ডক্‌ ও পোতাশ্রয় নির্মাণ কর] ও মেরামত কর! ইহার কর্তব্য । 
যে সমস্ত জাহাজ বন্দরে আসে তাহাদের পথ নির্দেশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। 
গুদামঘর ও পণ্যাগার নির্মাণ ও ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। জলপথে 
জাহাজ ও স্টীমারগুলি যাহাতে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে, সেজন্য ইহার 
এলাকাস্থিত জলপথ পরিষ্কার রাখিতে হয়। 

এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের গ্রধান উৎস হইল জাহাজগুলির উপর ব বন্দরে আগম ও 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। ২৭১ 


নিগম শুক্কধ। ইহা ছাড়া, পণ্যাগার ও গুদামঘরের ভাড়। হইতেও অর্থ 
সংগৃহীক্ হয়। ৮... 


সংক্ষিপ্তসার 


যুক্তরাষ্্ীয় শাসন-ব্যবস্থা ঃ রাষ্ট্রপতি 

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা রা্রপতির হস্তে স্তত্ত করা হইয়াছে এবং এই 
ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথব। অধস্তন কর্মচারীর দ্বার] পরিচালন1 করিবেন | পার্লামেণ্ট 
সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক এবং রাঞ্যগুলির নিয়পরিষদের 
নির্বাচিত সদস্যগণ কতৃকি ক্্পতি গোপন ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিঙ্িতে 
একক তস্তাস্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন। তাহাকে ভারতীয় 
নাগরিক ও অস্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হওয়1 চাই । তীহার কার্ধকাল € বৎসর, তবে 
তিনি পুননির্বাচিত হইতে পারেন | শাসনতত্ত্রের বিরুদ্ধারণ করিলে 
পার্লামেণ্টের যে-কে।ন কক্ষের অভিযোগক্রমে উহার $ অংশ সংখ্যক সদস্যের সমর্থনে 
ও অন্য কক্ষের ও অংশ সংখ্যক সবস্য কর্তৃক & অভিযোগ গৃহীত হইলে, তাহাকে 
পদচ্যুত কর] যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতিও পার্লামেন্ট করৃকি 
নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং 
রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতিক।লে তাহার কার্য পরিচ1লনা করেন। 

শাসনতন্ত্র কতৃক রাষ্ট্রপতির উপর ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে । শাসন- 
বিষয়ক ক্ষমতা ব্যতীত আইন-গ্রণয়মে ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার বিশেষ 
ক্ষমতা আছে | তিনি কিছু বিচারবিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী । এতত্যতীত 
রাষ্ট্রপতি তিনটি কারণে বিশেষ জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন এবং জরুরী 
অবস্থা ঘোষণাকালে তিনি মৌলিক অধিকারগুলিকে স্থগিত রাখিতে পারেন এবং 
যুক্তরাস্্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত করিতে পারেন । 


মন্ত্রিপরিষদ 

রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দন করিবার জন্ত পার্লামেন্ট সভার সংখাগরিষ্ঠ 
দলের কতিপয় সাস্য লইয়! মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মঙ্ত্রিপরিষদ হইল প্রকৃত 
ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্ত এই পরিষদ আইনসভার 


২৭২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নিকট যৌথভাবে দ্বায়ী থাকিবে । একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিষর্দের কার্ধ 
পরিচালিত' হইবে। রাষ্ট্রপতির হস্তে শাসনতন্ত্র কতৃকি যে ব্যাপক ক্ষমত্তা প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহা কার্ধতঃ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, স্থতরাং শাসনতন্ত্র কর্তৃক 
প্রদত্ত এই ব্যাপক ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর গ্রভাব ও পদমর্যাদা স্চিত করে । নীতিগত- 
ভাবে মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও, কা্ধতঃ মন্ত্রিপরিষদই সংখ্যা 
গরিষ্ঠ দলের দ্বার গঠিত বলিয়! কি আইন-প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, 
কি নীতি-নির্ধারণে, সর্ববিষয়ে আইনসভাব কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। 


আইনসভ1 ঃ পালণামেন্ট 


রাষ্ট্রপতিসহ রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া! ভারতের পালণামেণ্ট সভা গঠিত । 
অনধিক ২৫০ জন সদশ্ত লইয়া রাজ্যসভ1 গঠিত এবং অনধিক ৫০০ জন সদবস্ত 
লইয়! লোকসভা গঠিত হয়। উচ্চপরিষদের ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কৃ 
মনোনীত হইয়া! থাকেন এবং নিম্নকক্ষেও বিশেষ শ্রেণীর জন্ত আসন-সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা আছে। নিম্নকক্ষের কাখকাল ৫ বৎসর । উচ্চকক্ষের এক-তৃতীয়াংশ 
সদস্য প্রত্যেক দুই বৎসর পর অবসর গ্রহণ করেন । 

আইন পাশ করিতে গেলে উভয় পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন । মতবিরোধ 
ঘটিলে যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে এবং যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের 
ভোটে পাশ হইলে বিল আইনে পরিণত হয়। কি সাধারণ আইন-গ্রণয়নে, 
কি অর্থ-সংক্রাস্ত আইন-প্রণয়নে, ভারতে নিয়পরিষদই হইল অধিকতর ক্ষমতার 
অধিকারী । র্‌ 

জুপ্রিম কোর্ট- একজন প্রধান বিচারপতি ও বর্তমানে ১৩ জন বিচারপতি 
লইয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। ক্ুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত 
পরামর্শ করিয়। ও প্রয়োজনক্ষেত্রে অন্থান্ত প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিদের 
সহিত পরামর্শ করিয়] রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। 
বিচারপতিগণের নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাক? চাই এবং শাসনতন্ত্রনির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতি 
ব্যতীত তাহাদিগকে অপসারিত করা যায় না। 


প্র 
শানতঙ্্রের প্রাধান্ত বজায় রাখা এবং মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা কনা! 
ব্যতীতও সুপ্রিম কোর্টের তিন প্রকার কার্ধ করিতে হয় ;- 


ভারতের শাসন ব্যবস্থা ২৭৩ 


১। আদিম বিচারকার্য, ২। আপীল বিচারকার্ধ-__দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
এবং ৩। আইনবিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান | 

রাজ্যসরকার 2 রাজ্যপাল-_গ্রত্যেক রাজ্যে বর্তমানে একজন 'রাজ্যপাল 
আছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক 
শাসনকর্তা হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন । তাহার প্রকৃত কোন ক্ষমতা 
নাই। 

মক্সিপরিষদ- কেন্দ্রীয় মস্ত্রিপরিষদের অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য- 
পালকে পাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। 
কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুরূপভাবেই ইহার শাসনকার্ধ পরিচালনা! করেন এবং 
এইজন্য আইনসভার নিকট দ্বায়ী থাকেন। 

রাজ্য আইনসভা”&বোশ্বাই, মাদ্রাজ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মধ্য 
প্রদেশ, মহীশ্র, কাশ্মীর, মহারার্্রও পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা রাজ্যপাললহ ছুইটি 
পরিষদ ও অন্ত রাজ্যসমূহের আইনসভা রাজ্যপালসহ একটি পরিষদ লইয়া গঠিত । 
উচ্চকক্ষের মোট সদশ্যসংখ্য| নিম্নকক্ষের সদশ্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক বা 
৪০-এর কম হইতে পারে না। নিয়কক্ষের সদস্তগণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫০* এবং 
সর্বনিয় সংখ্যা ৬ৎ জন। উচ্চকক্ষের সদস্যগণ বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রের ভিত্তিতে 
নির্বাচিত হন ও কিছুসংখ্যক সদন্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়! থাকেন ।. 
নিয়কক্ষের সদশ্তগণ প্রত্যক্ষ ভোটদান পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার 
ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন | 

রাজ্য আইনসভাগুলির কার্য সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার অনুরূপ 
পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়| 

কেক্দজরশাদিত অঞ্চল-_হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুর1, আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষার্বীপের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গ্যত্ত। 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসকের মাধ্যমে এগুলির শাসনকার্য পরিচালিত 
হয়। ইহা কার্ধতঃ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অস্ততূক্ত। 

শাসনতন্ত্রের সংশোধন-্পন্ধাতি-_সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভারতের 
শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় আখ্যা দেওয়] হয়। পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন- 
গ্রণয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতত্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। ১। 
শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষে সংশোধন-প্রস্তাব 

১৮ 


২৭৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


একটি বিলের আকারে উত্থাপন করিতে হইবে । সংশোধন-প্রস্তাব বৈরী বলিয়া 
বিবেচিত হইতে হইলে প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সুংখ্যাধিক্য 
ভোটে ও' সমগ্র দদস্তাবৃন্দের সংখ্যাধিক্যে অন্থমো দিত হওয়া এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি 
লাভ কর! চাই। ২। কতিপয় নিরদিষ্ট-ক্ষেত্রে যথা, রাষ্ট্রপতির নিবাচনব্যবস্থা, 
স্থপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়-সংক্রাস্ত বিষয়, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনপদ্ধতি 
প্রভৃতি পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত সংশোধন-প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেক 
কর্তৃক গৃহীত হওয়] চাই। ৩। নৃতন রাষ্ট্রগঠন বা বর্তমান রাষ্ট্রুলির পুনর্গঠন 
প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আবার পার্লামেন্ট সভা সাধারণ অধিবেশনে সাধারণ আইন- 
প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করিতে পারে। 
স্থানীয় শাসন 

একটি দেশ ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত হইয়! যখন প্রত্যেকটি এলাকার স্থানীয় 
শাসনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থ] হয়, তখন এই স্বতন্ত্র শাপন ব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন 
বলা হয়। 
বিভাগ ও বিভাগীয় শাসন 

একটি রাজ্যকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগে একজন 

কমিশনার থাকেন । 
জেলাশাসক 

কতকগুলি জেল! লইয়া বিভাগ গঠিত। জেলাগুলিই হইল শাসন ব্যবস্থার 
প্রাথমিক উপাদান। জেলায় একজন ম্যাজিস্্রেট-কালেক্টর থাকেন। তিনি 
সাধারণতঃ ভারতীয় শাসন পরিচালন1 কৃত্যকের কর্ধচারী। তিনি জেলার সর্বময় 
কর্তী। তাহার বিচার-ক্ষমতাও আছে। 
মহুকুম। শাসক 

জেলাগুলি কতকগুলি মহকুমা লইয়] গঠিত হয়। প্রত্যেক মহকুমায় একজন 
মহকুমা-শাসক থাকেন। মহকুমার অধীনে কতকগুলি থান৷ থাকে । 
স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন 


স্থানীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্তে স্থানীয় লোকের প্রতিবিধি বার গঠিত 
শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসন বল] হয়। 


ভারতের শাসন ব্যবস্থা? ২৭৫ 


কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান 


৮৬ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সদস্তগণের মধ্যে ৫ জন 
অল্ডারম্য।ন থাকেন। সকল সদস্য মিলিয়া একবৎসরের জঙ্যা একজন মেয়র ও 
একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। সদশ্যগণ ৪ বৎসরের জন্ নির্ব(চিত হন। 

জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-স্থবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা হইল পৌর প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান কাজ। এই কাজের জন্ত যে ব্যয় হয় তাহা বাড়ী ও জমির মূল্যের 
উপর কর, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর কর, সরকারী সাহায্য ইত্যার্দি উপায়ে 
সংগৃহীত হয়| 


সাধারণ পৌর প্রতিষ্ঠার 


অন্তান্ত সহরে ৯ হইতে ৩০ যে-কোন সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই 
প্রতিষ্ঠনগুলি গঠিত হয়। সদস্তগণ একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন 
করেন। ইহাদ্দের আয় ও ব্যয় কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের অন্রূপ | 


জেল! বোভ' 

গ্র।মাঞ্চলে জেল! বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি থাকে । কমপক্ষে ৯ জন 
নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত সভাপতি, 
সহ-সভাপতি ও কয়েকজন স্থায়ী কর্মচারী থাকে । জেলার মধ্যে পানীয় জল 
সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা, রোগ নিবারণ করা, রাস্তাঘাট ও হাট-বাজার প্রভৃতি 
তৈয়ারী করা হইল ইহার কার্য। সেস্‌ সরকারী সাহায্য হইল ইহার প্রধান আয়। 


প্বানীয় বোর্ড 


মহকুম।য় বা তালুকে এই বোর্ড গঠিত হয়। কমপক্ষে ৬ জন সন্ত থাকে। 
ইহার নিজনম্ব কোন আয়-ব্যয় নাই। জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে জেল! 
বোর্ডের নির্দেশম্ত ইহা কাজ করে। | 


ইউনিয়ন বোর্ভ ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ 


| 
৬ হইতে ৯ জন সংখ্যক সদস্য লইয়। গ্রতি গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামের জন্য 
একটি বোড” গঠিত হয়। গ্রামের শাস্তিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, 
জলসরবরাহ গ্রভৃতি কার্ধের ব্যবস্থা করে। শাস্তিরক্ষার জন্য বোর্ড চৌকিদার 


২৭৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রাখে। চৌকিদারী ট্যাক্স হইল ইহার প্রধান আয়। অনেক জায়গায় বোডের 
পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে। ১৯৫৬ সালের নৃতন আইন অস্থসারে পশ্চিমবঙ্গে 


নৃতন ধরণের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গঠন কর] হইয়াছে । 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. 50806 02 25120070০6৮ ০০] 015০ 09170252100 0156 505055 0:1 0156 1170191. 
[00774012 01 1981519112 2130. 93208013152 220966515. [7-5. (78.,) ০0220 + 1960] 
2..101550855 6০ 01501000191 01 16£151201 .০৬/ 815 56৯76512055 02125 
890 006 908055 1 0০ ০০92961000101 06 17019. [5.9. (530.) 00109., 1961] 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্জীয় সরকার ও রাঞ্ সরকারগুলির মধ্যে (১) আইন-প্রণয়ন সম্পর্ক ও 
(২) শাসনসম্পর্ক আলোচনা কর। 
উঃ- আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির 
কর্মক্ষেত্র পৃথক করিয়! দেওয়! হয় এবং শাঁদনতস্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির 
উপর কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন ও শাপন পরিচ(লন! করে। অপর দিকে রাজ্য তালিকাতুক্ত 
বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃত্ব করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র পৃথক 
হইলেও সরকারী কাজের মুঠু পাঁরচালনার জন্য উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা থাকে 
তাহারও ব্যবস্থা! কর! হয়। 
যদিও আইন-প্রণয়ন বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির কর্পন্গেত্র শাসনতন্ত্র কর্ভৃক পৃথক করা 
হইয়াছে তথাপি নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইননভ। রাঞ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সন্বন্ধে 
আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে । প্রথমতঃ, যদি দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইননভ। কেন্দ্রীয় 
আইনসভাকে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে হ'মুরোধ করে তবে কেন্দ্রীয় আইনসভ! শ্রী বিষয়টি 
রাজ্য তালিকাভুক্ত হইলেও প্র বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট 
সভার উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ র।জ্যনভ। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্তের ভোটে ঘদি এই মণ্নে প্রস্তাব গ্রহণ করে 
যে, কোন রাজ্য তালিকাভুক্ত ব্ষিয় সম্বন্ধে জাতীয় কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়ন 
কর! উচিত "তাহ! হইলে এ বিষয়টি সম্পর্কে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে । তৃতীয়ত; 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী৷ অবস্থ; ঘোরণাকালে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট সা! যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার হ্থষ্টি হইলে পালামেন্ট রাজ্য আইন 
সভার স্থান অধিকার করিতে পারে । 
বুগ্ধা বিষয়গুলির উপর উভয় সরকারই কেন্দ্রীয়ও রাজ্য--আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
| কিন্ত ধুগ্মতালিকাভুক্ত কোন বিধয়ে রাজ্য আইনসভা! দ্বারা প্রণীত ঝোন আইনের সহিত যদি 
পাললামেন্ট প্রীত কোন আইনের বিরোধ হর, তাহ! হইলে পালণমেণ্ট প্রণীত আইনই বলবৎ হইবে। 
শাসন সম্পর্ক-শানন পরিচালন! সম্পকে উত্তয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় . স্বাধীন থাকিবে । 


ভারতের শাসন ব্যবস্থা ২৭৭ 


কিন্ত সংবিধানে নুম্পষ্টভাবে উল্লেখ কর! হইয়াছে ষে, রাজ্য নরকারগুলির শামনক্ষমতা৷ এরাপভাবে 
প্রয়োগ বাঁরতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমত! ব্যাহত ন1" হয়।' দ্বিতীয়তঃ, 
কেন্দ্রীয় শাননকরৃপক্ষ প্রয়োজনক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং 
কেন্জ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিদে'শ অনুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকার্ধ পরিচালন! করিতে 
হইবে। তৃতীয়তঃ, সামরিক অথব! জাতীয় স্বার্থ সম্পফিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে 
যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা নিপ্নাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য 
সরকারগুলিকে নিরেশ দান করিতে পারিবে এবং এই নিদেশি অনুসারে রাজ্য সরকারগুলির কাজ 
করিতে হইবে । যর্দি কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নিদেশ উপেক্ষা 
করে, তাহ! হইলে রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শাদনতন্ত্রে অচলাবস্থ(র উদ্ভব মনে করিতে পারেন এবং 
সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে পারেন। 

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিতঞ রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্ক বিচার করিয়! রাজ্য সরকারগুলিকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন প্রতিনিধিমাত্রু বলিতে পারা ন। গেলেও এ কথ! সত্য যে, কেন্দ্রীয় গরকার 
নানাভাবে রাজ্য সরকারগুলির উপর তাহার কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে। 

3০. 10150055 016 16519861018 ০66৬6০12006 ৬০ 1011505 01 12111917061), 

[ নে, 5. (201)5 00109, 1961 ] 
ভারতের পালণমেন্ট সভার উভয় কক্ষের সম্পর্ক আলোচনা কর। 

উঃ- রাষ্ট্রপতি, রাজানভা৷ ও লোকনভ! লইয়া কেন্দ্রীয় আইনসভ। গঠিত । ক্ষমতার দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে রাজ্যনভ অপেক্ষ। লোকসভার ক্ষমত। অনেক বেশী। 

১। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উত্তয় কক্ষই সম-ক্ষমতার অধিকারী । আইনের প্রস্ত/ব 
যে-কোন কক্ষে উত্থাপন কর! যায় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক পাস হইলে অপর কক্ষে উপস্থিত কর! 
হয়। উভয় কক্ষের মধে] মতান্তর ঘটিলে এবং ছয় মাসের মধ্যে মীমাংসা! না হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় 
কক্ষের যুগ্র অধিবেশন আহ্বান করিয়। সংখ্মধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটিকে পাস করাইতে পারেন। 
লোকসভার সদন্ত সংখ্য। রাজ্যসভার সদন্ত সংখার প্রায় দ্বিগণ। সুতরাং যুগ্ন অধিবেশনে লোক- 
সভার মত সাধারণতঃ প্রাধান্ত লাভ করে। 

২। দ্বিতীয়তঃ, আয়-ব্যয়-সম্পর্ষিত ব্যাপার একমাত্র লোকদভাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে 
বলিলেও অতুযক্তি হয় না। কারণ ব্যয়ের দাবির প্রন্তাব রাজ্যসভ| কেবলমাত্র আলোচনা করিতে 
পারে, কিন্তু ভোট দিতে পারে না। রাজস্ব বিল লোকসভায় প্রথম পেশ করিতে হয় এবং এই 
সভ| কর্ৃণক অনুমোদিত হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। রাজানভা যদি কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব 
করে তবে লোকসভা তাহ! গ্রহণ ব! বর্জন করিতে পারে । লোকসভ। কর্ভৃক উত্থাপিত প্রস্তাব রাজা- 
সভায় প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর প্ঠুস্ত যদি রাজাসভার সুপারিশ সহ অথবা বিন! সুপারিশে 
লোক মভায় প্রেরিত ন! হয়, তবে উত্ত প্রস্তাব লোকসভার মহানুষায়ী আইনে পরিণত হইবে। 

৩। ভারতের মন্ত্রিপরিষদ লোকসভার নিকট দ্বায়ী। রাজ্যনভ! অনাস্ত। প্রস্তাব পস 
করিয়াও মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না। 


২৭৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৪। তবে একটিমাত্র ক্ষেত্রে রাজ্যসভার বিশেষ একটি ক্ষমতা আছে। রাজ্যগরিষদ যর্দি 
ুট-তৃতীয়াংশ সদস্ভের ভোটে এই মরে প্রস্তাব গ্রহণ করে বে, জাঁতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য কেন্তরীয 
আইনপরিষদের রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কর! যুক্তিযুক্ত তাহ! হইলে 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 


4, 19250115016 700516101) 2170. 0০0%7618 0 016 71625106106 20) 016 1100191) 
00175110010. [7 5. (০০12,)+ 1961 (00709) ]) 


ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্ধীদ। ও ক্ষমত| সম্পর্কে আলোচন! কর। 

5. [17010966006 9০0৬7215 0£ 076 70155506156 0£ 0156 17701212 01010 070 
15185 216০9৭ ? [.£. 5. (525.) 19680] 
ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আলোচন! কর। তিনি কি পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন? 


উত্তরের ইজিত-__নির্বাচন-রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ ৫ বদরের জন্য নির্বাচিত হন এবং 
পুননির্বাচিত হইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পদগ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়ক্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। 
ভারতীয় পালণমেন্ট মভার উভয় কক্ষের সদস্তগণ ও রাজ্যসমুহের নিম্ম পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ 
কর্তৃক একক হস্তাত্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বার! রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়। 

পদমর্যাদ।-_রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের সর্বপ্রধান ও সর্বসম্মানিত নাগরিক | তিনিই কেন্দ্রীয় 
সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ও তাহার নামেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাধ পরিচালিত হয়। কিন্ত 
ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কতৃপক্ষ হইলেও কার্যতঃ তাহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 
পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুনারে শাসনক্ষমত। প্রয়োগ করিতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার 
দায়িত্ব কার্ধতঃ মস্ত্রিপরিধদ সহ প্রধানমন্ত্রীর উপর স্যন্ত হইয়াছে। 


ক্ষমতা-_-শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ পাঁচভাগে ভাগ 
কর! হয়, যথা, 


১। শাসন পরিচালনার ক্ষমত। € ৩০1৮০ [0০/625 ) 
২। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (12151901৮62 720%7619 ) 
৩। অর্থ-নংক্রাস্ত ক্ষমতা ( 51779200191 2০৬০3 ) 
৪। বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা ( ]001519] 7০625 ) 
৫1 জরুরী ক্ষমতা (77776186705 0০%/613 ) ৃ 
কে) জরুরী অবস্থার ঘোষণা, (খ) রাজ্যগুপির শাসনতাস্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা, 
(গ) অর্থ-সংক্রাস্ত জরুরী অবস্থ|! ঘোষণ। । 


6. 56866 5 ০0100991001) 2120 20130680159 0 60০ 50091510775 0083 0£ 
[15019, [ 7. 5. (70.), 1960] 


ভারতের স্প্রিম কোর্টের গঠন ও ক্ষমতার বিবরণ দাও। টি 
উত্তরের ইঙ্জিত- _গঠন--একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া 


ভারতের শাসন ব্যবস্থা ২৭৪ 


এই আদালত প্রথম গঠিত হয় । বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়৷ 
এই আদালত গঠিত হইয়।ছে। রাষ্ট্রপঠি ই'হাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং বিচারপতিগণ গয়ব্টি বৎদর 
বয়ন পর্যস্ত কাজ করিতে পারেন। 

ক্ষমতা--১। আদিম- কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজা সরকারের মধ্যে অথব! ছুই ব! ততোধিক 
রাজ্য মরকারের মধ্যে শাসনতাস্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে বিরোধের মীমাংসা কর|। 

২। আগীল--বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের 
বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আগীল শোনা । , 

৩। পরামর্শ --রাষ্ট্রপতির অনুরোধক্রমে শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতামত দেওয়! | 

৪। মৌলিক অধিকার-_নাগরিকগণের শাঁসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষ। কর! । 


৭, 170৮ 00985 013০" 11121015 1:6£18196016 63610156155 ০020101০0০1 (15 
[001)107, 5০০2৮ ? [ চে. 5. (70)+ 00122071960 1 


কেন্দ্রীয় আইনসভা কি প্রকারে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে ? 

উত্তরের ইন্সিত-_নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবতিত 
হইয়াছে । দায়িত্বশীল সরকারের তাৎপর্য হইল যে, ধাহার শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন তাহার! 
আইনসভার নিকট গা!হাদের শীসন পরিচালনা নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকেন। ভারতে 
সরকারের কার্য নিম্নলিখিত উপায়ে আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। 

১। আইনসভার নদস্তগণ অধিবেশনের সময় বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাস| করিতে 
পারেন এবং মন্ত্রিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। - | 

২। জদস্তগণ কোন মন্ত্রীর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ স্বরূপ অধিবেশনের সময় “মুলতুবী 
প্রস্তাব” (/১)০010)006176 10096201) ) আনয়ন করিয়! বিষয়টির তৎক্ষণাৎ আলোচনা করিয়। ভোট 
লইবার দাবী করিতে পারেন। 

৩। মন্ত্রিসভার বা কোন মন্ত্রীর কাঞ্জ অপছন্দ হইলে ভারতের আইনগভার নিয় পরিষদের 
অর্থাৎ লোকনভার যে.কোন সদন্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনান্থানচক গস্তাব পেস করিতে পারেন। 
এই প্রস্তাব পান হুইলে মন্ত্রিগণের পদত্যাগ করতে হয়। 

৪। সরকার কর্তৃক উত্থাপিত আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব ওনুমোদন না করিয়াও লোকসভ। 


মন্ত্রিপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । 
8. 1995০139606 76195601005 096ড76218 0136 [727£012 5:০০0৫৮০ 2150. 109 [00121012 


19215190162 076 016567)0 001)506061028 [ ল 5. (0000. 1961 ] 
ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় আইনসভার মধ্যে 
সম্বন্ধ ব্যাখ্। কর। 


উত্তরের ইন্জিত-_-ভারতের নূতন সংবিধান ভারতে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিয়াছে । এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাদন বিভাগ ও আইন বিভাগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত 
থাকে । ভারতের শাসন ব্যবস্থায়ও এই উভয় বিভাগের পারম্পরিক নির্ভরশীলতা! দেখ! বায়। 


২৮০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শাসকপ্রধান রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেস্ত অংগ । তিনি আইনসভ। আহ্বান করিতে পারেন 
বা ভাঙ্গিয়৷ দিতে পারেন। আইন প্রণয়নে ভাহার সম্মতি প্রয়োজন। ভারতের মন্ত্রিমভ। হইল 
প্রকৃত শাসকবর্গ। মন্ত্রিগণ সকলেই পালণমেণ্টের নদস্তয এবং লোকপভার নিকট দায়ী। অন্যদিকে 
লোকদভ| অনাস্থ! প্রস্তাব পাশ করিয়! মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে । ইহা! ছাড়াও লোকসভা 
গ্রশ্গেতর ও সমালোচন। দ্বার। মন্ত্রিণরিষদের কার্য নিয়গ্ত্রিত করিতে পারে । 
( ৭নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য ) 

9, 10£50055 £1২০ 0095168012 ৪10 700৮7৮21501 036 0309৬910191 ৪. 50806 11) 015 
[0019 0171910, [ 0.5. (570), 00270. 1960] 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাঞ্যপালদের পদমর্ধাদ। ও ক্ষমত। আলোচন! কর। 

উত্তরের ইঙ্টিত-_-পদমর্ধাদা_-পচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপঠিকতৃকি নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল 

গ্রত্যেক রাজ্যে আছেন । তিনিই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত। এবং তাঁর নাসেই রাজোর শামনকাব 
পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতির হ্তার রাজ্যপালও মন্ত্রিভার পরামশানুমারে নিয়মতান্ত্রিক 
শাসক হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপাল যদি কোন সময়ে মনে করেন যে, রাজ্যের শাননব্যবস্থ। 
শাসনতান্ত্রিক আইনানুগারে পরিচাণনা কর! সম্ভব নয়, তবে তিনি এই মনে রাষ্ট্রপতিকে বিবরণ পেশ 
করিতে পারেন । রাষ্ট্রপতি ইচ্ছ। করিলে রাজ্যপাল কতৃর্ষি প্রেরিত বিবরণীর ভিত্তিতে একটি 
ঘোষণ। করিয়া! রাজের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পাগেন। এরূপ ঘোষণার পর সাধারণতঃ 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যপাল রাজাটির শাসনকাষ পরিচালন করেন। একমাত্র 
আদামের রাজাপালের উপজ্গাতি-অধুযষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে ছুইটি বিশেষ ক্গমত| আছে, যাহা 
তিনি মন্ত্রিনভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়! নিজের ইচ্ছ।য় প্রয়োগ করিতে পারেন। 

ক্ষমত।--১। শাদনবিভাগীয় ক্ষমতা! 

২। আইনবিষয়ক ক্ষমতা 
৩। অর্থব্ষয়ক ক্ষমত। 
৪। বিচারবিষয়ক ক্ষমতা! 


10. ৬158৮ ৪:15 01০ 00০15 2130. 00150610125 01 013০ 12515196015 21 ৬০5 
1017691. [ 03. 5. (20)* 1960 ] 


পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার ক্ষমত| ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা! কর। 
উত্তরের ইঙ্গিত _পশ্চিমবঙ্গের আইনদভ। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট । রাজ্যপাল, বিধান পরিষদ ও 
বিধানসভ! লইয়! এই আইনসভ| গঠিত | 
কাজ :-- 
১। রাজ্য তালিকাতুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কর! ও পুরাতন 
আইন সংশোধন কর! । 
২। রাজোর বাৎমরিক আয়-ব্যয় নগর কর! । যে-কোন কর ধার্ধের প্রস্তাব ও সরকারা 


অর্থব্যয় আইননভার অনুমোদনসাপেক্ষ | 


ভারতের শাসন ব্যবস্থা ২৮১ 


৩৬ প্রগ্নোত্তর, সমালোচন! ও পরিশেষে অনাস্থানুচক প্রস্তাব দ্বারা আইনদভা! মন্ত্রিসভার 
কার্ধ নিয়ন্ত্রণ কর! । 
৪। আইনসভা ইহার আলাপ-আলোচন। দ্বার দেশে জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। 
11, 106:21196 0006 01£917158002 0 672 000101915 ঠ 15019. 


[87. 9. (8৩.), 1961] 
ভারতের বিচার-ব্যবস্থার বর্ণন। কর। ৃ 


উত্তরের ইঙ্সিত--১। হপ্রিম কোর্ট__দর্বভারতীয় সর্বেরচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম, 
আগীল, পরামর্শ ও মৌলিক অধিকার সম্পফিত ক্ষমতা আছে। ইহ! একাধারে সর্বভারতীয় ফৌজদারী 
ও দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে উচ্চতম আদালত ও যুক্তরাপ্তীয় আদালত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত 
একজন প্রধান বিচারপতি ও' £৩ জন বিচারপতি লইয়! এই আদালত গঠিত। 


২। উচ্চ আদালত-- প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ একটি আদালত আছে। একজন প্রধান 
বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি লইয়া উচ্চ আদালত গঠিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্রাজ 
ব্যতীত অন্তান্ত রাজ্যের উচ্চ আদালতগুলি নিম্ন আদালত হইতে আনীত ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
উভয়বিধ মামলার আপীল গুনে । কলিকাত।, বোম্বাই ও মাদ্রাজের উচ্চ আদালতগুলির আদিম ও 
আগীল উভয়বিধ ক্ষমত। আছে। 


উচ্চ আদালতের নিষ্ে প্রত্যেক রাজ্যে দেওয়ানী *ও ফৌজদারী মামলার জন্য দুই শ্রেণীর £ 
আদালত আছে, যথা, 


দেওয়ানী ফৌজদারী 
৩। জেলাজজের আদালত ৩। েসন্স্‌ জজের আদালত 
সাবজজের ৭, সহকারী সেসন্স্‌ জজের আদালত 
৪। মুনসেফ রঃ ৪ | ম্যাজিষ্রেটের ( প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীর ) ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্টরেটের 
আদালত 
৫। ইউনিয়ন ৫। বেঞ্চ কোর্ট 


জেল! ও দেসন্স্‌ জজেরও আদিম ও আগীল ক্ষমতা আছে। মুনসেফের আদালতের রায়ের 
বিরুদ্ধে জেল! জজের আদালতে ও সাধারঞ্ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে সেসন্স্‌ জজের আদালতে 
আগীল কর! যায়। কলিকাতা গ্রসৃতি প্রেসিডেন্সি শহরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জগ্য 
নগর আদালত (0£5 ০০৪3), প্রেদিডেজী ম্যাঝিষ্ট্রেটর আদালত ও ছোট. আদালত আছে। 
গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পল্লিচালিত হয়। র 


২৮২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


12. ৬1300 26. 1026. 01706107508 15007105511059 10111700167? ৮86 ৪1৩ 
৮03০7 01701091 590::563 0£ 7৮০1)110. [ 7. 5. 029.) 1961. ] 
ভারতের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কি কি কার্ধ সম্পাদন করে? তাহাদের আয়ের প্রধান 
গ্রধান উৎসগুলি কি? 


উত্তরের ইন্সিত-_গ্রত্যেক হরে একটি করিয়! পৌর প্রতিষ্ঠান থাকে | করদাতাদের 
ভোটে চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত রাঙ্্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সদ্য লইয়! 
পৌর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। মদস্তগণ দ্বার! নির্ব(চিত একজন চেয়ারপ্যান হইলেন পৌর প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান কর্নকর্ত। | 

কার্ধ_পৌর প্রতিষ্ঠান ও অন্ঠাস্ত স্থানীয় স্থায়ত্রশাদনমূলক যে সমন্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে ব৷ 
শহর!ধুলে কাজ করে, তাহাদের কাজ প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ কর! হয়। যথা, 

১। জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কাজ ২। জননিরাপত্তারক্ষামূলক কাজ 

৩। জনমুবিধ। সুষ্টিমূলক কাজ ৪। জনশিক্ষ। (প্রাথমিক ) বিস্তারমূলক কাজ। 

আয়--জমি ও বাড়ীর উপর ধাধ কর, জল, আলো! ও ময়ল। নিক্কাশন ব্যবস্থার জন্ত কর, 
যানবাহনের উপর কর, হাট, বাজার, সেতু, পশুহত্যার উপর শুক্ষ, বিভিন্ন পেশাদারী, যথা, উকিল, 
ডক্ত।র, ব্যবসারী এ্রভূতির উপর কর, রাজ) লরকারের নিকট হইতে সময় সময় প্রাপ্ত পাহাষ্য, খণ 
গ্রহণ প্রভৃতি । 


13, 109501106 (06 5015561086191) ৪10 (01300101059 01 05০ [01502100 302::09 11 
[0019, [ 17, 5. (7৮.)০ 1960 ] 
ভারতে জেলাবোর্ডনমুহের গঠন ও কার্ধের বিবরণ লিখ । 


উত্তরের ইলিত --গঠন--এক আনাম ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়। 
জেলাবোর্ড আছে। রাজ্য সরকার নির্ধারিত কম পর্রে নয়জন চার বৎসরের জঙ্য নির্বাচিত সদ্য 
লইয়। বোর্ড গঠিত হয় । বোর্ডের সদস্তগণ একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস্‌-চেয়ারম্যান নির্বাচিত 
করে। 

কাজ--১২ নং প্রশ্নের উত্তর জসটব্য। স্ায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কাঞ্জগুলি উদ্বাহরণমহ লিখ, 
যেমন, পানীয় জল সরবরাহ কর।। গ্রামাঞ্চলে এই কাজ পুকুর, কূপ বা দলকুপ খনন করিয়! করা 
হয়, কিন্ত বড় বড় শহরে কলের জল মরবরাহ্‌ কর! হয়। 


14. 106502096 056 018951586501 8110. 6007060178০ 019৩ ড£118£6 00121072 308:05 
1) ৬৬5 13217£91. [ 5, (0০008.) 1961 ] 


১ 
পশ্চিমবঙ্গের ইউনিয়ন বোড“গুলির গঠন ও কাধাবলীর বিবরণ দাও। 


উত্তরের ইজিভ- কয়েকটি গ্রাস লইন়্। একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সদন্ত সংখা! ৬ 
হইতে ৯০এর বেদী হইবে না। তাহার] ৪ বৎসরের অস্ক গ্রামের বামিন্দাগণের মধ্যে যাহার। ৬ 


ভারতের শাসন ব্যবস্থা! ২৮৩ 


আনা চৌকদারী ট্যাক্স অথব। ৮ আন! দেস্‌ দেন, তাহাদের দ্বার! নির্ঝ(চিত হন। বোর্ডের প্রধান 
কর্মকর্তা সভাপতি, সদশ্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত হুন। 

ইউচ্দিয়ন বোর্ডও গ্রামের স্বাস্থা, নিরাপত্তা, সববিধ! ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ কাজ 
করে। 

ইহাদের আয়ের প্রধান উতৎ্ম হইল চৌকিদারী ট্যাক্স । ইহা ছাড়, খেয়াঘাট, খোয়াড়, জরিমান! 
প্রভৃতি হইতেও আর হয়। চৌকিদার ও দফাদারের বেতন বাবদ ইহার আয়ের অর্ধেক ব্যয় হয়? 
সরকার নিযুক্ত সারকেল্‌ অফিসার বোর্ডের কার্ধ পরিদর্শন ও তদারক করে। 





ভিত্রভভীল্স শর 


প্রথ্থস্ম জধ্্যান্ 
ধনবিজ্ঞানের সংজ। ও বিষয়বন্ত (10621016015 ৪00 ১০০01১০ 


0£ 7:00139720109 ) 


সংজ্ঞ। ও বিষয়বন্ত-_7)911016107) ৪0৫. 96006 

অনেক সময় অর্থকে অনর্থের মূল বল! হয়। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে, অর্থ বা ধন ধর্মমীধনের একটি উপায় এবং এই ধর্ম হইতেই স্থায়ী স্থথ লাভ 
হয়--“ধনাদ্ধর্মস্ততঃ সুখম্” । অর্থের অপব্যবহার অনর্থের কারণ হইলেও বর্তমানে 
অর্থ মান্ষের স্থথনমৃদ্ধিব একান্ত গ্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া! পরিগণিত হয়। 

অর্থতত্বের সংজ্ঞ। সম্পর্কে নানা মুনির নান! মত। পাশ্চাত্য ধনবিজ্ঞানিগণের 
মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শালেব মতে ধনবিজ্ঞানে আলোচিত 
হয় মান্নষের নন্দন জীবনধাত্রা-প্রণালী-_মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে ও 
কি ভাবে সেই উপাজিত অর্থ তাহার বিবিধ অভাব মোচনের জন্ত ব্যয় করে। ' 
মানুষমাত্রই অভাবের দাস । সভ্যতাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভাবের সংখ্যা, 
বৈচিত্র্য ও তীত্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অভাবমোচনের সকল উপাদান সহজে 
বা বিনা আয়াসে পাওয়। সম্ভব নয়। নিংস্বাস-প্রশ্থাসের জন্ক বাতাস সহ্জগ্রাপ্য 
হইলেও খাছ, বস্ত্র ও বাসগৃহ অনায়াসলভ্য নহে । এই জাতীয় অভাব মোচনের 
জন্য মাঙ্গষকে একক বা সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম করিতে হয় এবং একমাত্র 
পরিশ্রমলন্ধ ফলের দ্বারাই তাহার অভাব মোচন হইতে পারে । আদিম মানুষের 
অভাব ছিল স্বল্প- তাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে তাহার অভাব মোচন 
করিত। সভ্যতাবৃদ্ধির ফলে মানুষ গুধু নিজ চেষ্ট! ঘ্বার1 আর তাহার সমুদয় অগ্ভাব 
মোচন কন্ধিতে পারে না। তাই তাহারা সংঘবদ্ধভাবে তাহাদের অপরিসীম ও 
বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান উৎপাদন করিয়। অর্থের বিনিময়ে শ্েচ্ছামত 
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়! অভাব দূর ”করে। সুতরাং বর্তমানযুগে অর্থনৈতিক 
প্রচেষ্টায় মূল উদ্দেপ্ত হইল অর্থ উপার্জন করা কেন! অর্থ ব্যতীত কেহই তাহার 


২, বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বৈচিত্র্যময় অভাব মোঁচনের উপাদান আহরণ করিতে পারে না । কোন মাচুষই 
তাহার নিজের পরিশ্রম দ্বারা! তাহার অসংখ্য অভাব মোচনের উপাদান, উৎপাদন 
করিতে পারে না। এইজগ্তই একজনের পরিশ্রমল্ষ ফল অন্যের পরিশ্রমলন্ক 
ফলের সহিত বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। নতুবা অভাবের সম্পূর্ণ মোচন ব1 তৃণ্ডি 
হইতে পারে না। আর এই বিভিন্ন ব্রব্যের বিনিময়ের বাহন হইল অর্থ। কৃষক 
তাহার পরিশ্রম দ্বার] উৎপাদিত ধান্য-বিক্রষল্ধ অর্থের দ্বার! তস্তবায়-নিগিত বস্ত্র 
গ্রহ করে এবং এইরূপে অর্থের সাহায্যে পারম্পরিক বিনিময় ত্বার1 প্রত্যেকের 
অভাব পুবণ হয়। এইজন্য অর্থতত্ব বা! ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচা বিষয়বস্ত 
হইল অর্থ ব| ধন। ধনবিজ্ঞানে মানুষের শুধুমাত্র সেই কর্মপ্রচেষ্টাগুলি আলোচিত 
হয়, যে প্রচেষ্টাগুলি একমাত্র অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় উদ্দেশ্টেই পরিচালিত হয়। 
নৈতিক ব৷ সামাজিক হিতবোৌধ দ্বারা পরিচালিত ঞ্ুএচেষ্টাগুলির উপযোগিতা 
অস্বীকার ন৷ করিলেও সেগুলিকে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর অস্তভূক্ত করা চলে 
না। এইজন্ত অনেক লেখক অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মগুলিকে 
ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে অর্থ 
ধনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলেও অর্থের আলোচন! ধনবিজ্ঞানের একমাত্র 
ব! মুখ্য লক্ষ্য নহে। 
একটু প্রণিধানপূর্বক আলোচন] করিলে দেখ। যায় বিনিময় করিবার জন্যই 
মানুষের অর্থের গ্রয়োজন হয় আর এই বিনিময়ের সাহায্যে লোক কুত্রাপ্য দ্রব্য 
€ ৪৫৪:০৪ ৫০০8 ) সংগ্রহ করে। চাহিদার তুলনায় এই অভাবমোচনের দ্রব্যগুলি 
এত স্বল্প যে, কোন ব্যক্তি ব! ব্যক্তিসম্ি লুইয়! গঠিত কোন জাতি তাহার ইচ্ছামত 
সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে ন1। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে-_গ্রত্যেক জাতিকে-_ 
এরূপভাবে এই অভাবমোচনের দ্রব্যগুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় যাহাতে 
ব্যক্তির জাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। অভাবমোচনের সামগ্রী 
ব্যবহারের এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল নির্বাচন কর! ব। বাছাই করা । একই ব্যক্তির 
একই সময়ে কাপড় ও ছাতার প্রয়োজন হইলে তাহাকে বিবেচন। করিতে হুম্ন যে, 
কোন্টি অধিক প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির পক্ষে কাপড় ও ছাতার মধ্যে যেন্ধপ নির্বাচন 
করিতে হয়, জাতির পক্ষেও সেইরূপ বিচার করিতে হয় যে, যুদ্ধান্ত্র নির্মাণ করা 
হইবে, ন| বিগ্তার্লয় স্থাপন করা হইবে । সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 
ধনবিজ্ঞান মানুষের দৈনদিন জীবনে অর্থের ভূমিক! লইয়। আলোচন! করে ন!। 


ধনবিজানের সংজ্ঞ। ও বিষয়বন্ত 


মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের মুলে রহিয়াছে বিনিময় (€ 5০৮৪0৫৪ ), 
আপ্রাকুর্য € 8987৩15 ) ও নির্বাচন € 08০106 )। 

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! বি্জেষণ করিলে ইহার কয়েকটি বোঁশষট্য দেখা যায়। 
প্রথমতঃ, ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান । ইহ! মানুষের আচরণ লম্পর্কে আলোচন।! 
করে, কিন্তু এই আচরণ কোন সমাজ-বিচ্ছিন্ন মান্ষের আচরণ নহে-_ইহ! সমাজ 
দ্বার! প্রভাবিত ও সমাজের অঙ্গীভূত মান্নষের আচরণ। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের এই 
আচরণেরও একট! লীম। নির্ধারিত হইয়াছে । এই আচরণ শুধু শ্বপ্প উপাদান 
বার! মানুষ কি প্রকারে তাহার অপরিসীম অভাব মোচন করে-_ইহাতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে । ইহ! হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বঙ্প উপাদান দ্বার অসংখ্য 
অভাবমোচনের জন্ত বির পক্ষে সামগ্রীর বৈকল্পিক ব্যবহার অর্থাৎ সামগ্রী 
বাছাই করিবার প্রয়োজন হয । এইজন্ত চাউলের অগ্রাচুর্ধ হইলে গমের চাহিদ! 
বুদ্ধি পায়। এই বাছাই ব। পছন্দ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই 
প্রয়োগ করিতে হয়, নতুব। স্বল্প উপকরণ দ্বার। অফুরন্ত অভাব মিটিতে পারে না। 
তৃতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত পছন্দের কোন স্থান নাই। কারণ, মানুষ 
সামাজিক জীব। সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। 
এইজন্তই সমাজে শ্রমবিভাগ স্থষ্টি হইয়াছে এবং সেইজন্য বিনিময়ের গ্রয়োজন হয়। 
সুতরাং মানুষের অভীবমোচনের সর্ববিধ প্রচেষ্টার ফল এই বিনিময়-কার্ধের 
উপর নির্ভরশীল বলিয়। ধনবিজ্ঞানে বিনিময়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ধনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞানহ-18 ঢ5991)010108 616 99197)68 9৫ 
৬০৪1৮ ? 


কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অর্থের উপার্জন ও অর্থের ব্যগন ধনবিঞ্ঞানের 
প্রধান বিষয়বস্ত হইলেও অর্থই ধনবিজ্ঞানের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্ট নহে। 
পূর্বেই বল! হুইয়াছে যে, অর্থ বিনিময়ের বাহন মাত্র--ইহ প্রত্যক্ষভাবে মাছের ॥ 
অভাব মোচন করিতে পারে না। অর্থ উপকরণমাত্র, ভোগ্যবস্ত নহে। অর্থের 
বিনিময়ে মানুষ তাহার অভাবমোচনের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই দ্রব্য স্বারা 
তৃপ্তিলাভ করে। এইরূপে অভাবু দুরীভূত হইলে মানুষ উদ্ততর জীবন-যাঁপন 
করিতে পারে। স্থতরাং ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্ট হুইল মানব- 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ মল সাধন কর] । 


৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে কেহ যদ্দি এ কথা মনে করেন যে, অর্থ বা 
ধন বৃদ্ধি পাইলেই মানুষের স্ুখস্থাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা! হইলে 
মারাত্মক ভূল হইবে । অর্থ বা! সম্পদ মান্ষের কল্যাণ-সাধনে সাহায্য করে মাত্র, 
কিন্তু অর্থ ও কল্যাণ সমার্থক নহে। অর্থবৃদ্ধি পাইলেই যে কল্যাণ বুদ্ধি পাইবে 
ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই__-আনাব যাহাব দ্বাবা কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহা অর্থ দ্বারা 
আহরণ কর। সম্ভব নাও হইতে পাবে । অনেকের মাদক দ্রব্যেব চাহিদা! আছে 
এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী অর্থের বিনিমষে মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহাব 
অভাব মোচন করিতে পাবে, কিন্ত মাদক দ্রব্যেব অত্যধিক ব্যবহারের ফলে 
কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ ঘটে। অপর পক্ষে প্রচুর মুক্ত' বাযু, জল ও হুর্ধালোক 
প্রভৃতি প্রকৃতির দান মানব-কল্যাণের অপরিহার্য উপ দান হইলেও ইহার 
অনায়াসলত্য বলিয়! ইহাদেব কোন অর্থমূল্য নাই৷ পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের জন্ত 
পিতা-মাতাব প্সেহ। বন্ধুব গ্রীতি, উন্নততর সামাজিক পরিবেশ একাস্ত অপরিহার্ধ, 
কিন্তু এইগুলিও অর্থ বাব! বিনিময়যোগ্য নহে । অর্থশালী হইলেই যে মানুষের 
মানসিক অবস্থ। উন্নততর হইয1 কল্যাণের মাত্রা! বৃদ্ধি পায়, ইহারও কোন নিশ্চয়তা 
নাই। শান্তিময়, সরল ও উচ্চস্তবের জীবন-যাপন অর্থের উপর নির্ভরশীল 
নহে। 

আসল কথা হইল যে, দারিদ্র্য মানবজীবনের অগ্রগতির প্রধান অস্তবায়। 
দারিদ্র্য দূব কবিয়া মানুষকে অবনতির হস্ত হইতে রক্ষ! করিবার একমাত্র উপায় 
হইল গ্রচুব অভাবমোচনেব সামগ্রীব উৎপাদন। সম্পদের অপব্যবহার নানাবিধ 
কুফল সৃষ্টি করে__ইহ1 সত্য । কিন্তু উৎপাদিত সম্পদের যদি যথাযথ সম্যবহার 
হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের পথ উন্ুক্ত হয়। সম্পদের অভাবে 
মান্ধষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয় 
ব্যক্তির আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া শুধু নীতি-বাকা দান 
করিয়! তাহার কল্যাণসাধন কর! সম্ভব নয় । সুতরাং সম্পদ ব্যতীত প্রকত কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে না। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে 
যেঃ মানুষের কল্যাণ শুধু সম্পদ-উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না-- 
উৎপাদিত সম্পদ যদি অল্পসংখ্যক লোকের আত্ত্তে থাকে তাহা হইলে সমাজের 
অধিফাংশ লোকের অভাবষোচন হইতে পারে না। এইজঅস্ত বর্তমানে সম্পা্‌ 
উৎপাদন অপেক্ষা! সম্পদ বণ্টন-ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া! হয়। 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ। ও বিষয়বস্ত * € 


আধুনিক রাষ্ট্রগুলি করমশঃই কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হুইতেছে। জনকল্যাণ 
সাধন“করাই হইল আধুনিক রাষ্ট্রগুলির গ্রধান উদ্দেশ্য । এই" উদ্দেশে বর্তমাম 
রাষ্্ীয সরকারগুলি একদিকে যেরূপ নানাভাবে উৎপাদন বুদ্ধি করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ ক্রমবর্ধমানহারে কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য 
করিয়৷ আয়ের পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে । সাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্র 
রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চিকিৎসালয়-স্থাপন এবং 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জগ্ভ শিক্ষাবিস্তার করিতেছে । এই সমস্ত 
কল্যাণকর কার্ধ সম্পদ তথ। অর্থ ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং অর্থ ও কল্যাণ 
একেবাবে সম্পর্কহীন নুঁহে। 


ধনবিজ্ঞান কি বিশদ_15 [90010078199 & 90167006 ? 


ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বল! যাইতে পারে কিন! এ সম্পর্কে আলোচনা করিতে 
গেলে প্রথমেই “বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহ! জান। প্রয়োজন । বিজ্ঞানের 
ধজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিলেই ধনবিজ্ঞ/ন প্রকৃত বিজ্ঞান কিনা তাহ! নির্ণয় 
করা সহজ হইবে । বিজ্ঞান শবটির সাধারণ অর্থ হইল বিশেষরূপে বিগ্। বা জানি । 
এই জ্ঞান পধবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা! বা গবেষণ! ছ্বারা আহরণ কর! হয় এবং 
সেইজন্ত এই শান্ত্রকে বিশেষ বিষয়সমূহ-সন্ন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বল! হয়। এই 
স্থুদংবন্ধ বা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা! হইতে কতকগুলি সাধারণ 
হত্র ব1] নিয়ম সংকলন করা যায় ও সেই সংকলিত হ্থত্র প্রয়োগ করিয়া! বিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তর সত্যাসত্য নির্ণয় কর সন্ভুব হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত 
গ্রভৃতিকে বিজ্ঞ/ন-পর্ধায়ভুক্ত করা হুয়, কেননা, তাহাদের বিষয়বস্ত্রগুলির 
শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়! শৃঙ্খলিত জ্ঞান আহরণ কর] যায় এবং 
এইবূপে নির্ণীত জান হইতে কতকগুলি কার্যোপযোগী সাধারণ সুও নির্ধারণ করা 
সম্ভব হয়। ও রি 
ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত পদ্ধতি প্রযোজা। ধনবিজ্ঞানীও অন্যান্ত 
বৈজ্ঞানিকের মত তাহার বিষয়বস্তর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা! করিয়া 
অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ-ম্পর্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। মাহষের 
অর্থ নৈতিক আচরণ দেশ-কাল-পান্রভেদে বিভিন্ন হইলেও মাছুষ বুদ্ধিলীবী বলিয়া 
সাধারণতঃ যুক্ধি মানিয়াচলে। এইঝন্ত মানুষের অর্থনৈতিক আচরণে মৃলত্ঃ 


৬." বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজান 


কতকগুলি সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া! যায়। এই অন্তনিহিত সামঞ্জশ্তকে ভিত্তি 
করিয়। ধনবিজ্ঞানী-তাহার পরীক্ষাকার্ধ করিতে পারেন। ন্ুততরাং ধনবিজ্ঞানীর 
পক্ষে তাহার বিষয়বস্থর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ কর সম্ভব এবং এই শ্রেণী-বিভভ্ত 
ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ হ্ত্র আবিষ্কার করিয়া বাস্তব অর্থনৈতিক 
সমস্যার সমাধানকয্লে উহ! গ্রয়োগ করাও সম্ভবপর । অন্তান্ত বিজ্ঞানের হ্যায় 
ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সাধারণ স্থত্র আছে। ম্ুতরাং ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান 
বলিয়। অভিহিত না-করিবার কোন সংগত কারণ নাই। 

এস্কলে একটি বিষয় ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য 
হইলেও ইহা রসাযন বা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞামুগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভূক্ত 
নহে। তাহার কারণ হুইল যে, ধনবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র শ্বপ্প- 
পরিসর | যে বিষগ্নবস্ত লইয়। ধনবিজ্ঞানী আলোচন! করেন, তাহ! বহুল পরিমাণে 
বাহিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আর এই বাহিক পরিবেশ এত ক্র 
পরিবর্তনশীল যে, ইহ! পর্যবেক্ষণ করিয়। যে-কোন সিদ্ধান্ত করা হউক না কেন 
তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোঙ্গা হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির 
নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানী যদি 
মানুষের উপর দ্রব্যমূল্যের প্রতিক্রিয়!-সম্পর্কে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস 
পান তাহ। হইলে তাহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নিতুল হইতে পারে না। তাহার কারণ 
মানবচরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় ব৷ সর্বত্র সমান নহে । ধনবিজ্ঞান 
একটি সমাজবিজ্ঞান । কোন সমাজবিজ্ঞানই প্রাকৃত বিজ্ঞনগুলির মত সম্পূর্ণ 
নহে এইজন্ত ধনবিজ্ঞানকে আবহুবিদ্যার স্তায় স্বসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলন! 
করা যাইতে পারে। 
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সকল বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ স্থত্র থাকে। ধনবিজ্ঞানেরও কতক- 
গুলি শুত্র আছে। এই হুত্রগুলি ধনবিজ্ঞানী তাহার বিষয়বস্তর পর্যবেক্ষণ, বিশেষণ 
ও পরীক্ষাকার্ধ হবার! আহরণ করেন। তবে অর্থনৈতিক হুত্রগুলির প্রথম ও প্রধান 
বৈশিষ্টা হইল যে, এই শুত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ বা €শর্ভাধীন (11006061691 )। 
অর্থ নৈতিক হুত্রগুলি কার্যকারণের ফলাফল প্রকাশ করে। উদ্াহরণত্বরূপ বল! 
যাইতে পায়ে যে, বর্দি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তাহা! হইলে *মূল্যবৃদ্ধির 


ধনবিজ্ঞানের সংজা। ও বিষয়বস্তব ণ 


ফলে সাধারণতঃ চাহিদ] হান পায় ও মূল্য হাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। 
ধনবিজ্ঞার্নী তাহার বিষয়বস্তর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা মূল্যের সহিত 
চাহিদার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্ত এই সিদ্ধান্ত নিধি 
অবস্থায় সত্য অর্থাৎ ইহা শর্তাধীন। যর্দি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ 
যদি লোকের রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে, অথবা আয় বৃদ্ধি বা হ্বাস 
পায় তাহ! হইলে মুল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন নাও হইতে পারে। 
সুতরাং অর্থনৈতিক এই সুত্রটি অনুমানসির্ধ মাত্র-_সর্বক্ষেত্রে গ্রযোজা নহে । অর্থ- 
নৈতিক ্থত্রগুলি অন্থমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন__একথা অনস্বীকার্য । একটু প্রণি- 
ধানপূর্বক দেখিলেই বুঝ] যায় যে, রমাধন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রারকত 
বিজ্ঞনগুলির স্বত্রসমূভও খর্জ নৈতিক নুত্রগুলির স্তায় অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন। 
রাসাফনিক ছুই-অধুউদজান ও এক-অণু অম্নঙ্জানের সংমিশ্রণে জল উৎপাদন 
করিতে পারেন। কিন্তু এই ছুইটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ একটি অপরিবর্তিত 
অবস্থায় হওয়। চাই অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্র। ও চাপ বর্তমান থাকিলেই ছুই- 
অণু উদজান ও এক-অণু অন্নজান জলে পরিণত হয়। তাপ ও চাপের পরিবর্তন 
ঘটিলে রাসায়নিকের সিদ্ধান্তও ধনবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের স্তাঁয় নিভূল হয় না। 
স্থতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ধনবিজ্ঞানের সুত্র ও রসায়নের সুত্র .. 
সমপর্যায়ভুক্ত বলিতে হয় এবং ধনবিজ্ঞানের শৃুত্রগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা 
চলে। 

ধনবিজ্ঞানের হুত্রগুলির সহিত প্রাকৃত বিজ্ঞনের সুত্রগুলির প্রধান পার্থক্য 
হইল যে, ধনবিজ্ঞানের সুত্রগুলি প্রাঞধীত বিজ্ঞানের নুত্রগুলির ন্যায় সঠিক 
(829%) নহে। নির্দি্ট অবস্থায় ছুই-অণু উদজান ও এক-অণু অল্নঙ্জান জলে 
পরিণত হুইবেই, কিন্তু ধনবিজ্ঞানীর সব সিদ্ধান্ত এরূপ ভ্রান্ত নহে বা হইতে 
পারে না। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির এই অনিশ্চয়তার প্রথম কারণ হইল যে, 
ধনবিজ্ঞানী অর্থের দ্বার মানুষের অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্তের পরিমাপ করিয়। থাকেন। 
কিন্ত অর্থটনতিক উদ্দেশ্ট ব্যতীতও অন্ত নান! উদ্দেশ্য ছার! মানুষ কার্ধে প্রণোদিত 
হইতে পারে। এতত্বযতীত, বল! যাইতে পারে যে, মানব-্চরিত্র রাসায়নিক ভ্রব্যের . 
মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নহে। অবস্থা পরিবর্তনের সহিত মানব- 
চক্িক্রেও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অর্থনৈতিক দিদ্ধাস্তগুলি গণিতশান্ত্রের 
সিদ্ধান্তগুলির মত্ত ্রবসত্য হইতে পারে ন!। 


৮. বাণিপ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
ধনবিজ্ঞান ও হাতি সমাজবিজ্ঞান--09০8020108 8710 ০৮১০: 


90618] 3616716698 
ধনবিজ্ঞানে ধন ব| সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কার্যকলাপ আলোচিত 
হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই এই সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা- 
গুলির আলোচন! করাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তব। কিন্তু সমাজের বাহিরে নির্জন 
স্থানে বসবাসকারী লোকেরও অভাব মিটাইবার জন্ত থাস্, বাসস্থান প্রভৃতির 
ব্যবস্থ। করিতে হয়। জনমানবহীন দ্বীপে নির্বামিত রবিনসন্‌ জুসোরও খাছ, 
বস্তা ও আশ্রয়স্থল সংগ্রহ করিবার জন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । কিন্তু 
সমাজের সহিত সম্পর্ক-রহিত কোন মানুষের কাধকলাপই ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে সমস্ত মানু চুঙ্খলার সহিত পরম্পরের 
উপর নির্ভরণীল হইয়। সংঘবন্ধভাবে বসবাদ করে, ধনবিজ্ঞানে শুধু সেই সমস্ত 
মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার আলোচন! কর! হয়। এইনজন্ত ধনবিজ্ঞানকে একটি সমাজ- 
বিজ্ঞান বলা হয়। 
ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান হিসাবে অস্থান্ত সমাজ- 
বিজ্ঞানের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। 


ধনবিজ্ঞান ও জমা জবিজ্ঞান--76010920198 ৪110 ৪০০1091005 

ধনিজ্ঞান সমাজবন্ধ মানুষের কার্ধকলাপের একট। বিশেষ দিক অর্থাৎ অর্থ- 
নৈতিক কার্ধকলাপ লইয়৷ আলোচন1 করে, আর সমাঞ্বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হইল 
মানুষের সমগ্র সামাজিক জীবনের আপ্লোচন1! করা। মানুষ কি করিয়। 
প্রকৃতিদত্ত স্বল্প উপাদানে তাহার অসংখ্য অভাব পুরণ করে, ইহাই ধনবিজ্ঞানে 
আলোচিত হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে মানবজীবনের সব দিকই আলোচিত হয়। 
পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠান ও মানবজাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রা-প্রণালী 
সর্ববিষর়ে আলোচন! হয় সমাজবিজ্ঞানে । এইজন্ত ধনবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের 
একটি শাখা বা অংশ বলা যাইতে পারে। 


€ 
ধনবিজান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান--7:০00071৩8 220 2০0116195 
ধনবিজ্ঞান ও রাষ্্রবিজানের আলোচনায় ক্ষেত্র পৃথক হই দেও উভয় শান্্ই 


ধনবিজ্ঞানের সংজা! ও বিষয়বস্ত ৯ 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । উভয় শাস্ত্রের উদ্দেস্ত এক-_মমাজের ছিতসাধন কর! । বেকার 
সমন্তা দূর কর, দারিপ্র্য সস্তার সমাধান কর! ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসাঁয়-বাণিজ্যের 
উন্নতিসাধন করিয়া দেশে যথে্ট ধনাগমের ব্যবস্থা কর! এবং ধন দ্বার! রাষ্ট্রের 
'অথনৈতিক মান উন্নয়ন করা ধনবিজ্ঞানের মুল উদ্দেশ্য । ধনবিজ্ঞানের সম্পর্ক- 
রহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন স্থফল দিতে পারে না । দেশের শাস্তি, শৃঙ্খলা, এমন 
কি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অনেকাংশে অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আবার 
দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা, ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন-ব্যবস্থ। বর্তমান 
যুগে রাষ্্রধারা অনেক, পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার 
সমাধান রাষ্ট্র ব্যতীত কেন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। 
বর্তমান যুগে বহু অর্থস্ীনতিক সমস্যার সমাধানের জঙ্য রাষ্ট্র বহু জনহিতকর কার্য 
স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে । 


ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাঁস--£০০071108 8770 171860)5 

ইতিহাসে মানবজীবনের সর্ববিধ কার্ষের আলোচনা! হয়। মানুষের অর্থ 
নৈতিক জীবনের কাধাবলীর বিবরণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুতরাং এঁতিহাসিক 
ঘটনাবলার উপর লক্ষ্য রাখিয়া ধনবিজ্ঞানের আলোচন! না করিলে সে আলোচন! 
কখনও সার্থক হয় না । আবার, অর্থনৈতিক কার্ধাবলীর বিবরণ ব্যতীত কোন+ 
দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস গঠিত হইতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
বর্তমান অর্থনৈতিক জীবন সময়োপযোগী করিয়! গঠন করিতে পারিলে মানুষের 
অর্থনৈতিক জীবন সার্থক হয়। ৬ 
পধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র 7০000070108 8710 7461)168 

সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী কোন্‌ কাঞ্ কর! উচিত, আর কোন্‌ কাজ করা 
উচিত নয়, নীতিশাস্ত্রে হার আলোচনা হুয়। নীতিশাগ্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই 
মান্ছষের কাজের একটা আদর্শমান স্থির কর! হয়; ধনবিজ্ঞানে মানুষের চলিত অর্থ-& 
নৈতিক আচরণ আলোচিত হয় বটে, কিন্তু কিরূপে চলিত আচরণগুলিকে একটি 
আদর্শমানে উন্নীত করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তথ! লমগ্র জীবনকে 
মঙ্জলময় কর! যায়, ইহাই হইল্খনবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্ত । আর অর্থনৈতিক 
জীবনের এই আদর্শমান স্থির হয় নীতিশান্ত্রের নির্দেশ দ্বারা । স্থতরাং ধনবিক্ঞ/ন 
ও নীতিশান্ত্র অঙ্জগাজিভাবে জড়িত। 


ই বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধন বিজ্ঞান 
ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর বিভা গ-”1015181008 ০1 [39011071198 এ 


বর্তমানে ধনবিজ্ঞানের বিষষবস্ত এত বিস্তৃত ও জটিল হইয়াছে যে, এই 
শান্ত্রকে কতিপয় স্থুদংবদ্ধ বিভাগে ভাগ ন! করিয়া ইহার বিস্তারিত আলোচনা 
সম্ভব নহে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানিগণ এই শাস্ত্রকে পাঁচটি অংশে ভাগ করিয়াছেন, 
যথা, 
১। ভোগব্যবহার--0078000080) , 

অভাব মোচন করাই হইল মান্থষের অর্থ নৈতিক কার্কলাপের প্রধান উদ্দেশ । 
স্বতর।ং ভোগব্যবহার দ্বার! মান্তষ স্বল্প উপাদান সাহায্যে স্কিভাবে তাহার অসংখ্য 
অভাব পরিতৃপ্ু করে, এই অংশে তাহাই আলোচিত ্ অভাবের প্রকৃতি ও 
বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়। এই অংশে আলোচিত হয়। 


২। উৎপাঁদন-_[১:0000610) 

মানুষের অভাব অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় হইলেও অভাব মিটাইবার উপাদান 
স্বল্প, এই কারণে মানষ গ্রার্কৃতিক সম্পদের উপর নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহার 
বুদ্ধি ও কায়িক শ্রম প্রয়োগ করিয়া অভাবপূরণের জন্ত নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদন 
করে। স্থুতরাং উৎপাদন ব্যতীত ভোগব্যবহার সম্ভব নহে। যামুষ যত বেশী 
পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে ততই তাহার 
অভাবের তৃপ্তি হইবে । সুতরাং একট] দেশের লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বা দারিজ্র্য 
বহুপরিমাণে সেই দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। 


৩। বিনিময়-_1:01021)%9 5 
কোন মানষই তাহার অসংখ্য অভাব পূরণের জন্ত প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী 
নিজে উৎপাদন করিতে পারে না। চাষী ধান বা পাট উৎপাদন করে, কিন্ত 
লবণ, তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি অন্থান্ত দ্রব্যের ভন্ত তাহাকে অগ্ভের উপর নির্ভর করিতে 
ইছয়। মুতরাং একজনের উৎপন্ন দ্রবোর সহিত অপরের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় 
না! হইলে কাহারও সব অভাব মিটিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে দ্রব্য-বিনিময়ে 
তাহার অভাব পূরণের জন্ত যের়প অপরিহার্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও সেইরূপ 
আত্তর্জাতিক বিনিময় (বাণিজ্য ) অপরিহার্ধ। পাটের বিনিময় ভারতকে 
অনেক সময় বিদেশ হইতে গদ ব1 ওুধধপত্র সংগ্রহ করিতে হয়। এই অংশের 
প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল বিভিন্ন ভ্রবোর বাজারশ্ব্যবস্থা, বিনিগঈয়ের মাধ্যম 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত ১৯ 


অর্থাৎ অর্থ ও অর্থের সাহায্যে দ্রব্যমূল্য-নিধারণ ও পরিশেষে ব্যান্ক গ্রভৃতি যে 
সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে ও বিদেশে বিনিময়-কার্ষে সাহায্য করে। 


৪ বণ্টন--1)15610)06100 

আধুনিক কালে অভাবমোচনের সকল প্রকার সামগ্রীই বহু লোকের যুক্ত- 
প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হয়। কেহই একাকী সম্পূর্ণ একটি দ্রব্য গ্রস্তত করিতে পারে 
না। এইন্ত ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপন1 এই চারিটি উৎপাদনের অপরিহারধ 
উপাদান একত্রে কাজ করে। ব্যবস্থাপক নিজে তাহ।র সংগঠনশক্তি গ্রয়োগ 
করিয়! অপর তিনটি উপাদা(নর সাহায্যে ধন উৎপাদন করেন। সুতরাং উৎপাদিত 
ধন হইল জমি, মূলধন, /এম ও ব্যবস্থাপনার সমবেত প্রচেষ্টার ফল। সমবেত 
প্রচেষ্টার ফলে যে ধন উৎপাদিত হয়, তাহ! এই চারিটি উপাদানের গ্রাপ্য এবং 
চারিটি উপাদানের মধ্যেই ভগ কৃরিয়। দেওয়া হয়। ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের 
একটি প্রধান বিভাগ ॥ যে নীতি অনুসারে উৎপাদিত ধন বা! ইহার অর্থমূল্য এই 
চারিটি উপাদানের মধ্যে ঝর্টিত হয়, তাহার উপর দেশের জনসাধারণের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
৫€। সরকারী আয়-ব্যয়--1১1010110 ঢ1)01709 

এই বিভাগে রাষ্ট্র কিভাবে অর্থ আহরণ করিয়। বিভিন্ন কার্ষের জন্ত বায় 
সন্কুলান করে, তাহাই আলোচিত হয়। সরকারী আয়ের বিভিন্ন উৎস, বিশেষ 
করিয়া কর-ব্যবস্থ!, সরকারী খণ ও সরকাগী ব্যয়-সম্পর্কে এই বিভাগে আলোচনা 


কর! হয়। 


ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা-_-0115 ০1 &:৩ 35 ০1 


চ90110710198 

ধনবিজ্ঞানে মানুষের অর্থ উপার্জন ও অর্থব্যয়-সম্পফিত বিষয়ের আলোচন। 

হয় বলিয়৷ অনেকে এই শান্্রকে অসার ও অকেজো শান্তর বলিয়া মনে করেন। 
কিন্তু ইহা! সত্য নহে---ধনবিজ্ঞান আলোচন। করিবার সার্থকতা আছে। মান্য 
শুধু তাহার ক্ষুধা মিটাইবার জন্ত বাচিযু] থাকে না। ক্ষুধা নিবৃত্তি কর! ব্যতীতও 
তাহার আরও মহত্তর উদ্দেন্ত থাকিতে পারে। কিন্তু আরল কথা হইল খে, ক্ষুধা 
মিবৃত্তি না হইলে মানুষের উন্নততর জীবন-যাপন আদৌ সম্ভব হয় না। শুতরাং 


১২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


যে শাস্ত্রে ক্ষুধা মিটাইবার যথাযথ উপায়গুলি বিশদভাবে আলো চিত, হয়, সে 
শান্ত্রকে অসার'ব। অকেজে। বল। যুক্তিযুক্ত নয়। ্ 


ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্ত হইল ধন বাসম্পদ। এই ধনই হইল 
মানুষের স্খ-সমুদ্ধির প্রধান উপকরণ | ধনের যথাযথ উৎপাদন ও সধ্যবহার দ্বার 
কি প্রকারে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা যায়, ধনবিজ্ঞানে তাভারই 
আলোচনা কর] হুয়। স্থতরাং এই, শান্রকে মানব-কল্যাণের প্রধান সহায়ক 
শান্্র বলিলেও দোষ হয় ন। | 

এতঘ্বযতীত ধনবিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য ও জটিনু সমস্তাগুলির আলোচন! 
করিলে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। শাসনকত্‌ পক্ষ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী 
প্রভৃতির পক্ষে ধনবিজ্ঞান সন্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা*একাস্ত আবশ্তক । দেশের 
র্থনৈতিক সমস্তাগুলির উত্তমরূপে সমাধান করিতে পারিলে শাসনকর্তৃ পক্ষ 
জনপ্রিয় হইতে পারেন। ব্যবসাধীর পক্ষেও শিল্প-সংগঠন এবং উৎপাদন ও 
বিক্রয়-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সহিত পরিচিত হওয়া! একান্ত প্রয়োজন । পদার্থ 
বিদ্তা, রসায়নশান্ত্র প্রভৃতি ফলগ্রস্থ বিজ্ঞান হইলেও এই বিজ্ঞানগুলি হইতে প্রাপ্ত 
জ্ঞান যখন মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতিকল্পে প্রয়োগ কর! হয়, একমাত্র তখনই 
এই বিজ্ঞানগুলির আলোচন! সার্থক হয়। সুতরাং উন্নততর জীবন যাপনের 
পক্ষে ধনবিজ্ঞানের আলোচন। একান্ত অপরিহাধ। 


আধুনিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য--£'৩৪৪:০৪ 01 6109 107:95611- 
টা 0৪ 12007801010 9706079 

বর্তমান যুগে মান্ষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার বহুলাংশ রাষ্ট্র কর্তৃক শিয়ন্ত্রি 
হইতেছে । উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ অর্থনৈতিক জীবনের এই প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই রাষ্্ীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ হইল যে, সামাজিক 
প্রয়োজনে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা পুরণের উদ্দেশে অথনৈতিক প্রচেষ্টাগুলি 
এরূপভাবে প্রযুক্ত হওয়া! উচিত যাহাতে সমাজের সকলেই সর্বাধিক তৃপ্ডিলাভ 
করিতে পারে। বাঙ্গলাদেশে গম অপেক্ষা চাউলের চাহিদা বেশী--ম্থতরাং 
শশ্ত উৎপাদন ক্ষেত্রে গমের চাষ অপেক্ষা ধানের চাষ বেণী হওয়া কাম্য এবং এজস্ত 
প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে রাস্ত্রীয হস্তক্ষেপ গ্রয়োছন। সমাজের প্রয়োজন অন্থারে 
উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত ন! হুইয়। যদি ব্যক্তিগত খামখেয়ালের বার উৎপাদন 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! ও বিষয়বস্তু ১৬ 


ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহ! হইলে অনেক সময় দেখ! যায় যে, বাচিয়া 
থাকিবারঠজন্ত যে সমস্ত দ্রব্যের নিতান্ত প্রয়োজন তদপেক্ষা সৌখিন ও বিলাস 
দ্রব্যের উৎপাদন বেশী হইতেছে। এইজন্য মানুষের অর্থ নৈতিক গ্রচেষ্টাগুলি 
স্থসংবন্ধ ও শৃংখলিত হওয়া প্রয়োজন । মানুষের অর্থনৈতিক কর্রপ্রচেষ্টাগুলি 
যখন সমাজের নামগ্রিক চাহিদার ভিত্তিতে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয়, তখন 
তাহাকে একট! নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বল! হয়। সব সমাজে সর্বকালে 
একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকে না! বা থাকিতে পারে না। সামাজিক 
পরিবর্তনের সহিত অর্থাৎ লোকের চিস্তাধরা, রুচি, অভ্যাসঃ বৈদেশিক প্রভাব 
গ্রভৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে মুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। 


বৃটিশ শাসনকাল পর ভারতে কোন স্থনির্দিষ্ট অর্থ নৈতিক বাবস্থা! ছিল না। 
মান্থষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত নিয়ন্ত্রিত 
হইত। রাষ্্ীগ্ হস্তক্ষেপের মাত্রাও"ছিল কম। এই কারণে তদানীস্তন অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থাকে অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। (01001877090 7700700) বলা যায়। 
এই ব্যবস্থার ধৈশিষ্ট্য ছিল ষে, প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন পরিচালিত হইত না। 
দেশে উতৎ্কট আয়-বৈষম্য ছিল। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইবার পর জাতীয় 
সরকার একটা স্নির্দিষ্ট পরিকল্পনান্থ্যায়ী দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক ্রচেষ্টা-_ 
উৎপাদন, বিনিময়, ব্টন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ভারত সরকার অর্থ" 
নৈতিক ব্যবস্থাকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থ| (21801)60 [,00100105) বলা যায় না-_কারণ উৎপাদনের 
কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-গরকারী প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলিতেছে । 
কতকগুলি শিল্প সপ্পূ্রূপে দরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে, আবার কিছু 
ব্যক্তিগত ব1 সমবায় প্রথায় পরিচালিত হইতেছে। স্ুতরাং ভারতে বর্তমানে 
পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থ! গ্রবরত্িত হইলেও এই ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা (41590 77০070103) বল! অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 


-  সংক্ষিগুসার 
ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিবয়বন্ত 
মাহষ কিভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনে অর্থোপার্জন দ্বার! তাহার অসংখ 


১৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অভাব মোচন করে ধনবিজ্ঞানে সেই বিষয়ই আলোচিত হয়। মানুষের অভাব 
অসংখ্য ও নানাবিধ, কিন্তু অভাব পৃবণের সামগ্রীর স্বল্পতার জন্ত তাহাকে পরিশ্রম 
দ্বার! অর্থ-উপার্জণ কবিয়া 'অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করিয়া 
অভাব পুরণ করিতে হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে মানুষের সেই গ্রচেষ্টাগুলি 
আলে।চিত হয়, যাহার একট! আথিক মূল্য আছে। সমাজের অঙ্গীভূত মানুষ 
হিসাবেই মান্ুষেব কর্মগ্রচেষ্টার আলোচনা কর! হয়। অর্থ-উপার্জন ও অর্থের ব্যয় 
ধনবিজ্ঞঝনের বিষয়বস্ত্র হইলেও ইহ! আলোচন! করিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল 
মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন দ্বার! তাহার সর্বালীণ মঙ্গল সাধন কর!। 


ধনবিশভান কি ধনেরহ বিজ্ঞান 

ধনবিজ্ঞানে মাষের অর্থ-উপার্জন সম্পফিত কাঁজেব'আলোচন! হইলেও অর্থ 
ধা ধন আহরণ কর। এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্ত নহে । অর্থ ব্যতীত মানুষের 
স্থখ-সমুদ্ধি বৃদ্ধি পায় ন। ইহা! সত্য । প্রচুর পরিমাণে যদি ধনোৎপাদন হয় এবং 
উৎপাদিত ধন যদি স্তাধ্যভাবে ঝর্টিত হয়, তাহ! হইলে লোকের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি 
পায়। সুতরাং ধন হইতে স্থায়ী সুখলাভ হয় । এই জন্য বল! হয় যে, ধনবিজ্ঞানে 
ধন অপেক্ষ৷ মানব-কল্য।ণের উপর অধিকতর গুরুত্ব গ্রদ্দান কর! হয়। কিন্তু একটি 
কথ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থ বা ধন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই সব সময়ে 
মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না। আবার, এমন অনেক বিষয় আছে যাহ। মানব- 
কল্যাণের সহায়ক হইলেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিয়| ধর] হয় না । 


ধনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান ৃ 

' অধুন! ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বল! হয়, তাহার কারণ হইল ধনবিজ্ঞানে বিজান 
বিষয়ক বেশিষ্ট্যগুলি অল্পবিষ্তর পরিমাণে দেখা যায়। ধনবিজ্ঞানীও অন্তাচ্ 
বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তাহার বিষয়বস্ত গুলির শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়! 
অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে শৃঙ্খলিত জানলাভ করিতে পারেন। রসায়ন, 
পদার্থবিদ্য। প্রভৃতি বিজ্ঞানের মত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও ধনবিজ্ঞান আবহ" 
বিদ্যার ন্যায় একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান । 


অর্থ নৈতিক সৃত্র 


অন্তান্ত বিজ্ঞানের ন্তায় ধনবিজানেরও কতকগুলি ত্র আছে এই হুত্রগুলি 


ধনবিজ্ঞানের সংজ। ও বিষয়বস্তু ১৫ 


অগ্।ন্ত বিজ।নের শুত্রের স্তায় অচ্ুমানসিদ্ধ, তবে ইহারা অন্তান্ত বিজ্ঞানের হুত্রের 
স্তায় সঠিক নহে । ধনবিজ্ঞান অর্থের হবার। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার পরিমাপ করিবার 
চেষ্টা করে, সুতরাং এই সিদ্ধান্তগুলি নিভুল হইতে পারে না। 


ধনবিজ্ঞান ও অগ্যাগ্য'সমা জবিজ্ঞান 

ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান । এই বিজ্ঞানে ধনকে কেন্দ্র করিয়! সমাজবদ্ধ 
মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির আলোচন। কর! হয়। সমাজবিজ্ঞান হিসাবে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র গ্রভূতির সহিত ধনবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বর্তমান। ইতিহাস হইতেই মানুষের অর্থনৈতিক বর্মপ্রচেষ্টার উৎসের সন্ধান 
পাওয়া যায়। বর্তমান। যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মান রাষ্ট্র কর্তৃক 
নির্ধারিত হয়। নীতিশৃনু বর্তমান অর্থনৈতিক কার্ধকলাপগুলিকে এক আদর্শ- 
মানের দিকে অগ্রমর হইতে সাহায্য করে। 


খনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর বিভাগ 
১। ভোগ-ব্যবহার, ২। উৎপাদন, ৩। বিনিময়) ৪। বণ্টন ও ৫। সরকারী 
আয়-ব্যয় । 


ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা 

ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইল ধনসম্পর্কে আলোচনা করা । এই 
আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যে, কি প্রকারে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ যথেষ্ট 
পরিমাণে উৎপাদন করিয়া ম্তায়সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থ! ঘ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ- 
সাধন কর। সম্ভব হয়। ম্ুতরাং এই»শান্্রকে মানব-কল্যাণের লহায়ক শান্তর বল৷ 
যাইতে পারে। রাষ্ট্রনায়ক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক-নেত। প্রভৃতির পক্ষে তাহাদের 
নিয়মিত কার্ষপরিচালনার জন্ত ধনবিজ্ঞানের মূল হুত্রগুলির সহিত পরিচয় একাস্ত 
'আবশ্যক । 


প্রশ্ন ও উত্তর 
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অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টার প্রকৃতি গ্র্ণন। কর । এই প্রচেষ্টা ঘা! অর্থ নৈতিক মঙ্গল কিভাবে 
বৃদ্ধি পায় তাহ! বুঝাইয়। দাও । 


এস 


১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উ$-_মানুষ তাঁহার দৈনঙ্গিন জীবনে নান! উদ্দেষ্ঠ প্রণোদিত হইয়! নানাবিধ কার্য করে। কেহ 
অভাব মিটাইবার জগ্চ কাজ করে, কেহ ব! সমাক্ত সেবার জন্য কাজ করে, আবার কেন্ব! পুণ্য 
অর্জনের জন্ত কাজ করে। কিন্তু মানুষের সব কাজই অর্থনৈতিক কাজ নহে । অভাব 'মিটাইবার 
জন্য মানুষ যে কাজ করে, সেই কাঙ্সগুলিই হইল অর্থ নৈতিক কাজ! আর এই অর্থনৈতিক 
কাজগুলি অর্থের দ্বারা পরিমাপ কর! হয়। গৃহস্থালীর কার্য বা পরার্থে যে কাজ করা হয় অর্থাৎ ষে 
কাগুলির বিনিময়ে কোন আধিক লেন-দেন হয় না, সেগুলিকে অর্থ নৈতিক কাজ বল! হয় না। 
গধু মাত্র অর্থের বিনিমযে যে কাজ হয তাহাই হইল অর্থনৈতিক কাঞ্জ। বাড়ীর পরিচারিক। যে 
কাজ করে, তাহা হইল অর্থ নৈতিক কাজ, কারণ সে বেতন পায়, কিন্ত স্ত্রী দে কাজ করিলে তাহাকে 
অর্থনৈতিক কাজ বল! হয না, কারণ স্ত্রীর কার্ষের জন্ত কোন বেতন নাই। 


মানুষের অর্থ নৈতিক কাজের দ্বারা দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপ|দ্বিত হয়। একদিকে পশুপালন 
কৃষি, শিল্প, ব্যবদায়-বাণিজা, পরিবহন প্রস্থৃতি অন্যদিকে নানাবিধ সমাজ সেবামূলক কার্য হৃঠি করিয়। 
মানুষ তাহার অভাব দুর করে। ন্ুতরাং অর্থ নৈতিক কার্ধের সযাযো সম্পদ স্থাষ্টি করিয়া! মানুষ 
তাহার অসংখ্য অভাব দূর করে। অভাব ন্বভাব নষ্ট করে। সম্পদ ছাড়! দারি) দূর হয় না? 
হুতরাং অর্থ নৈতিক কার্ধই হুইল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান উপাধ। 
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ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ! নির্দেশপুর্বক ইহার বিষবস্থর আলোচন! কর। 


উঠঃ--ধে শাস্ত্রে মামুষেব অভাব মিটাইবার উদ্দেষ্তে অর্থোপার্জন ও উপাঞ্জিত অর্থের ব্যয় মম্পর্কে 
আলোচন। হয়, সেই শাস্থকে ধনবিজ্ঞান বলা হয। সুতরাং অর্থোপার্জন ও অর্থ বায় সম্পঞ্িত 
কাজগুলিই হইল ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিবয়বস্ত। মানুষ যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজের দ্বারা 
প্রধামতঃ তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্র। নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং তাহার অর্থনৈতিক কার্ধাবলীও 
তাহার সামাজিক গঙ্ডির ভিতর সামাঙ্জিক বিধিনিষেধ দ্বার! স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে 
আমর! সামাজিক মানুষের অর্থোপার্জন সম্পরফিত কাধের আলোচনা করি, রবিনসন ক্ুসোর মত 
সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের কাজের আলোচন। করি নাঁ। ধনবিজ্ঞান একটি জনকল্যাণকর সমাঞ্জ- 


বিজ্ঞান। 


ভ্বিভীন্্ আঅধ্যাম্্ 
ধনবিজ্জীনের কতিপয় মৌলিক ধারণ! 


€ 50232 ঢি01008127217681 001006198 ) 


ধনবিজ্ঞানে ধনকে কেন্দ্র করিয়৷ মান্ছষের কার্ধাবলীর আলোচনা করা হয়। 
কিন্তু ধন কাহাকে বলে তাহ জানিতে হইলে তৎপূর্বে দ্রব্য কাহাকে বলে তাক 
জান! প্রয়োজন । 


দ্রেবয---0900%৪ 

ফে সমস্ত সামগ্রী মানের অভাব দূর করিতে পারে সাধারণত সেই সমন 
সামগ্রীকে ধনবিজ্ঞানে দ্রব্য বঙ্গ হয়, যেমন-_বাড়ী, গাড়ী, জল, আলো, 
বাতাস ইত্যাদি । এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, দ্রব্য বলিতে 
শুধু বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি বাস্তব সামগ্রী বুঝায় না, চিকিৎসকের চিকিৎসা! নৈপুণ্য, 
গায়কের কণ্ঠমাধূর্ব প্রভৃতি অবান্তব সামগ্রীগুলিকেও বুঝার । এক কথায় বলিতে 
গেলে যে সমস্ত জিনিষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে--তাহা বাস্তবই হোক 
বা অবাস্তবই হোক তাহাদিগকে দ্রবা বলা হয়। ] 

ভ্রবাগুলিকে আবার অনায়াসলভ্য প্রব্য ( মা:০০ 0০908) ও অথনৈতিক 
দ্রব্য (79০০0070109 £০009 ) বল! হয়।- চাহিদার তুলনায় যে সমস্ত ড্রবোয 
সরবরাহ অধিক যেমন, আলো, বাতানু প্রভৃতি তাহাদিগকে অনায়াসল্সভ্য দ্রব্য 
বা মূল্যহীন দ্রব্য বল। হয়। যে সমস্ত দ্য চাহিদ্দার তুলনায় অগ্রচুর যেমন, খাস্কা, 
বস্ত্র, বাড়ী, গাড়ী সেই সমস্ত দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বা মূল্যবান দ্রব্য বলা হয়) 
কারণ, এই সমস্ত দ্রব্য পাইতে হইলে মানুষের একটি মূল্য দিতে হয়। 


ধন বা লম্পদ- জা ০৪1৮ 
০০০ ধ 


ধনবিজ্ঞানে ধন ব! সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সুতরাং ধনবিজানে 
ধন কাহাকে বলে তাহার আলোচন। হওয়া উচিত। 

সাধারণভাবে 'ধন” বলিতে আইরিন টাকা-পয়সা বুঝি এবং এই অর্থে যাহার 
গ্রচুর টাকান্পয়স। আছে তাহাকে ধনী বলি। ফিন্তু ধনবিজ্ঞানে থন' শকটি 
লাধারণ অর্থে বাধহত হয় না--ইহ1 একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধনহিকানে 


১৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


“ধন, বলিতে সেই সমস্ত ভ্রব্যকে বুঝায় যাহ! মানুষের অভাব মিটাইতেপ্পারে এবং 
যে সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় এত কম যে, ইহার দ্বারা সকলের 
চাহিদ। পূরণ কর। সম্ভব নয়। স্তরাং সাধারণ অর্থে ধন বলিতে প্রাচুর্য বুঝায়, 
'আর ধনবিজ্ঞানের অর্থে প্রাচূর্যের অভাব হইলে অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর 
সামগ্রীগুলিকে ধন বল! হয়। 

ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধনের? নিমলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাক! চাই। 

১। উপযোগ বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা__[061160 

ধনের গ্রথম বৈশিষ্ট্য হইল ষে, ইহার উপযোগ অর্থাৎ অভাব মিটাইবার ক্ষমত) 
থাকা চাই । যে দ্রবা অভাব মিটাইতে পারে না, তাহার কোন চাহিদাও হইতে 
পারে না। আর যাহার চাহিদ। নাই তাহাকে ধন বর্লাহয় ন|। নিরক্ষর ব্যক্তির 
নিকট কোন পুস্তক ধন নহে, কারণ সে উহা! পড়িতে পারে না, স্থতরাং উহা 
তাহার অভাব মিটাইতে পারে না । 

২। সরবরাহের স্বল্পতা-_9০৪7০165 

কিন্ত শুধুমাত্র উপযোগ-সম্পন্ন সামগ্রীগুলিকে ধন বলা যায় না। বাতাস, এল, 
ুর্ধের আলোক প্রভৃতি জীবনধারণের ভ্তন্তয অত্যাবশ্যকীয় হইলেও ধনবিজ্ঞানের 
অর্থে ধন নহে, কারণ ইহার অনায়াসলভ্য-_চাহিদার তুলনায় এগুলির সরবরাহ 
গ্রচুর। স্থৃতরাং ধনের দ্বিতীয় ৫বশিষ্ট্য হইল দুশ্রাপ্যতা। । যে সমন্ত দ্রব্য পাইতে 
হইলে পরিশ্রম-গ্রয়োগের প্রপ্নোজন হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে একটা মূল্য প্রদান 
করিতে হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যকে ধনবিজ্ঞানে ধন বল] হয়। এইজন্ত বৃষ্টির জল ব। 
নদ্দীর জল ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন নহে, কিন্তু শহরাঞ্চলে মিউনিসিপালিটি যে 
জল সরবরাহ করে তাহাকে ধন বলা হয়--কারণ এই জল অগ্রচুর ও অনায়াসলভ্য 
নছে। 

৩। হত্তাস্তর করণ যোগ্য--1:510815790011)85 

যে সমস্ত ভ্রব্যের মালিকানা-দ্বত্ব এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির নিকট 
হত্তান্তর কর! সম্ভব, শুধুমাত্র সেই সমন্ত অব্যকেই ধন বল! হয়। যে দ্রব্য হত্তাত্তর- 
যোগ্য নছেঃ তাহা! ধন নহে। বাড়ী প্রভৃতির মালিকান।-ম্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য, 
স্তরাং এগুলিকে ধন বল! যায়। কিন্তু শাসকের শাসনক্ষমতা, কারিগরের দক্ষতা, 
'গায়কের গুণ এগুলির মালিকানা-ন্বত্ব হত্তাস্তরযোগ্য নর বলিয়া ধন হইতে 
পারেলা। : , 


ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা ১ 


৪ বাহাবস্ত-_1766008] £0008 


ধনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল যে, ধন বলিতে শুধু বাহাবস্তগুলিকে বুধায়-_কারণ 
একমাত্র বাহাবস্তগুলিই হস্তাস্তরযোগ্য । শিক্ষকের অধ্যাপনা-নৈপুণ্য ও সুগায়কের 
কণমাধূর্য তাগাদের অন্তনিহিত শক্তি। ইহা দান ব৷ বিক্রয় কর! যায় না। 
স্ব্রধরের কর্মদক্ষত। তাহার অস্তমিহিত শক্তি, স্থুতরাং ইহা! হস্তান্তরের অযোগ্য 
এবং সেইজন্য ধন নহে । কিন্তু সুত্রধর-নিমিত চেয়ার ব। টেবিল বাহাবস্ত-_ইহু] 
তাহার কর্মদক্ষতার সাহায্যে নিমিত হইলে বাহাবস্ত বলিয়া! হস্তাস্তরযোগ্য-_- 
সুতরাং ধন বলিয়। গণ্য হয় । 

ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিতে খাত্তব এবং অবাস্তব উভয়বিধ দ্রব্য বুঝায়। 
থাগ্, পানীয়, পরিধেয় প্রতৃষ্তি বাস্তব দ্রব্যগুলি যেরূপ মানুষের অভাব মোচন করে, 
শিক্ষকের বক্তৃতা, গায়কের গান, চিকিৎসকের চিকিৎন। প্রভৃতি কার্ধগুলির থাগ্ঠ 
পরিধেয় বা আসবাবপত্রের মত কোন বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহার! মানুষের 
'অভাব মোচন করে এখং সেইজ্ন্ত বাস্তব বাহ্বস্তগুলির ভ্কায় বিনিময়যোগ্য | 
স্বতরাং অবাস্তব অথচ উপধোগসম্পন্ন কাজগুলিকেও ধনবিজ্ঞানে ধন বলা হয়। 


র্যক্তিগত থন, সমষ্টিত ধন ও জাতীয় ধন--০97801281, 00116996156 
৪770 86101)9] 68167 
ব্যক্তিগত ধন বলিতে ব্যক্তিবিশেষের ভোগাধিকারে যে সমুদয় ভ্রবা থাকে 
তাহ] বুঝায়। নগদ অর্থ, জমি, গৃহ, আসবাবপত্র, পুস্তক ব৷ অন্ত দ্রব্যের উপর 
রক্ষিত স্বত্ব ব্যক্তিগত ধন বলিয়! ধর! হয়। ব্যবসায়ের সুনাম (0০০০ দ]] ০£ 
% 10091)958 ) প্রভৃতি অবাস্তব দ্রব্যও ব্যক্তিগত ধনের অস্তভূক্তি। ব্যক্তিগত 
ধন গণনাকালে অবশ্য বাক্তিগত খণ বাদ দিতে হইবে । 
সমগ্িগত ধন বলিতে সেই সমস্ত দ্রব্যকে বুঝায়) যাহ! কোন ব্যক্তিবিশেষের 
সম্পত্তি নহে অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ধন ভোগবাবহার করিতে পারে। 
রাস্তাঘাট, পার্ক, যাদুঘর গ্রভৃতি হইল সমষ্টিগত ধনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইগুলির 
মালিক হইল সমাজ, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে । ব্যক্তির দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে এইগুলি অনেকট! প্ররৃতিদ্ড দ্রব্যের মত, কারণ ব্যক্তির প্রয়োজন 
মিটাইতে এইগুলির ভোগব্যবহারের জন্ত ব্যক্তির কোন মূল্য দ্রিতে হয় না। 
কিন্ত এই ভ্রবাযাওলি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমাজের একটা ব্যয় আছে 


০ _.. বাশিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


এবং সেইজন্য প্রয়োজনের তুলনায় এইগুলি স্বপ্প। সুতরাং সমাজের দিক দিয়া 
দেখিতে" গেলে এই দ্রব্যগুলি ধনপর্যায়তূক্ত । 

সমস্ত ব্যক্তির ধনসমষ্টি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ধন লইয়া জাতীয় ধন গঠিত হয়। এই 
ধনসমষ্টি হইতে বিদেশী খণ বাদ দিতে হইবে এবং একই ধন যাহাতে একবারের 
বেশী গণন! ন। কর! হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে । ব্যক্তিগত ধন জাতীয় 
ধনের অংশ হইলেও জাতীয় ধন ব্যক্তিগত ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ন1। 
নদী, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি কোনমতেই ব্যক্তিগত ধন নহে অথচ গঙ্গা নদীকে 
ভারতের একটি প্রধান জাতীয় ধন বল! হয়। 


৮৮৯৫৫ 


(ধনবিজ্ঞানে “উপযোগ” শব্দটির অর্থ হইল অভার্ব মিটাইবার ক্ষমতা । যে 
দ্রব্যের বারা আমাদের অভাব পরিতৃপ্ধ হয় তাহারই উপযোগ আছে। সুতরাং 
উপযোগ বলিতে কোন দ্রব্য বুঝায় না-দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমত1 বুঝায় । পানীয় 
জল আমাদের তৃষ্ণ। নিবারণ করে অর্থাৎ জলের গুণ বা ক্ষমতা হইল তৃষ্চ! নিবারণ 
করা । সুতরাং জলের এই তৃষ্। নিবারণের গুণ বা ক্ষমতাকে উপযোগ বল হয় 
এবং এই উপযোগের জন্তই জল আমাদের জীবনে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। 
এস্কলে একটি কথ! মনে রাখিতে হুইবে বে, ধনবিজ্ঞানে উপযোগ শব্দটির সহিত 
কোন ভাল-মন্দের গ্রশ্ন জড়িত নাই । যে দ্রব্য অভাব পূরণ করিতে পারে, তাহার 
উপযোগ আছে-_তা সে দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় হউক, আর 
উপকারী বা ক্ষতিকর হউক না কেন। এই অর্থে ছুপ্ধ ও মগ্য উভয়েরই উপযোগ 
আছে। তবে সকল দ্রব্যই সব সময়ে সকলের নিকট সমান উপযোগসম্পন্ন নাও, 
হইতে পারে। 


বিভিষ্ন প্রকারের উপযোগ--011167676 517005 01 [0611165 
| উপযোগ নানাপ্রকারের হইতে পারে যথা, 
১ ৬৮ স্বাভাবিক উপযোগ- ৪78) 0601৮ 
প্রকৃতি-দত্ত দ্রবাগুলিকে প্রধানতঃ,ছুইভাগ্রে ভাগ কর! যায়। 'অরণ্যজাত বুক্ষ” 


খনি সম্পদ প্রভৃতি প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে রূপান্তরিত বা স্থানচ্যুত' না করিয়া 
উদ্যোগ পাওয়! বায় না, কিন্ত আলে!ঃ জল, বাতাস প্রভৃতি দ্্রব্যগুলি শ্বাভাবিক 
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অবস্থায় আমাদের উপযোগ দেয়। স্থতরাং এই দ্রব্যগুলির উপযোগকে স্বাভাবিক 
উপযোগ বলা হয়। 
২। আকারগত উপযোগ- ৩ ০৮ 91187606116 

প্রকৃতি-দত্ব দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়! দ্রবাটির নূতন উপযোগ স্থি বা 
উপযোগ বৃদ্ধি কর] যায়। ছুতার মিষ্্ী অরণ্যজাত বৃক্ষকে নানা-আনবাবপত্রে 
রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বুদ্ধি করে। এইকনূপে আকার পরিবর্তন 
করিয়া যে নূতন উপযোগ স্থষ্টি হয়, তাহাকে আকারগত উপযোগ বলা! হয়। 
৩। স্থানগত উপযোগ-_-1599 06111 

অনেক সময় প্ররুতি-দন্ত দ্রব্যকে স্থানাস্তরিত করিয়া অর্থাৎ সহজগ্রাপ্য স্থান 
হইতে দুল্প্রাপ্য স্থানে লইয়! 'উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। খনি হইতে কয়ল৷ উত্তোলন 
করিয়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রেরণ দ্বাঙ্লা কয়লার উপযোগ বুদ্ধি করা হয়। ভারত 
ও পাকিস্তান হইতে বিদেশে পাট রপ্তানীর দ্বার পাটের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। 
৪ কালগত উপযোগ--1179 06115 

বিভিন্ন সময়ে দ্রব্যের উপযোগ হ্বাস-বুদ্ধি পাষ। আমের সময়ে আম সহ্জপ্রাপ্য 
বলিয়া আমের উপযোগ কম, কিন্তু অকালে আমের উপযোগ বুদ্ধি পায় ।। স্থৃতরাং 
অকালে আমের যোগান দিয়! ইহার উপযোগ বুদ্ধি করা যায়। নানাবিধ ফল, 
মতন্য, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া অনেক ব্যবসায়ী অসময়ে এই ভ্রব্যগুলির 
যোগান দ্বারা ইহাদের উপযোগ বৃদ্ধি করে। এইরূপ উপযোগবৃদ্ধিকে কালগত 
উপযোগ বল! হয়!) টি 
৫ এ নেবাগত উপযোগ--99ঃ169 ৪701165 

অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, প্রত্যক্ষ কাজের দ্বার! অভাব পরিতৃপ্ত হয়। এই 
কাজগুলি কোনপ্রকার নৃতন রূপ ধারণ ন! করিয়াও প্রত্যক্ষভাবে লোকের অভাব 
মিটায়। গৃহভূত্যের কাজ, আইনজীবীর কাজ গ্রভৃতি এই পর্ধায়ভূক্ত এবং 
প্রত্যক্ষ কাজের দ্বার। পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় বলিয়৷ এইগুলিকে সেবাগত উপযোগ 
বলা হয়। ” 


উৎ্পাদুন--চ:99096107) 
ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্ট হইল মানুষ ফিভাবে ধন-উৎপাদন হবার 


হ্‌২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করিয়া উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে। 
ক্তরাং"উৎপাদন' শব্দটির অর্থ নৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা হওয়া 
উচিত। (সাধারণ অর্থে উৎপাদন শব্টি নৃতন কোন ্রব্য-সামন্রী গ্রস্তত করা 
বুঝায়। সাধারণতঃ বল! হয় যে, তাতি কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, ম্বর্ণকার অলংকার 
প্রস্তুত করিতেছে, চর্মকার জুত। গ্রস্তত করিতেছে )) সাধারণ অর্থে ইহারা সকলেই 
নৃতন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছে বুঝায়। (কিন্ত ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন শবটি 
একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উঁৎপাপন শব্দটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল 
যে, এই শব্খটির দ্বারা কোন ভ্রব্য-উৎপাদন বুঝায় না__ইহার দ্বার! বুঝায় দ্রব্যের 
উপযোগ বৃদ্ধি করা । মানুষ কোন দ্রব্য উৎপাদন কর্ণরতে পারে না কারণ 
দ্রব্যগুলি গ্রকৃতি-দত্ত। মানুষ গ্রকতি-দত্ত দ্রব্যের উপর তাহার পরিশ্রম প্রয়োগ 
করিয়! গ্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলির উপযোগ ( 0611165 ) বৃদ্ধি করে মাত্র-_নৃতন কোন 
জব্য প্রস্তত করে না । স্তরাং ধনবিজ্ঞানে উত্পাদনের অর্থ হইল নৃতন উপযোগ 
বা অধিকতর উপযোগ (০:886101) 0£ 1097 0. 200161079] 0611169 ) 


সৃষ্টি করা ।) 


|. 


(এই নৃতন বা! অধিকতর উপযোগ প্রধানত: তিন প্রকারে কৃষ্টি কর! যায়।, 
প্রথমতঃ, প্ররৃতি-দত্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়! উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। 
( ছতার শিম্কি একটি গাছকে চেয়ার-টেবিলে রূপান্তরিত করিয়া উপযোগ বৃদ্ধি 
করে- এই জাতীয় উৎপাদনকে আকারগত উপযোগ ( 0:70 86165 ) বুদ্ধি 
বল! হয় || ঘবিতীয়ত:, স্থানপরিবর্তন করিয়াও দ্রব্যের উপযোগ বুদ্ধি করা যায়। 
যেমন, থনিজীবী (11100:) খনি হইতে কয়ল। উত্তোলন করিয়। মানুষের ব্যবহার. 
যোগ্য করিতেছে--বণিক সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে কোন দ্রব্যকে দুশ্রাপ্য স্থানে 
স্থানান্তরিত করিয়া দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করিতেছে । ইহাকে স্থানগত 
উপাযোগ (21599 91165 ) বৃদ্ধি করিয়। উৎপাদন কর! বলা হয়। তৃতীয়তঃ। 
কালগত উপযোগ (7776 961) ) বুদ্ধি করিয়াও উৎপাদন করা হয়। " 
যাহারা কোন দ্রব্যের প্রাচুর্ধের সময় সেই ভ্রব্য আহরণ করিয়া ভবিস্তৃতে 
দুপ্তাপ্যতার দময় যোগান দেয়, তাহারাও উৎপাদক বলিয়। পরিগণিত হয়। এই 
অর্থে যাহার মত্ন্য, মাংস, ফল ইত্যাদি ভবিগ্তের জন্ত সংরক্ষণ করে, তাহারাও 
অর্থ নৈতিক অর্থে উৎপাদক বলিয়া! বিবেচিত হয় )/ 
এই অর্থে জীবনবীমা কোম্পানীগুলিও উৎপাদন-কার্থে ব্যাপৃত বল। চলে। 
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দ্রব্যের উপযোগ বুদ্ধি ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে কার্ধ করিয়াও উপযোগ বৃদ্ধি করা যায় 
-__যেমন/গৃহভূত্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়! তাহার প্রভুর সাহায্য করে | ইহাকে 


সেবাগত উপযোগ (9০:51:০০ ০810165) বল! হয়)/ 


ভোগ--0০0088107)6107 

? ধনবিজ্ঞানে ভোগ বা সন্তষ্টি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন 
বলিতে যেরূপ নৃতন উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়, নুতন দ্রব্যের উৎপাদন বুঝায় না, ভোগ 
বলিতেও তন্রপ উৎপাদন দ্বার! স্থ্ট নৃতন উপযোগের বিনাশ (10988:00807 
০ 8611165) বুঝায়। মানুষ অভাব মোচনের জন্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া তাহার 
উপযোগ দ্বারা নিজের সন্তষ্টি বিধান করে। সুতরাং ভোগ শব্টি ধনবিজ্ঞানে 
উপযোগের বিনাশ অর্থে ধাঁবহত হয় । / 


চাহিদা__7)970810 ্ 

ধনবিজ্ঞানে চাহিদা! বলিতে শুধু দ্রব্যের উপযোগ বুঝায় না। চাহিদা 
বলিতে সক্রিয় চাহিদা (1788065ও 0970270) বুঝায় অর্থাৎ একটা নিণিষ্ট দামে 
লোকে যে পরিমাগ ভ্্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছে। ভ্রবোর উপযোগ ন! 
থাকিলে সে দ্রব্যের কোন চাহিদা! হইতে পারে না। সুতরাং ক্রেতার নিকট” 
দ্রব্যটির উপযোগ থাকিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমতা থাক। চাই। 
আবার শুধু ক্রয়-ক্ষমত! থাকিলেই চাহিদার স্ষ্টি হয় না। ক্রেতার দ্রব্যটি 
পাইবার জন্য ক্রয়-্ষমতা অর্থাৎ অর্থুব্য় করিবার ইচ্ছা থাকা চাই । সুতরাং 
চাহিদা বলিতে আমরা বুঝি, (১) একটি উপযোগ-সম্পন্ন দ্রব্য, (২) ত্রব্য 
ক্রয় করিবার মত অর্থ ও (৩) দ্রব্যটি পাইবার জন্য অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছ।। 
সৃতরাং ধনবিজ্ঞানে দাম ছাড়া কোন চাহিদা নাই। একটি লোক একটি নিদিষ্ট 
সময়ে একটি দ্রব্যের কি পরিমাণ কিনিবে তাহ! দ্রব্যটির সেই সময়কার দামের 
উপর নির্ভর করে। কমলালেবুর জোড়া ছু* আন! হইলে একটি লোক একজোড়া 
কিনিতে পারে, চার আনা হইলে একটি কিনিবে এবং দাম যখন আট আন! 
হয় তখন সে মোটেই না-কিনিতে পায়ে । স্তরাং কমলালেবুর যে চাহিদ। তাহা 
ইহার মূল্যের উপর নির্ভর করে। মূল্য-নিরপেক্ষভাবে ধনবিজ্ঞানে চাহিদার 
কোন অস্তিত্ব কল্পনা! কর! যায় না। 


২৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সরবরাহছ--৪90015 

দাম ছাড়! যেধপ চাহিদা হয় না, দাম ছাড়! সেইরূপ সরবরাহ ব যোগান 
হয়না। সরবরাহ বলিতে একটি নিথিষ্ট মূল্যে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রেতা বিক্রয় 
করিতে রাজী থাকে, তাহাকে সরবরাহ বলে। বিক্রেতাগণ বহুপরিমাণ দ্রব্য 
মজুদ রাখিতে পারে, কিন্তু বিক্রয়ের জন্য মজুদ সমগ্র দ্রবাপরিমাণকে সরবরাহ 
বল! বায় না| মজুদ দ্রব্যের যে অংশ একটি নির্দিই্ট দামে বিক্রয় হয় এই অংশকে 
সরবরাহ বলা হয়। 


বিনিময়-মূল্য--€ 519৩ 


মূল্য শব্দটি সাধারণতঃ ছুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, ব্যবহারিক মূল্য (ড৪10৩- 
111-059 9 ও বিনিময়-মুলয ( 8]10৩-11- নিন ॥ ব্যবহারিক মূল্যের 
অর্থ হইল দ্রব্যের উপযোগ । যখন বল! হয় যে, চা অপেক্ষা লবণ অধিকতর 
মূল্যবান অথব স্বর্ণ অপেক্ষা লৌহ অধিকতর মূল্যবান, তখন মূল্য শব্দটি 
উপযোগ অর্থে ব্যবহার কর! হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে “মূল্য” শবটি কেবলমাত্র 
বিনিময-যুল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । সাধারণ অর্থে লৌহ স্বর্ণ অপেক্ষা 
'অধিক মূল্যবান হইলেও অর্থ নৈতিক অর্থে লৌহ অপেক্ষা দ্বর্ণ অধিকতর মূল্যবান্‌। 
ধনবিজ্ঞানে মুল্যের অর্থ হইল বিনিময়-মূল্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্ত 
দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়! যায় তাহাই হুইল সে-ই ভ্রব্যটির মূল্য। সুতরাং 
মূল্য বলিলে একটি দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমত। বুঝায় । যদ্দি একটি ঘোড়ার বিনিময়ে 
ছুইটি গক পাওয়! যায়, তাহ! হইলে একটি ঘোড়ার ক্রয়-ক্ষমতা বা বিনিময় মূল্য 
হইল ছুইটি গরু । একটি ঘোড়ার পরিবর্তে ছুইটি গরু বিনিময়ের এই: হারকে 
মূল্য (৮৪10৩) বল! হয়। সুতরাং মূল্য বলিলে দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক 
বিনিময়ের অনুপাত ( 78560 ০01 801)9069 ) বুঝায়। 
অর্থমূল্য ব। দাম---27106 

দ্রব্যমূল্য অর্থাৎ বিনিময়ের অন্থপাত যখন অর্থঘারা পরিমাপ করা হয় তখন 
তাহাকে “অর্থমূল্য' বা 'দাম+ বলা হয়। ভ্রব্যের দাম সকল সময়েই অর্থের দ্বারা 
প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বিনিময়-মূল্য অর্থ ব্যতীতও অন্ত সমুদয় দ্রব্য ঘ্বারাই প্রকাশ 
কর! বাইতে পারে। বিনিময়-মৃূল্য দুইটি ত্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত প্রকাশ 
করে। জুতরাং সকল দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য একসঙ্গে বাড়িতেপারে না, কারণ 


ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা ২৫ 


একটির বিনিময়ের অশ্পাত বাড়িলেই অপরটির অনুপাত হ্রাস পান্ব। রে স্ব 
জিনিস্েরেই অর্থমূল্য একসঙ্গে বাডিতে পারে । দ্রাম প্রত্যেকটি জ্রিনিসের ম্বতস্ত্ 
অর্থমূল্য প্রকাশ করে এবং নেইজন্ত দেশে অর্থ পরিমাণ বাড়িলে সমন্ত জিনিসের 
দাম বাড়ে, অর্থ পরিমাণ কমিলে দাম কমে । 


সংক্ষিপ্তসার 
ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণ। 


জ্রব্য-- 

উপযোগসম্পন্প অর্থ অভাব মোচন করিবার ক্ষমতাসম্পর যে-কোন 
জিনিসকে দ্রব্য বল! হয়। ড্রব্যকে অনায়াদলভ্য, অথব1 অর্থনৈতিক দ্রব্য, ব! 
জাতীয় দ্রব্যে ভাগ করা হয়। 


ধন বা সম্পদ-- 

ধনবিজ্ঞানে সংজ্ঞ। হিসাবে ধনের চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, যথা।_ 
১। উপযোগ, ২। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা, ৩। হস্তান্তরযোগ্যতা ও 
৪। বহিঃস্থ হওয়া চাই। ধন বলিতে বাস্তব (দ্রব্য) ও অবাস্তব দ্রব্য 
(কাজ) বুঝায়। ধন আবার ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধন হইতে পারে। 


উৎ্পার্দন-_ 

মাহুয নৃতন ত্রব্য সৃষ্টি করিতেঞপারে নাঁ_মে কেবলমাত্র পরিশ্রম প্রয়োগ 
করিয়া প্রকতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে অধিকতর উপযোগী করে। এই উপযোগ- 
সুষ্টিকে উৎপাদন বলা হয়। ছুতার মিশ্তী বৃক্ষকে রূপান্তরিত করিয়া! চেয়ার- 
টেবিলে পরিণত করিতেছে । নূতন উপযোগ তিন প্রকারে স্থষ্টি কর! যায়, 
যথা,_-১। আকার পরিবতিত করিয়া, ২। স্থান পরিবর্তন করিয়া! ও 
৩। ব্যবহারের সময় পরিবর্তন করিয়া । 
তভোখা-_ 

ভোগ বলিতে ব্যবহার দ্বার দ্রব্যের উপযোগের বিনাশ বুঝায়। মান্য 
উৎপাদন দ্বার! বে নূত্তন উপযোগ সুষ্টি করে, ভোগব্যবহার দ্বারা সেই 
উপযোগের বিনাশ হয়। 


২৬. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
বিনিসক-দুলয 
বিনিময়-মূধ্যু বলিলে ক্রয় ক্ষমত] বুঝায় অর্থাৎ দুইটি দ্রব্যের পাগম্পরিক 


বিনিময়ের অনুপাত বুঝায় । বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থ দ্বারা পরিমাপ কর! 
হয় তথন তাহাকে অর্থমূল্য বা! দাম বল হয়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 

1,170621)6 25501012505 2150. 01508753 [55 5০0০, 
ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার ব্ষিয়বস্তর আলোচনা কর। 

উ$-_অর্থ নৈতিক কার্ধকলাপের মূল উৎম হইল মানুষের অভাব বোধ। টাকা-পয়দ৷ 

প্রচলিত হইবার পূর্বে মানুষ পরিশ্রম করিয়া তাহার অভাব মোহ্বনর সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করিত । 
বর্তমানে মানুষ পরিশ্রম করিয়। অর্থোপাঞ্জন করে ও উপাজিত অর্থ বায় করিয়া তাহার অভাব 
মিটায়। এই অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সম্পর্কিত কাজকর্নগুলি হইল ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত ৷ 
কিন্তু শুকৃতপক্ষে দেখ! যায় যে, ধনবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র যে শাস্ত্রে মানুষ তাহার অপীম অভাব, 
সীমারিত উপকরণ দ্বারা কিভাবে মিটায় তাহার আলোচন! করে। 

ধনবিভঞানের বিষয়বস্তর পরিধি সীমাবদ্ধ। এই শাস্ত্র শুধু সামাজিক মানুষের কাজকর্ম 

লইয়৷ আলোচনা করে। দ্বিতীরতঃ, এই শাস্ত্রে শুধু অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সম্পফিত কাজ- 
গুলিরই আলোচন! হ্য়। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজহিতকারী বিজ্ঞান-_অর্থোপার্জন ইহার মুখ] 
উদ্দেগ্ত মহে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই হইল এই শান্ত্র আলোচনার প্রধান উদ্দোশ্থা। 

2. ৬৬1586 00 5০০ 22221) 05 02000806801 ০0 ড্া০2100 119 12501010105 ? [70৬ 
181 26 0010 702 ০091:20৮ 0 2182 00918002105 2৪ “7132 9০861106 01 
5810?” 

ধনবিজ্ঞানে ধনোৎ্পাদদন বলিতে কি বুঝ? ধনবিজ্ঞানকে ধনের বিজ্ঞান বলা কতদূর 

সমীচীন? 


উ$- -ধনবিজ্ঞানে সম্পদ স্থষ্টি বলিলে কোন নৃতন ভ্রব্য বা সামগ্রীর উৎপাদন বুঝায় ন।। 
সম্পদ সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ হইল নূতন উপযোগ হুষ্টি ব! দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি কর! | ছ্ুতার 
মিস্ত্রী চেয়ার তৈয়ারী করে--ইহার অর্থ হইল ছুতার মিষ্ত্ী প্রকৃতি-দত্ত কাঠ চেয়ারে পরিবতিত 
করিয়। কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। সম্পদ উৎপাদন ব! নুতন উপযোগ স্ষ্টি তিন প্রকারে করা 
যায়, বখা, (১) আকারগত উপযোগ স্ুষ্টি, যেমন কাঠ হইতে চেয়ার, (২) স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি, 
যেমন খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়। খাঁনিজীবী ক্রয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করে, €৩) কালগত 
উপযোগ পুষ্টি, যেমন যাহার ফল, মাছ, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া] ভবিক্কতে সেগুলিকে যোগান 
দিয় জ্রব্যগুলির উপযোগ বৃদ্ধি করে। আবার গৃহভূতা প্রস্ৃতি শ্রেণীর্লোক তাহাদের সেবা” 


ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণ ২ণ 


রি 
মূলক কার্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপযোগ সৃষ্টি করে। এই অর্থে ধনবিজ্ঞানে চুঠার মিষ্থী, খনিজীবী, 
ব্যবসারী, গৃহভূত্য প্রভৃতি সকলকেই সম্পদের উৎপাদক বলা যায়। 


সত্য বটে ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদের আলোচনা করা হয়। কিন্তু সম্পদ আহরণই ধন- 
বিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেস্ঠ নহে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ উৎপাদিত না হইলে অভাব 
দুর হয়না! ও অভাব দূর ন| হইলে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না ৷ ধন হইল কল্যাণ 
সাধনের একটি উপায় মাত্র। ধনবিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেন্ হইল মানুষের সর্বাঙ্গীণ কলযাগ 
নাধন কর । সম্পদ ব্যতীত সম্পন্ন হওয়! যায় না, তাই ধনবিজ্ঞানে সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের 
আলোচন!। করা হয়, কারণ যথেষ্ট সম্পদ উৎপাদন ও উৎপাদিত সম্পদের গ্যাষ্য বন্টন-বাবস্থ! খার! 
মানুষের নুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। হ্তরাং ধনবিজ্ঞান একটি সষাঞ্জ হিতকারী বিজ্ঞান ইহার মুখ্য 
উদ্দেশ্য ধন নহে, মানুষের কল্যাণ। 
৪ । 1099176 ০/০৭]1[হউ 4১16 056 10110571106 ৬/6০101 ? 
(৪) 9, £১,101019208, (9) 1056 51621] 0£ এ 90166915, 0315 15850125601 9901 
৪7৭71, এ নু, 3. (0922) 1961 0070, 


ধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। 
নিম্নলি'খত বিষয়গুলিকেে কি ধন বলা যায? (৪) বি-এ উপাধি পত্র, (৮) অন্ত্রচিকিৎসকের 
দক্ষত]। যুক্তি দ্বার উত্তর সমথন কর। 


উ$-_ধনবিজ্ঞানে সম্পদ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমন্ত বাহাবস্ত মানুষের 
অভাব মিটাইতে পারে, যেগুলি চাহিদার তুলনায় অগ্রচুর ও যেগুলি বিক্রয়যোগ্য অর্থাৎ হস্তাত্তর- , 
যোশ্য, সেই দ্রব্যগুলিকে ধনধিজ্ঞানে ধন ব| সম্পদ বল! হয়। স্তরাং সম্পদের বেশিষ্ট্য হইল (১) 
উপযোগ, (২) অগ্রাচুষ বা দুপ্প্াপ্যতা, (৩) বাহাবস্ত (৪) বিনিময় যোগ/তা। ধনবিজ্ঞানে সম্পদ 
বলিতে বাস্তব, যেমন, চাউল, কাপড় ও অবাস্তব দ্রবা, ধেমন গায়কের গান, শিক্ষকের বক্তৃতা উভয়কে 
বুঝায়। সম্পদের উপরি-উক্ত চারিটি বৈর্শিষ্ট্যের একটি না থাকিলে কোন দ্রব্যকে অর্থ নৈতিক অর্থে 
সম্পদ বল! যায় না। সাধারণ অর্থে স্বাস্থাকে সম্পদ বলা হয়, কিন্তু অর্থ নৈতিক অর্থে স্বাস্থ্য সম্পদ 
নহে। কারণ, কোন ব্যক্তি তাহার শ্বান্থ্য অপরকে বিক্রয় ( হস্তান্তরিত ) করিতে পারে না । উচ্চ 
মাধামিক পরীক্ষার সনদ, দাঞ্জিলিং-এর আবহাওয়া ব! সুগাঁয়কের কণঠমাধূর্যের সম্পদের অন্যান্ঠ 
বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলেও হস্তাস্তরযোগ্য নহে বলিয়া এইগুলি সম্পদ বলিয়1 গণ্য হয় না । বি. এ. 
উপাধি পত্রকেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে 'ধন' বল! যায় না। কারণ ধনের অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উপাধি 
পত্রে বর্তমান থাকিলেও উপাধিপত্রের মালিকান। স্বহ্থ হস্তাত্তরঘোগ্য নহে বিয়া ইহ! “ধন? পহে। 

অন্ত্রচিকিৎদকের দক্ষতা" তাহার নিন্বন্ব অন্তরিহিত শক্তি। অস্ত্রচিকিৎসক এই দক্ষতা দান, 
বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারে না। স্টীতরাং ইহাও ধনপদবাচা নহে। 

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে বাক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ ও জাতীয় সম্পদ এই তিন 
শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। 


বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


২৮ 


টং 
1758101817 055 70688126 04 05 1011077178 পপ 


(8) চ:০8৬25০ 8150 ০0123272207, (৮) 58126 804 5210 
[5 (০0123.) 1960 


উৎপাদন ও ভোগ, বিনিমবমূল্য ও দাম এইগুলির অর্থ লিখ। 

(৪) ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন বলিতে নূতন ভ্রব্য উৎপাদন বুখায় না। উৎপাদনের প্রকৃত অর্থ 
হইল উপযোগ বৃদ্ধি কর! বা নূতন উপযোগ স্থষ্টি করা, যেমন ছুতার মিন্্ী প্রকৃত-দত্ত বৃক্ষকে চেয়ার, 
টেবিলে রূপান্তরিত করি! কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। নূতন উপযোগ তিন প্রকারে সৃষ্টি করা 
যায়, যথা, ১। আকার পরিবর্তন করিযা, ২। স্থাঙ পরিবর্তন করিষা ও ৩। ব্যবহারের সমঘ 


পরিবর্তন করিযা। 
(৮) মানুষ উৎপাদন দ্বারা যে নূতন উপযোগ স্থষ্টি করে, ভোগব্যবহার দ্বারা সেই 


উপযোগের বিনাশ হয। হ্ুতরাং ভোগ বলিতে দ্রব্যের বিনাশ বুঝায় না, দ্রবোর উপযোগের বিনাশ 
মু 


বুঝায়। অভাব।পুরণ করাই হইল ভোগ। 
€০) বিনিময়-মূল্য বলিলে একটি দ্রব্যের পরিবর্তে যে পরিমাণে অন্ দ্রব্য পাওষা যায় তাহাকে 


বুঝায়। একটি ঘোড়ার বিনিময়ে যদি দুইটি গক পাওয়। যায় তাহ! হইলে যোডার বিনিময়-সূল্য 
হুইল দুইটি গক। ধনবিজ্ঞ/নে বিনিময়-মূল্যের অর্থ হইল একটি দ্রবোর পরিবর্তে অপর দ্রব্যের যে 


পরিমাণ পাওয়! যায তাহাই হইল প্রথম ভ্রব্যটির বিনিময মূল্য। 
(৫) একটি দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়। যায় তাহাকে দাম বলা হয॥ 


জতীম্ম অঞধ্্যাম্ 
অভাব (ড/8:565) 


অভাব ও ইহার প্রকৃতি-- 00817) স8065 8700 0617 08871506577 


৪6195. 
মানুষের ভোগম্পৃহ! তাহার অসংখা অভাব হইতে উদ্ভৃত। শুধু খাছ, বস্ত্র 
ও বাসস্থান হইলেই মানুষ সন্ধষ্ট হয় না। শরীর ধারণ কর! ব্যতীতও মানুষের 
একটি অস্তর্জীবন আছে। মানুষ চায় তার সর্বালীখ উন্নতি-_-তাই এই উন্নতির 
সহায়ক সামগ্রী আহরণের জন্ত সে সর্বদ] কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যাপূত থাকে | সামাজিক 
ফীব হিসাবেও শিষ্টাচার বজায় বাখিবার জগ্ক মাচুষেব কতকগুলি প্রয়োজন 


অভাব হর 


মিটাইতে হয় । শেষ বিশ্লেষণে দেখ! যায় যে, মান্য কতকগুলি অভার্বের দাস। 
এই অন্ভাবগুলির গ্রপ্কতি জানিতে পায়িলেই মানুষের অর্থ নৈর্তিক' কর্মগ্রচষ্টায় 
তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়। 

১। মানুষের অভাবের গ্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভাবের পরিসমাপ্থি, 
মাই (50117016601 1001029:) | যে মুহূর্তে একটি নির্দিষ্ট অভাব পূরণ ভইল, 
পর মুহূর্তেই পুনরায় নূতন অভাব দেখা যায়। অভাবগুলি যেন মানুষের মনে 
সরে স্তরে সজ্জিত থাকে । কোনটি, সম্পর্কে মানুষ সচেতন আবার কোনটি 
সম্পর্কে সে তেমন সচেতন নহে। কিন্তু প্রথম স্তরের অভাব তৃপ্ত হইলেই দ্বিতীয় 
স্তরের অভাব সম্পর্কে সে সচেতন হ্য়। এইরূপে মানুষের অভাবের কোন শেষ 
নাই, কেনন। অভাবগুল সংখ্যাতীত, নানাজাতীয় ও ক্রমবর্ধমান । 

২। মানুষের অভাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্রভাবে অভাবগুলির 
পরিতৃপ্তি কর! সম্ভব ন। হইলেও কোন একটি নির্দিষ্ট 'অভাব সহজেই পরিতৃপ্ত 
করা যায় (7080). 10816100181 ৪06 15 ৪৪61919]9) | উদাহরণস্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, মানুষের তৃষ্ণা! নিবারণের জন্ত পানীয়ের গ্রয়োজন। একজাতীষ 
পানীয়ের দ্বার! তাহার তৃষণ। দূর হইলে সে অন্তজাতীয় পানীয়ের অভাব বোধ 
করে। এইরূপে পানীয়ের অভাবের কোন সীম নাই । কিন্তু একক-ভাবে এই 
পানীয়ের অভাব এক গ্লাস জলঘ্বার! মিটিতে পারে । মানুষের কোন একটি নিদিষ্ট 
অভাব সহজেই পরিতৃপ্ত কর! যায়-_অভাবের এই বৈশিষ্ট্যটির উপর অর্থতত্বের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ হুত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই হুত্রটি হইল ক্রমহ্াসমান উপযোগিতার 
হত্রে (049 0£ 10100170810808 [06165) | এই সুত্র অন্থসারে প্রত্যেকটি অভাব 
এককভাবে সহজে পুরণীয় বলিয় যে দ্রব্য দ্বারা এ অভাবটি পূরণ হয়, তাহার 
মাত্রাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপযোগিতাও হাস পায়। 

৩। মানুষের অভাবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভাবগুলি পরিপূরক 
(00:010160090697) | কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি এককভাবে পূরণ 
করা যায় না। সেগুলি পূরণ করিতে গেলে একাধিক দ্রব্যের সহধোগ প্রয়োজন 
হয়। যেমন, মোটরগাড়ী চড়িতে হইলে শুধু গাড়ী হইলে চলে না, পেট্রোলের 
প্রয়োজন হয়। লিখিবার ইচ্ছারহইলে তাহা একমাত্র কলম দ্বার! সম্ভব হয় ন!। 
কলম, কালি ও কাগঞ্জের গ্রয়োজন হয়। কারধতঃ দেখ! যায় যে, গ্রায় সব অভাবই 
একাধিক দ্রব্যের সহযোগে পুরণ হয়। সম্পঞ্চিত মূলত্বের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যের 


ন৩৩ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান | 


চ 


বিশেষ গুরুত্ত আছে। যদ্দি কোন যুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে একটি দ্রবোর চাহিদ! 
বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহার পবিপূরক সামগ্রীর উপর তাহার প্রতিক্রিয়। 
দেখা যায়। 

৪। 'মভাবগুলির আব একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার! প্রতিযোগিতামূলক 
(00079961656) | অভাব মোৌচনের উপাদানগুলির অপ্রাচূর্যই হইল ইহার কারণ। 
যেহেতু অপ্রচুব উপাদান ঘ্বাব! অসংখ্য অভাব মিটান সম্ভবপর নয়, সেইহেতু 
মানুষের অভাবমোচনের জন্ত বিভিন্ন দ্রব্যেৰ মধ্যে বাছাই বা পছন্দ করিতে হয়। 
শ্রাস্তিবিনোদনের ন্ত সিনেমায় যাওয়া যাইতে পাবে, কিংব! খেলার মাঠে যাওয়া 
যাইতে পারে, অথব] থিয়েটারে ষাওয়। চলে। আমাদের "সীমিত সময়, অর্থ ও 
উৎসাহের উপর বিভিন্ন অভাব যেন প্রতিযোগিরূপে তাহাদের দাবী জানাইতেছে। 
সুতরাং এ অভাবগুলির মধ্যে একটি নিয়মিত প্রতিযোগিতা চলিতেছে । সমান- 
গ্রাস্তিক উপযোগিতা হ্ত্রটি (9.৭ 0? 172001-0095108] [0611165) বিকল্পে 
[1108019 0£ 98199618610] স্থত্রটি অভাবের এহ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে। 

৫। অভাবের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন কোন অভাব পরিতৃপ্ত 
হহলেও সেই অভাখেব পরিসমাপ্তি বা নিবৃত্তি ঘটে না। পুনঃ পুনঃ সেই অভাব 
বোধ হয। একই অভাব বারবার পরিতৃপ্ত হওয়ার ফলে অভাবটি “ম্ঘভাবে' 
পরিণত হয় অর্থাৎ সেই দ্রব্যটির ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যে 
পর্যবসিত হয়।' এইরূপে মানুষের জীবনযাত্রার মান গঠিত হয় । 

প্রত্যেক মানুষের এমন কতকগুলি অভাবু আছে যেগুলি সম্বন্ধে সে সর্বদ! 
সচেতন এবং এই অভাবগুলি তৃপ্ত করিতে পারিলে তাহার কষ্টের লাঘব হয়। 
আব[র এমন কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি সম্পর্কে মানষ সচেতন নহে। 
এএই অভাবগুলি তৃপ্ত না হইলেও তাহার কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু এই অভাবগুলি 
, তৃপ্ত হইলে সে লাভবান হয়। ট্রাম গাড়ীতে যাতায়াতকারী ব্যক্তিকে কেহ যদি 
* মোটর যানে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়। দেয়, তাহ! হইলে সে বিনা কষ্টে অধিকতর 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। 


অভাবের শ্রেণীবিভাগ--0198811169110 $1 [00181 মাও0$৪ 
মানষের অভাবপূরণের দ্রব্যগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগ্রে ভাগ কর! যায়, 


অভাব ৩৯ 


যথা, ১। অপরিহার্ দ্রব্য (9988381198), আরামপ্রদ দ্রখ্য (0০90863:5) এবং 
বিলাসিতাব দ্রব্য (582098188)1 অপরিহার্য জুব্যগুলি হইল সের্হ দ্রধযগুলি, যে- 
গুলিব অভাব অধশ্ঠই পৃবণ করিতে হইবে । অপরিহার্য ভ্রব্যগুলিকে পুনরায় তিন 
শ্রেণীতে ভাগ কব! হয়, যথা, জীবনধারণের জন্ অত্যাবশ্যকীয় দ্র ব্য (থ99988163 
01 1160), যেগুলির অভাবে মানুষের পক্ষে বাচিয়া থাক! সম্ভব নয়। থা, বন্ত্র 
ও বাসস্থান এই পর্ধায়তৃক্ত । দ্বিতীযতঃ, কর্মক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রখা (1ঘ998888:9৪ 06 961910005)। 'বীচিয়া থাকিবাব জন্ত এই দ্রব্যগুলি 
অপবিহার্য না হইলেও এইগুলির ভোগদ্বাবা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাম । এইগুলি 
ভোগের জন্য যে ব্যয হয়, সে ব্যয়ের 'অন্ভপাতে অধিকতর লাভবান্‌ হওয়া বায়। 
পুষ্টিকব থাদ্য, পরিষষার-পক্িচ্ছন্ন বস্ত্র ও আলো-হাওয়াযুক্ত বাসগৃহ এই পর্যায়তুক্ত । 
তৃতীয়তঃ, ব্যবহার-সিদ্ধ বা অভ্যাসগত কতকগুলি দ্রব্য (00705977680709] 
16099598769), যেগুলির ব্যবহার জীবনধারণের জন্তও প্রয়োজনীয় নয় অথব। 
কমদক্ষতা বজায় বাখিবার জন্তও আবশ্তাক হয় না। এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার 
অনেক সময সামাজিক শিষ্টাচার পালনের জন্য অথব1 অভ্যাসের ফলে অপরিহাধ 
হইয। ধাডায় এবং এইগুলি ব্যবহার করিবার জন্ত অনেকে জীবনধারণের জন্য 
প্রযোজনীয দ্রধ্যগুলির ভোগ হাস করিতে দ্বিধা করে না। ধূমপান, মগ্যপান বা" 
মূল্যবান পরিধেয় ব্যবহার কর এই শ্রেণীব অন্তভূক্তি। 
আবামপ্রদ দ্রবাগুলির ব্যবহার মান্তষের কর্মদক্ষতা ও চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধি করে। 

গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতিক পাখার হা ওয়! ঘে মানুষের শ্রান্তি-বিনোদন করিয়া তাহার 
কর্মদক্ষতা বুদ্ধি করে ইহা! অনস্বীকায।” কিন্তু আরামপ্রদ দ্রব্য সম্পর্কে এই কথা 
বল' হষ যে, এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার হইতে যে উপযোগিতা পাওয়] যায় তদপেক্ষা 
অধিক মূল্য প্রদান করিতে হয়। 

নিশ্রযোঞ্জনীয় দ্রব্যের বাবহারকেই (00090100061090 06 ৪0109700088 1168) 
সাধারণতঃ বিলাসিত। বল। হয়। অনেকে ইহাকে নিরর্থক খরচ। বলিক্ক। 
অভিহিত করেন। মূল্যবান অলংকার পরিধান করা বিলাসিতার একটি 
উদাহরণ । 

সাধারণতঃ “বিলাসিতা” শব্টি নীভিজ্ঞানবিরোধী ভোগসমূহকে বুঝায় । কিন্ত 
ইহ! সব সময়ে সত্য নহে । বিলাসত্রব্য ব্যবছারেরও সুফল আছে। নান্ধষের 
বিলাসন্রবা, যথা, অলংকার, মোটরগাড়ী গ্রস্ভুতি হুর্দিনে সঞ্চিত অর্থের কাছ 


৩২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


* 
করে। ববশাসিত! অনেক সময় মানুষকে নৃতন কর্নগ্রচেষ্টায় অন্ুগ্রন্ণণিত করিয় 
সামাজিক অগ্রগতির সহায়তা করে। বিলাসিতার সপক্ষে আরও বলা *্ছয় যে, 
ধনীর বিলাস্রব্য উৎপাদন দ্বার] দরিদ্র অন্নসংস্থান করিতে পারে । নীতিজ্ঞান- 
বিরোধী বিলাসিত1 বর্জনীয় হইলেও বিলামিতামাত্রই যে ক্ষতিকর ইহ! বল! 
সমীচীন নহে । 

অভাবের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সর্কক্ষেত্রে গ্রযোজ্য নহে। অভাবপৃব্ 
করিবার দ্রব্যগুলির শ্রেণীবিভাগকালে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইবপ 
বিভাগ চূড়ান্ত নহে-_ইহা! আপেক্ষিক মাত্র । স্থান-কাল-পান্র ভেদে ইহার পরি- 
বর্তন প্রয়োজন। একজন ছাত্রের পক্ষে একটি ফাউণ্টেন্‌ পেন অপরিহার্য দ্রব্য 
হইলেও নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে ইহা! বিলাসদ্্ব্য বলিয়া€ পরিগণিত হয়। গ্রীষ্ম- 
প্রধান দেশে মগ্তপান অছিতকর বিলাসিতা, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ইহাকে 
জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুল কথা! হইল বে, 
অভাবের তীব্রতা অনুসারে দ্রব্যগুলিকে উপরি-উক্ত শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। 
কিন্তু স্বদেশে অথব সব্কালে সকল লোকে একই দ্রব্যের অভাব সমানভাবে 
অনুভব করে না। 


ক্রমন্কাসমান উপযোগের সৃত্র--,8৬ 01 101716018111778 1[0810165 


ধনবিজ্ঞানে উপযোগ শব্ধটি কি অর্থে ব্যবহ্থত হয় তাহ। পূর্বেই আলোচিত 
হুইয়াছে। অভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। 
যায় যে, মান্ধুষেন্র সমগ্র অভাব অপুরণীয় ছইলেও বিশেষ ফোন একটি অভাব 
সহজেই পূরণ কর যায় । তৃষ্ণ! নিবারণের জন্ত এক গ্লাস জলই যথেষ্ট, তারপর 
আর জলের প্রয়োজন অনুভূত হয় না| সম্ভব হইলে অস্কজাতীয় পানীয় গ্রহণ 
কর! যায়। জলের তৃষ্ণ। এক বা ছুই গ্লাস জলে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। প্রথম 
গ্লাস জল বা অত্যধিক তৃষ্ণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্লান অল হইতে যে উপযোগিত। 
পাওয়। যায়, তৃতীয় গ্লাস জলের উপযোগিতা তদপেক্ষা কম। চতুর্থ গ্লাস জলের 
হয়ত কোনই উপযোগ নাই। অতিরিক্ত শীতের সময় প্রথম পেয়াল! চায়ের 
উপঘোগ অত্যধিক এবং এই এক পেয়ালা চাষের জার ফেহ হয়ত অত্যধিক মূল্য 
দিতেও গ্রস্তত। এক পেয়ালা চ। দ্বারা পূর্ণ পরিতৃপ্তি না পাইলে দ্বিতীয় পেয়ালার 
গ্রয়োত্বন হয় এবং স্বিতীর পেয়ালার উপযোগ হৃন্নত গ্রধম পেয়ালার উপযোগ 


অভাব ও 
অপেক্ষাও অধিক । এক্সপ ব্যক্তির নিকট তৃতীয় ও চতুর্থ পেয়ারুচায়ের 
উপযোগিপ্তা থাকিলেও সে উপযোগ প্রথম ও দ্বিতীয় পেয়ালারু, 'উপ্যোগিত৷ 
অপেক্ষা কম। পঞ্চম পেয়াল। চায়ের হয়ত তাহার পক্ষে আদৌ কোন উপযোগ 
নাই ও পঞ্চম পেয়াল! দিতে গেলে সে হয়ত প্রত্যাথ্যান করিতে পারে । এইক্পে 
একই দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্র! যদি পর পর ব্যবহার বা ভোগ কর] যায়, তাহ! হইলে 
প্রত্যেক পরবর্তীমাত্রার উপযোগ ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে । মানুষের ভোগ 
করিবার ক্ষমতার একট। সীম! আছে।, প্রত্যেক বিশেষ অভাব পূরণীয়। 
স্থতরাং নিদিষ্ট অভাবপূরণের সামগ্রীটির মাত্র! বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অক্ষমত। 
হেতু সেই সামগ্রীর উপযোগ হ্(স পাওয়া স্বাভাবিক । মার্শাল বলেন £ ৪ 
70101610102] 1001)996 দা1)101) 2 1001901) 01159917010 2, 1591) 11) 01:69,86 
০01 118 86০99] 01 & ০ 01100)01)19]1005 7161) €ড০1:ড 11) 01290 870 159 
৪60০1 0186 10 2175205 1)28% কোন একটি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া ষে 
উপযোগ বা সন্তষ্টি পাওয়া যায়, ঠিক সেই ভ্রব্যটির অতিরিক্ত মাত্র! বাবহার 
দ্বার! অতিরিক্ত উপযোগের পরিবর্তে অতিরিক্ত মাত্রাগুলির উপযোগ হাস পায়। 
ইহাই হইল ক্রমহ্াসমান উপষোগের সুত্র । স্থতরাং দ্রেখ। যায় যে, অভাবপুরণের 
দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই সেই ভ্রব্যটির উপযোগ হ্থাস পায়। পর পৃষ্ঠার চিত্র 
দ্বার এই সুএটির ব্যাখ্যা কর যাইতে পারে। 

এ চিত্রের কখ রেখা দ্বারা উপযোগিতার পরিমাপ কর! হইতেছে ও কণ্ 
রেখান্বার ভোগের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে । যখন কচ পরিমাণ ভোগ 
কর] হয়, তখন উপযোগ পরিমাণ হইল চুচ'। পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া! কছ হইলে 
উপযোগ পরিমাণ হইল ছ্ছ'।. ভোগের পরিমাণ কজ হইলে উপযোগিতা! 
হইল জজ' । ভোগের পরিমাণ কঝ হইলে উপযোগিতার পরিমাণ হইল বাব । 
এই উদাহরণে দেখ! যহেতেছে যে, প্রথম মাত্র! অর্থাৎ কচ পরিমাণ ভোগের 
পর দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ কছ পরিমাণ ভোগ করিলে উপষোগ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
তাহার পর. তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্র! অর্থাৎ জ ও ঝমাত্রা বুদ্ধি পাইলে উপযোগিতার 
পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপে ক্রমাগত একই ভ্রব্যভোগের মাত্রা বুদ্ধি 
পাইতে থাকিলে, প্রথম ছুই-এক মাত্র! বৃদ্ধিতে উপযোগ বৃদ্ধি পাইলেও পরবর্তী 
মাত্রাগুলির বুদ্ধির ফলে উপযোগের "হাস অবশ্থস্তাবী ৷ মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগ 
হাস পাইয়। চিত্রের ও বিন্দুতে ইহ! একেবারেই শুন্ত হইবে। ইহার পর মাত্রা- 


চে 
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ূ 
বৃদ্ধি ইইলে উপযোগের পরিবর্তে অন্ুপযোগের সৃষ্টি হইবে । যখন কট পরিমাণ 





১নং চিত্র 
ভোগ কর। হইবে তখন এই অন্ুপযোগিতার পরিমাণ হইবে টট'। উউ' এই 
বক্ররেখাটির দ্বারা উপযোগের হ্বাসশ্বুদ্ধি দেখান হইয়াছে । 
উপযোগ ভ্রাসের কারণ-_-088599 01 186 10101177786102. 01 [0611115. 


এখন প্রশ্ন হইল যে, একই দ্রব্যভোগের মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগ কেন হ্রাস 
পায়? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক নির্দিষ্ট অভাবটি সহজেই পূরণ করা 
যায়। সুতরাং একটি দ্রবা দ্বার! নির্দিষ্ট অভাবটি পরিতৃপ্ত হইলে সে দ্রব্যটির 
আর কোন উপযোগ থাকে না-_সুতরাং একই দ্রব্যের অধিক পরিমাণ কেহই 
চায় না। উপযোগ-হাসের দ্বিতীয় কারণ হুইল যে, মানুষের একটি নির্দিষ্ট অভাব 
একটি নিপিষ্ট দ্রব্য ব্যতীত অন্ত ভ্রব্য দ্বারা পূরণ হয়না । আমর! সচরাচর বলিয়! 
থাকি যে, 'ছুধের তেষ্ট। ঘোলে মেটে না”__তাই ছুধই চাই এবং ছুধের মাত্র! বুদ্ধি 
পাইলেই দুধের উপযোগিত! হাস পায়। ভাতের পরিবর্তে ফল থাইলে ক্ষুধার 
নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ফল ভাতের ষথ!৫ পরিবর্তী সামগ্রী নহে। ন্ুতরাধ ভাতই 
চাঁই এবং ইহার পরিমাণ বুদ্ধি পাইলে উপযোগিতারও হাস হয়।. (09008 ৪29 
3007091:6906 ৪0199610069), 
ক্রুমন্রাসমান উপযোগ সুত্রের ব্যতিক্রম---7.100169610089 91 60৩ 1,2 
91 1)15017018018 0611105. 

অর্থ নৈতিক সুত্রগুলির গ্রকৃতি বিঙ্লেষণকালে দেখা গিয়েছে যে, এই নুত্রগুলি 


অভাব ৩৫ 


অনুমানসিদ্ধ মাত্র, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ইহাদের কার্যকারিতার ব্যতিকর্দ ঘটিতে 
পারে অর্থাৎ ভোগের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে উপযোগের পরিমাণ হ্রঃণ নাও পাইতে 
পারে। অপরাপর অর্থনৈতিক হৃত্রগুলির ন্তায় এই সুত্রটির কার্ধকারিতা কতকগুলি 
নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে হুত্রটি আর 
কার্যকরী হয় না। 

১। পর পর মাত্রাবুদ্ধির ফলে একই দ্রব্যের উপযোগ হ্বাস পায় তখনই, 
যখন আমরা সেই ভ্রব্যের উপযুক্ত পরিমাণ ভোগ করিতে পারি । দ্রব্যটির প্রথম 
ব্যবহারের পরিমাণ যদি অভাবপূরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা 
কম হয়, তাহ! হইলে দ্রব্যটির পরবর্তী অতিরিক্ত মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগিতা 
হাস ন! পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে এবং অভাবটি পূরণ ন! হওয়া পর্যন্ত উপযোগের এই 
বৃদ্ধি চলিতে থাকিবে । চা পান করিবার যে ইচ্ছা! তাহ। পূর্ণ এক পেয়াল! চায়ে 
নিবৃত্ত হয়। এক পেয়ালা চা-হ হইল চা-পানের উপযুক্ত পরিমাণ। ইহার 
পরিবর্তে যদি প্রথমে সিকি পেয়ালা, পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিকি পেয়াল! 
দেওয়া! হয়, তাহা হইলে পূর্ণ এক পেয়াল! ন! হওয়া পর্যস্ত প্রতি সিকি পেয়ালার 
উপযোগ বৃদ্ধি পায়। 

২। দ্বিতীয়তঃ) এই সুত্রটির কার্যকারিতা ভোগ-ব্যবহ্ারের সময়ের ব্যবধানের, 
উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আগাদের পশ্চিমবঙ্গের লোকে ছুপুরে ও রাত্রে 
ভাত খায়। দুপুরে ভাত খাইয়া রাত্রে ভাত থাইতে গেলে ভাতের উপযোগ 
হ্বাস পায় না, কিন্তু বেল। ১২টার সময় ভাত খাইয়। পুনরায় বেল! ১টার সময় ভাত 
খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ হাস গ্রায়। সুতরাং এই সুত্রটির কার্ধকারিত! 
ভোগ-ব্যবহারের একট। নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভর করে। 

৩। লোকের আয়ের পরিমাণের যদি কোন পরিবর্তন ন1 ঘটে, তাহা! হইলে 
এই নুত্রটি প্রযোজ্য । কিন্তু যদি আয় বৃদ্ধি পায়, তাহ! হইলে তাহার নিকট 
ভ্রব্টির উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। 

৪। এই শুত্রটির আরও একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়! যায়। এই হ্ছত্র 
'অন্তসাঁরে কোনও দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহারের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটিলেই উপযোগের 
পরিমাণ হ্রাস পায় বলা হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখ! যায় যে, এক ব্যক্তির কোন 
দ্রব্য হইতে উপযোগ তাহার প্রতিবেশীর সেই ভ্রব্যের অধিকার-ভোগের পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে। কোন ব্যক্তির ঘ্দি ডাকটিকিট সংগ্রহ ব্যাপারে কোম 
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নিকট্থঘগ্রতিতন্দী থাকে আর সেই প্রতিছন্দ্ীর টিকিটগুলি যদি কোন কারণে 
নষ্ট হয়, তাহা, হইলে প্রথম ব্যক্তির টিকিটের উপযোগিত। বুদ্ধি পায়: কোন 
ব্যক্তি তাহার গৃহে টেলিফোনের সংখ্যা বুদ্ধি না৷ করিয়াও টেলিফোন হইতে 
অধিক উপযোগিতা পাইতে পারে, যদ্দি টেলিফোনের ব্যবহার গ্রসার লাভ করে। 

৫ | অনেকে বলেন যে, প্রাটীনকালের দুশ্রাপ্য দ্রব্য (476100)-সং গ্রহ 
ব্যাপারে এই হুত্রটি প্রযোজা নহে। যত বেশী দুপ্রাপ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইবে, 
উপযোগ সেই অনুপাতে বুদ্ধি পাইবে । কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। 
ডাকটিকিট না পুরাতন মুদ্রা-সঃগ্রহ ব্যাপারে সাধারণতঃ একজাতীয় টিকিট ব! 
একজাতীয় মুদ্রা সংগ্রহ কর! হয় না। বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ কর! হয়ঃ 
স্থতরাং উপযোগ বৃদ্ধি পায়। একজাতীয় টিকিট বা একজাতীয় মুদ্র। সংগ্রহ 
করিলে তাহার ভউপযোগ হান অবশ্থাস্তাবী | 

৬। অনেকে বলেন অর্থের ক্ষেত্রে এই স্যত্রটি প্রযোজ্য নহে । অথ- 
আহরণের আকাজ্ষার কোন নিবৃত্ভি নাই এবং অর্থের পরিমাণ-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
উপযোগ বুদ্ধি পায়। কিন্তু কার্যতঃ ইহ1 সত্য নহে। ধনীর নিকট এক 
আনার যে মূল্য, দরিদ্রের নিকট এক আনার তদপেক্ষ৷ অনেক অধিক মূল্য। 
অর্থের পরিমাণ-বুদ্ধির ফলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হাস পায়। এই 
সুত্রটির বিশদ আলোচন1 করিয়া! অধ্যাপক টাউসিগ, এই সিদ্ধান্তে উপনীন্ত 
হইয়াছেন যে, এই সুত্রটির ব্যতিক্রম এত কম যে ইহাকে একটি সর্বক্ষেত্রে গ্রযেজ্য 
অর্থ নৈতিক স্থত্র বল! যাইতে পারে। 


প্রান্তিক উপযোগ ও জমগ্র উপযোগ-__21575179] 06115 50৫ 
1018] 7761115, 

একটি লোক যদ্দি একসঙ্গে ৫টি আম খায় তাহা হইলে এই ৫টি আম হইভে 
সে যে তৃপ্তি বা উগযোগ পায়, তাহাকে সমগ্র উপযোগ ব! 70৮9] [06116 
বল। হয়। প্রান্তিক উপযোগ বা 11%7819] [0810165 বলিতে সেই ব্যক্তি শেষ 
অর্থাৎ পঞ্চম আমটি খাইয়া! যে উপযোগ পাইল, তাহাই বুঝায়। একটি লোক 
তাহার মন্ভূত দ্রব্যের সামান্য বৃদ্ধিতে যে উপযোগ পায়, তাহাকে প্রান্তিক 
উপষোগ বলা হুয়। প্রান্তিক উপযোগের সংজ্ঞ। একটু বিশদভাবে আলোচনার 
প্রয়োজন । রঃ সি 


অভাব ৩৭ 


ক্রেতা দ্রবাক্রয়কালে মনে মনে হিসাব করে যে, ক্রীত প্রত্যেক মধ্জা দ্রব্যের 
জন্য প্রদত্ত মূল্য ও প্রত্যেক মাত্র! হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সমান কি না" যতক্ষণ 
পর্যস্ত না ক্রেতার প্রদত্ত মূল্য ও ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সমান হয় ততক্ষণ 
পর্যন্ত ক্রেতা ক্রয় করিবে। প্রদত্ত মূল্য ও প্রাপ্ত উপযোগ সমান হইলে তাহার 
পরব ক্রেতা আর ক্রয় করিবে না । এই শেষ ক্রয়কে প্রান্তিক ক্রয় (015151791 
[)07৮07889) বল! হয় এবং এই শেষ মাত্র! হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া 
যায়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক উপঘোগ । নিয়লিখিত উদাহরণটির ছারা 
প্রাস্তিক উপযোগের ধারণ। স্পষ্টতর হইবে। 


দ্রব্যের মাত্র! সমগ্র উপযোগ প্রান্তিক উপযোগ 


[017168 পি 11069] 061]165 1121011)9] 0611165 
১ম আম টি ১৬ 

২য় , ১৮ ৮ 

৩য় » ২৪ ৬ 

৪র্থ » ২৮ ৪ 

৫ম » ৩০ ২ 

৬ .. ৩০ ০ 

নম ২৭ -৩ 


উপরি-উক্ত উদাহরণ দ্বার! দেখান হইয়াছে যে, প্রতি পরবর্তী আম হইতে 
ক্রেতা যে উপযোগিতা পায় তাহা ক্রমুশঃ হাস পাইতে থাকে এবং ষষ্ঠ আমের 
ক্ষেত্রে উপযোগিত। শুন্য হয় এবং ইহার পর সপ্তম আম ক্রয় করিলে উপযোগের 
পরিবর্তে অন্ুপযোগ বুদ্ধি পাইতে থাকে । পঞ্চম আম পর্যস্ত উপযোগ বৃদ্ধি পায় 
কিন্তু তৎপরে এই উপযোগ-বৃদ্ধি কমিতে থাকে । 


প্রান্তিক উপযোগ ও মুল্য--18972168] 0611165 8100 6806. 

পূর্ব আলোচন! হইতে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, মূল্য দ্বার প্রাস্তিক 
উপযোগ স্থিরীকৃত হয়, অর্থনূল্য ও প্রাস্তিক উপযোগ সমান হওয়! চাই। 
স্থলে উপযোগ ও মূল্য সমান হয়, গ্ষেত। সেখানেই তাহার ক্রয় শেষ করে। যদি 
মূল্য প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষ। অধিক হয়, তাহ! হইলে ক্রেতা৷ ক্রয় করিবে ন!। 
একটি দ্রব্যের সকল মাত্রাই বিনিময়যোগ্য বলিয়া (1991776 1069:0197088919 ) 


৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


শেষ বা প্রান্তিক মাত্রার অন্ত যে মূল্য দেওয়। হয়, অপর সকল মাত্রীর জন্তও সেই 
একই মূল্য প্রদত্ত হয়। স্থৃতরাং বলা যায় যে, প্রান্তিক (মাত্রার ) উপধোগ মূলা 
নির্ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য সমগ্র উপযোগের উপর নির্ভর করে না, তাহ! না 
হইলে লবণের মূল্য চায়ের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইত। প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক 
উপযোগ মূল্য স্থির করে না-_ইহ! মূল্য নির্ধারণের স্থান হুচিত করে মাত্র। 
চাহিদ। ও যোগান হইল মূলা-নির্ধারণের প্রকৃত কারণ। মূল্য পরিবতি্তি হইলে 
প্রান্তিক উপযোগেরও পরিবর্তন অবশ্থস্তীবী। সুতরাং মূল্য ও প্রান্তিক উপযোগ 


পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । 


সংক্ষিপ্তসার 
অন্ভাবের বৈশিষ্ট্য 
১। অভাব অসংখ্য কিন্তু, ২। প্রত্যেকটি অভাব এককভাবে সহজে পূরণ 
করা যায়, ৩। একই অভাব নানাভাবে পূরণ করা যায় অর্থাৎ অভাবগুলির 
মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলে, ৪। 'অনেক অভাব একমাত্র একাধিক দ্রব্যের 
সহযোগিতায় দূর কর] যায়। 


অভাবের শ্রেণীবিভাগ-_ 

অপরিহার্যতার দিক দিয়া অভাবকে ১। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য, ২। আবামপ্রদ্ দ্রব্য ও ৩। বিলা'দিতার দ্রব্য-_এই তিন ভাগে ভাগ 
কর! হয়। প্রথমটি অপরিহাধ, কেননা এই অভাবগুলি পূরণ না হইলে মানুষ 
বাচিতে পারে না। আরামপ্রদ দ্রব্য লোকের কর্মক্ষমতা বুদ্ধি করিলেও 
উপষোগিত। অপেক্ষ। এইগুলির খরচ অনেক বেশী। বিলাসদ্রবোর কোন 
উপযোগ নাই বলিলেও চলে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবাগুলিকে 
আবার তিন ভাগে ভাগ কর! হয়; যথা, (ক) বীচিয়। থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য, (খ) কর্মক্ষমত। বজায় রাখিবার জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও (গ) অভ্যাসগত 
বা ব্যবহারসিদ্ধ দ্রব্য, যেমন অলংকার ব1*মৃল্যবান পরিচ্ছদ । স্থান-কাল- 
পাত্রভেদে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের দিক দিয়াই এই শ্রেণীবিভাগ করা 
হইয়াছে। 


চাহিদার সুত্র ও স্থিতিস্থাপকতা ৪৩ 


তাহাদের আভিজাত্য প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে অধিক স্বর্ণালংকান ব্যবহার 
করেন দ্বিতীয়তঃ, ফাটুক। বাজারে ( 9987৩ 11800 ) দেখা যায় যে, যখন 
কোন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে এই আশায় 
সকলে শেয়ার ক্রয় করিবার জন্ ব্যগ্র হয় অর্থাৎ শেয়ারের চাহিদ। বুদ্ধি পায় ও 
মূল্য হ্রাস পাইলে শেয়ারের চাহিদাও হ্রাস পায়। সুতরাং দেখা যায় যে, 
চাহিদ প্রধানতঃ মূল্যের উপর নির্ভর করিলে'ও সম্পূর্ণভাবে ইহার উপর নির্ভর 
করে ন1। ্‌ 

উপরে প্রদধিত চিত্র দ্বার! চাহিদার সুত্রটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্য। করা যায়। 
কখ রেখ ঘবার। দ্রব্যমূল্য স্থচিত হইতেছে ও কণ্ঠ রেখ দ্বারা দ্রব্যের চাহিদার 
পরিমাণ দেখান হইতে্র। যখন দ্রব্যমূল্য কট, তখন চাহিদার পরিমাণ হইল 
কচ। ইহার পর দ্রব্যমূল্য যখন কৃঠ-এ হ্থাস পাইল, চাছিদা কচ হহতে কছ-এ 
বৃদ্ধি পাইল। পপ এই বক্র রেখাটির দ্বার। মূল্যের সহিত চাহিদার বিপরীতমুখী 
সম্পর্ক দেখান হইন। 


চাহিদার স্থিতিস্থা পকতা--7718866165 ০? 7)6708710. 

চাহিদার সুত্র অনুসারে দেখা যায় যে, চাহিদা ও মূল্যের মধ্যে একটা 
বিপরীতমুখী সম্পর্ক রহিয়াছে । মুল্যের উত্থান-পতনে চাহিদারও উতান-পতন 
হয়। মুল্যের গ্রভাবে চাহিদার এই পরিবর্তন অর্থাৎ সংকোচন ও প্রসারণকে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বল। হয়। নুতরাং ঢাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিলে 
চাহিদা! ও মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মাত্র! বুঝায় । মূল্য-পরিবর্তনের ফলে যে 
হারে (86০) চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, সেই হা'রই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
সুচিত করে। 

কিন্তু চাহিদার এই পরিবর্তন মৃল্য-পরিবর্তনের সমান্থপাতিক নাও হুইতে 
পারে। অনেক সময় দেখ। যায় ঘে, মূল্যের সামান্য পরিবর্তনে অর্থাৎ হ্রাস- 4 
বৃদ্ধিতে চাহিদার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। উদ্দাহরণম্ববূপ বলা যাইতে পারে 
যে, যদি বেতারযস্ত্রের মূলা স্থাস পায় তাহা হইলে বহুলোকে ইহার ব্যবহার করিবে 
ফলে চাহিদ! বুদ্ধি পাইবে । অপগ্ল পক্ষে এমন অনেক জিনিস আছে যাহার মূল্য 
অত্যধিক পরিমাণে বুদ্ধি পাইলেও চাহিদার বিশেষ তারতমা হয় না। নিত্যব্যবহার্য 
ভ্রব্য লবণের দ্বাম দ্বিগুণিত হইলেও ইহার চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। 


৪৪. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্থতরাং বেতারযস্ত্রের চাহিদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু লবণের চাহিদা বিশেষ 
পরিবর্তনশীল নত্হ। মূল্যের প্রভাব উভয় দ্রব্যের উপর সমান নহে । 

এপ দ্রধ্য খুব কমই আছে, মূল্য-পরিবর্তনের ফলে যাহার চাহিদার একটুও 
পরিবর্তন হয় না। মুল্যের পরিবর্তন ঘটিলে মকল দ্রব্যের চাহিদার কিছু-ন- 
কিছু পরিবর্তন ঘটে, তবে এই পরিবর্তনের মংত্র। সর্বক্ষেত্রে সান নহে । এইজন্য 
অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, মূল্যের একট! নিদিষ্ট পতনে চাহিদার অধিক 
বা কম বৃদ্ধি এবং মূলোর একট! নির্দিষ্ট বৃদ্ধিতে চাহিদার অধিক বা কম হ্বাস__ 
তদনূসারেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আধিক্য বা স্বপ্লতা নির্ণাত হয়। (০ 
81598610165 01 0610210 10 2, 10711006 19 0086 02 8105011 2900201716 %&৪ 
619 90)001)6 0.017%)090. 1110192,599 1700]) 0 1168০ 10: 2 8150) 191] 


1) 100199, 810. 017011019])95 00001), ০৫ 116616 107 ৪, 1৮৩10 198 2] 07009,৮) 


চাহিদার গ্ছিতিস্থাপকতা কিসের উপর নির্ভরশীল-_7৪9$০7৪ ০৫ 
সা1191) 61891101865 0961808. 


কোন জিনিসের চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর 
করে £ 

১। প্রথমতঃ বল] যায় যে, স্থিতিস্থাপকত। সামগ্রীটির প্রকৃতির উপর নির্তর 
করে অর্থাৎ সামগ্রীটি অপরিহার্য কিনা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জীবন- 
ধারণের নিমিত্ত অপরিহার্য সামগ্রীগুলির চাহিদা অপরিবর্তনশীল, কেননা মূল্য 
বৃদ্ধি পাইলেও সেগুলির ব্যবহার বন্ধ করা যখয় না__যথা, লবণ। অপর পক্ষে 
বিলাস-ব্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা পরিবর্তনশীল । মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এই দ্রব্যগুলি 
ব্যবহার না৷ করিলেও চলে- যথা, গন্ধদ্রব্য | 

২। যে-সমস্ত দ্রব্য বিভিন্নভাবে ব্যবহার কর। যায়, যেমন বিদ্যুৎ, দে-সমস্ত 
দ্রব্যের চাহিদা লাধারণতঃ পরিবর্তনপীল। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে প্রত্যেকটির ব্যবহারে 
*মিতব্যয়িত! করিয়৷ ব্যয়সংকোচ সম্ভব হয়। 

৩। অভ্যাসগত ব্রব্যগুলির চাহিদ। সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয় হয়। মূল্য 
বৃদ্ধি পাইলে লোকে অনেক সময় অত্যাবশ্তকীয় দ্রব্যের ব্যয়মংকোচ করিয়া 
অভ্যাসগত দ্রব্য ব্যবহার করে। 

৪1. যে-সমস্ত দ্রব্যের উপযুক্ত পরিবর্তা সামগ্রী (858765625) পাওয়। 


চাহিদার স্ত্র ও স্থিতিস্থাপকতা , ৪৫ 


যায় সে-সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদ| পরিবর্তনশীল হয়। বাস্‌ ও ট্রাম একটির 
ভাড়া ঝুদ্ধি পাইলে লোকে অপরটি ব্যবহার করিবে। যর 

৫। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেক পরিমাণে লোকের আয়ের পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ যাহাদের আয় বেশী, মূল্যপরিবর্তনে তাহাদের 
চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। স্বপ্প-আয়ের লোকের চাহিদাই মূলোর হ্াস- 
বৃদ্ধিতে অধিকতর প্রভাবিত হয়। 

৬। যে-সমস্ত দ্রধোর উপর লোকের আয়ের অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ 
বাযয়িত হয়, মুল্যের পরিবর্তনে সে-সমস্ত দ্রব্যের চাহিদার বিশেষ তারতম্য 
হয় না। 

৭। যে-সমস্ত দ্রব্যের মূল্য পুর্ব হইতেই অত্যধিক রহিয়াছে, সে-সমস্ত 
দ্রব্যের মূল্য পুনরায় র্থিষ্পাইলে চাহিদ। কম হয় কিন্ত বল্পমূল্যের দ্রব্যের মূলা 
যদি আরও হ্রাস পায় তাহা হইলেও তাহার চাহিদার সাধারণতঃ কোন পরিবর্তন 
ঘটে না। 


স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ _11988819105617% 01 1919,9610165. 


মূল্যের পরিবর্তনের ফলে সকল দ্রব্যেরই চাহিদার অল্পবিস্তর পরিবর্তন 
ঘটে। কিন্তু চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা সর্বক্ষেত্রে সমান নহে।' 
স্থতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা কি উপায়ে 
জান] যায় তাহাই হইল সমস্ত। । এই সমস্য! সমাধানের দুইটি উপায় উত্ভাবিত 
হুইয়াছে। রী 

গ্রথম পদ্ধতি অনুসারে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে হইলে দ্রব্যটির 
মূল্যবৃদ্ধির পূর্বে ও পরে দ্রব্যটির জন্য যে-পরিমাণ ব্যয় কর! হইয়াছে তাহার তুলনা 
করিয়! স্থিতিস্থাপকতাকে তিন ভাবে প্রকাশ করা যায়। 

১। মূল্যপরিবর্তন হইলেও সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবতিত থাকিলে. 
তাহাকে 8216 6188610165 বা স্থিতাস্থাপকতার স্থিতাবস্থা! বল! হয়। 

২। স্থিতিগ্থাপকত। স্থিতাবস্থার উধ্বে যায় তখন, যখন মৃল্যগতনের ফলে 
সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি গায় অথব। মূল্যবৃদ্ধির ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ হাঁস 
পায় ( £696০: 6080, 00165 ), 

৩। স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থ! নিয়াভিমুখা হয় তখন, যখন মূল্যবৃদ্ধির ফলে 


চু 


৪৬. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ বুদ্ধি পায় 'গথব! মৃল্যপততনের ফলে সমগ্র বঢ়য়ের পরিমাণ 
হাস পায় ([4683 (112) 000165), 

নিম্নলিখিত তালিক! হইতে স্থিতিস্থাপকতার উপরি-উক্ত তিনটি বিভিন্ন রূপ 
স্পষ্টতর হইবে__ 


মূল্য চাহিদার পরিমাণ সমগ্র ব্যয় 
৬ টাকা ৯ ৫৪ টাক! 
৪] ১২ ৫৪ » 

৪ ১ ১৪ * ৫৩ ৯ 

৩ ১৫ ৪৫ ৯ 


(১) উপরি-উক্ত তালিকায মূল্য যখন ৬ টাকা” হইতে ৪1০ টাকায় হাস 
হইতেছে তখন চাঠিদার পরিমাণ ৯ হইতে ১২ বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু সমগ্র ব্যয়ের 
পরিমাণ নিদিষ্ট রহিয়াছে । ইহার দ্বার স্টিতিম্থাপকতার স্থিতাবস্থা (11 
912860185) সূচিত হইতেছে । (২) মূল্য ৪0০ হইতে যখন ৪ টাকায় হ্রাস 
পাইতেছে, তখন চাহিদার পরিমাণ ১২ হইতে ১৭ বুদ্ধি পাইয়া সমগ্র ব্যয়ের 
পরিমাণ ৫৪ হইতে ৫৬এ বুদ্ধি পাইয়াছে। ইহা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার 
উধর্বাভিমৃখী গতি বুঝাইতেছে। (৩) মূল্য যথন ৪ টাকা হইতে ৩ টাকায় হাস 
পাইল, তখন চাহিদার পরিমাণ ১৪ হইতে ১৫ বৃদ্ধি পাইলেও সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ 
৫৬ হইতে ৪৫ হ্রাস পাইল । ইহা! স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার নিয়াভিমুখী গতি 
বুঝধাইতেছে। 

স্থিতিস্থাপকত। পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল যে, মুল্য-পরিবর্তনের হারের 
সহিত চাহিদা-পরিবর্তনের হারের তুলনা! করিতে হইবে । মূল্য যর্দি এক- 
চতুর্থ/ংশ হারে বুদ্ধি পায় আর সেই অন্থপাতে চাহিদাও যদি এক-চতুর্থাংশ হারে 
স্বাস পায় তাহ। হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা (8076 6188610165) 
“ বল। হয়। কিন্তুমূল্যযদি এক-চতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা যদি 

এক-চতুর্থাংশেরও অধিক হাল পায় তাহা হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার 
স্থিতাবস্থার উধবর্ণভিমুখী গতি বল! হয়; আর চাহিদা যদ এক-চতুর্থাংশের কম 
হাস হয় তাহ! হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার হিতাবস্ার নিম্নাভিমুখী 
গাতি বল! হয়। 


চাহিদার হৃত্র ও স্থিতিস্কাপকতা ১৪৭ 


চাহিদ1 পরিবর্তনের ছার 


তিস্থাপকতা - প্র 
৪ & ৰ ৃ মূলা পরিবর্তনের হার 





২নং চিত্র 
কখ রেখ! পরিবর্তন চাহিদার পরিমাপক। গ্ীঘ রেখা অপরিবর্তনশীল চাহিদার 


পরিমাপক । 

১। যখন মূল্য পরিবর্তন হারের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের হারের তুলনা 
করিয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্থির করা হয় তখন তাহাকে মূল্য পরিবর্তনজনিত 
স্থিতিস্থাপকতা! (1201০6-6128610165) বলা হয়। মুল্যের সামান্ততম পরিবর্তনেও 
চাহিদ-রেখার প্রতিবিন্দৃতে কি পরিমাণ পরিবর্তন হইবে তাহ! নির্ণয় কর হয়। 


২। আয়ের পরিমাণ পরিবতিত হইলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে ।* 
আয় বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূলা যদ্দি অপরিবর্তনীয় থাকে তাহা! হইলে অনেক সময় 
কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার, আয় হাস পাইলে কোন কোন 
দ্রব্যের চাহিদা কম হয়, যেমন বিলাস দ্রব্য। আয় পরিবর্তন হারের সহিত 
চাছিদা! পরিবর্তনের হারের অনুর্পাতকে আয়ের পরিবর্তনজনিত চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ বল। হয়। 
চাছিদ1 পরিবর্তনের হার | 
আয় পরিবর্তনের হার 

৩। যুক্ত চাহিদা দ্রব্য ও পরিবর্তী সামগ্রীর ক্ষেত্রে উভয় জুব্য একসপ সম্পর্ক-4 
যুক্ত হইতে পারে যে, একটির মূলা পরিবতিত হইলে অপরটির মূল্য পরিবর্তিত 
না হইয়াও দ্রব্টির চাহিদা পৃরিবতিত হইতে পারে। একটি দ্রধ্যের মূল্য 
পরিবর্তনের ফলে অপর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার পারম্পরিক 
স্থিতিস্থাপকত| (0085 618861916) যল। হয়। 


স্থিতিস্থাপকতা। ». 


৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


লকওর চাহিদা গিবতলের হার 
হিটার খ-এর মূল্য পরিবর্তনের হার 
চাহিদার সূত্র ও চাহিদার স্থিতিস্থাপ কভা-_179],9 0179670800 


8180 77189619165 01 10677)81)0, 

চাহিদার সুত্র মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক সুচিত করে। এই সুত্র অন্নুসারে 
অন্তান্ত অবস্থ৷ অপরিবর্তনীয় থাকিলে, মূল্য হাস পাইলে চাহিদ1 বুদ্ধি পায় ও 
মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হাস পায়। কি পরিমাণ মূল্য হাস পাওয়ার ফলে কি 
পরিমাণ চাহিদার বুদ্ধি হইবে এবং কি পরিমাণ মৃল্যবুদ্ধির ফলে কি পরিমাণ 
চাহিদার হাস হইবে--ইহা হ্ুত্রটির দ্বার] ব্যাখ্যা করা যায় না। চাহি] ও 
মূল্যের সম্পর্ক যে বিপরাতমুখী-_চাহিদার স্থত্র হইছে শুধু ইহাই জানা যায়। 
মুল্যের পরিবর্ভনে চাহিদার কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাহা! একমাত্র চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতার সিদ্ধান্ত দ্বার জানিতে পারা যায়। মুল্যের উত্থান-পতনে বিভিন্ন 
দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কিভাবে পরিবতিত হইবে তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার 
দ্বার! স্থচিত হয়। স্থৃতরাং চাহিদার সুত্র চাহিদা ও মূল্যের বিপরীতমুখী সম্পর্ক 
বুঝায়-_স্থতরাং এই সম্পর্ক হইল গুণবাচক (০১৪০1169650) । অপরপক্ষে, 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকত মূল্যের সহিত চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক স্থচিত করে। 
স্গতরাং এই সম্পর্ক পরিমাণ-বাচক (৫১০৭)6126159) | 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। সংজ্ঞার বাস্তব উপযোগ-_-78০66৪1 
[06115 01 60৪ 001892106 01 79189610165 01 [)61708170. 


অর্থনৈতিক তত্ব হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া ব্যতীত এই সংজ্ঞাটির বাম্তব 
উপযে।গিতাও কম নহে। মূল্যপরিবর্তনের প্রতিক্রিয়৷ কিভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের 
চাহিদার উপর কারধকরী হয়, তাহা! এই সংজ্ঞাটির সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। 
করধার্ধ-ব্যাপারে সরকারা নীতি নির্ধারণেও এই সংজ্ঞাটি বিশেষ সহায়ক হয়। 
“করধার্ধ-ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্ধারণকালে এই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার 
পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। চাহিদা যদি অপরিবর্তনীয় হয়, তাহা 
হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিক্রয়ের পরিমাণ হাস করিয়াও মুল্য বৃদ্ধি করিতে 
পারে। কিন্তু চাহিদ| ঘদি পরিবর্তনীয় হয়, তাহ হইলে মূল্য হাস না করিলে 
অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিয়। অধিক মুনাফার সম্ভাবন! থাকে না । শ্রমিকের 


চাহিদার সুত্র ও স্থিতিগ্বাপকভা ৩৯ 


ম্ুরি নির্ধারণ-তত্বেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। যদি কোন জাতীয় শ্রমের 
চাহিদ! স্তপরিবর্তনীয় হয়, তাহ1 হইলে মঞ্জুরি বুদ্ধি কর! অপেক্ষারুত স্হজ হয়। 
এতঘ্যতীত ৫বদদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ-নির্ণয়ে এই সংজ্ঞাটি 


সহায়ক । 


ভোগোঘ ত-_-001098708679 9 আ]শুট] ৪৪. 

ধনবিজ্ঞানে অধ্যাপক মার্শালের অবদানগুলির মধ্যে ভোগোদ্বত্ত অন্ততম। 
যখন কোন ক্রেতা কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তখন সে দ্রব্যটির জন্ত একটি 
মূল্য দিতে প্রস্তত থাকে ; কিন্ত যদি সে তাহার নিজত্ব মূল্য অপেক্ষা! কম মূল্যে 
দ্রব্যটি ক্রয় কবিতে পারে তাহা হইলে এর দ্রব্যটি ঘল্পমূল্যে ক্রয় করিষ। তাহার 
কিছু উদ্বত্ত থাকে, যাহ! ঞঈ অন্য কোন দ্রব্য ক্র করিযা ব্যয় করিতে পারে। 
একটি দ্রব্য ক্রয় করিয়৷ ক্রেতা ৫ম অতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করে, তাহাকেই 
ভোগোদছুত্ত নামে অভিহিত কর! হয়। মার্শাল বলেন, ক্রেতার ক্রয় করিবার 
আগ্রহ এত অধিক যে, একটি দ্রব্য ক্রয় না করিয়া চলিষা যাঁওয়। অপেক্ষা অধিক 
মূল্যে উহ! ক্রয় করিতে ইচ্ছুক । যদি এক্সপ ক্ষেত্রেসে তদপেক্ষ। কম মূল্যে এ 
দ্রব্যটি পায়, তাহ! হইলে ক্রেতার আগ্রহ দ্বার] নির্ধারিত মূল্য ও যে মূল্যে সে 
্রব্যটি পাইতেছে, এই উভয়ের পার্থক্য হইল ভোগোদ্তেের পরিমাপক । (410৩ 
5989৪ 06 61)9 10109 11101) 1) 01110 10০ ভা1111106 6০9 1095 96100 
61191) 20 161,006 6178 681116 ০5০1 61796 1101) 159 26659115৫09 
[085 18 6016 9001101010 [78980179 01 61018 ৪071)109 98618190600. 18 


009 199 ০81160. 00178010973 9110168-) 


সংক্ষিগ্তসার 


চাহি ও চাহিদার সুত্র 
ধনবিজ্ঞানে দাম ছাড়া চাহিদা হয় না । চাহিদার অর্থ হইল একট! নির্দিষ্ট 
মূল্যে লোকে যে পরিমাণ দ্রব্য কিন্কিতে ইচ্ছুক থাকে । দ্রব্য-মূল্যের পরিবর্তনে 
চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। সাধারণতঃ মূল্য কমিলে লোকের চাহিদ। বাড়ে এবং 
মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। ইহাকে চাহিদার নিয়ম বঙা! হয়। 
৪ 


৫০, বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


চাহিদার স্ফিভিস্থাপকত। ও ইহ। কিসের উপর নির্ভর করে ? 

মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মূল্য-পরিবর্তনের সহিত 
চাচিদার এই পরিবর্তনের সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত| বলা হয়। মুল্যের 
সামান্য পরিবর্তনে চাতিদার যদ্দি বেশী পরিবর্তন হয় তাহ হইলে এই চাহিদাকে 
স্থিতিস্থাপক চাহিদ1! বল! হয়। মুল্য একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদার যদি 
বিশেষ কোন পরিবর্তন ন1 হয়, তাহা হইলে এই চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক 
চাহিদা বল! হয়। সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য, বিকল্প দ্রব্য, একাধিকভাবে ব্যবহার- 
যোগ্য দ্রব্যগুলির চাহিদ! হইল স্থিতিস্থাপক | নিত্যপ্রয়োজনীয় ভ্রব্য, অভ্যামগত 
দ্রব্য প্রভৃতিব চাহিদ! হুইল অস্থিতিস্থাপক । একচেটিয়! ব্যবসায়ী দাম ঠিক 
করিবার সময় ও সরকার কর বসাইবার সময় ্রব্যটির চাহিদা স্থ্তিস্থাপক বা 
অস্থিতিস্থাপক তাহ1 বিবেচনা করে। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


৬1790 40 9০ 10697 05 চ14১62525 0 106109780 ? 

[5 036 06238150. 02 05৪ £01107206 ০0020003825 6195010 02 17)61985180 ? 
(32 158597)5 0£ 901: 2175৬/21. 

(৪) 9910 (9) 2৪৫10, (০) "752 নু, 5, (05922) 1961. 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। বলিতে কি বুঝ? নিক্নলিখিত ভ্রব্যগুলির চাহিদ! স্থিতিষ্থাপক বা 
অস্থিতিস্থাপক যুক্তি দ্বার! বুঝাইয় দাও । 
(ক) লবণ, (খ) বেতার যন্ত্র, €গ) চ]। 
উ$--কোন দ্রব্যের মূল্য বাডিলে বা কমিলে দ্রব্যটির চাহিদার হ্রাস ব৷ বৃদ্ধি ঘটে। কিন্ত 
ভ্রব্যটির মুল্য যে হারে বাঁড়ে ব! কমে চাহিদ| সেই হাতে কমে ঝ| বাড়ে না । এমন অনেক দ্রব্য আছে 
যাহার দাম সামান্য কমিলেই লোকে তাহা৷ বেণী পরিমাণে কেনে আবার অনেক দ্রব্য আছে যাহার 
দ্বাম বাড়িলে ব। কমিলেও মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় ন!। সুতরাং 
মূল্য পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদ1 বিভিন্নরপে পরিবতিত হয়। মুল্যের পরিবর্তানের 
সহিত চাহিদ। পরিবর্তনের যে সম্বন্ধ তাহাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ বলা হয়। 
মূল্য একটু বৃদ্ধি পাইলে যে সমস্ত ভ্রব্যেকর চাহিদা! বেশ কিছু হ্রাস পার ও মূল্য একটু হ্বাস পাইলে 
চাহিদা! যখন বাড়িয়া! যায়, তখন এই ধরণের চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা! বল! হয়। মুল্যের 
সামান্ত পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যখন বেপী হারে ধাড়ে ব| কমে তখন চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক 
চাঁছিদা (51850 79622813) বল হয়। উদ্দাহরণন্বর]া বল! বায় যে, দাম একটু কমিলে বেতায় 
বস্ত্র চাহিদ। বৃদ্ধি পায় কাল্নণ বেতার যন্ত্র হইল বিলান হ্রব্য। ৫ 
কিন্ত এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহার মুল্যের একটু পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার বিশেষ 


চাহিদার হুত্র ও স্থিতিস্থাপকত! ৫১ 


পরিবর্তন হয় না। মুল্যের পরিবর্তনে যে সমস্ত ক্ষেত্রে চাহিদার খুব সামান্য পরিবর্তন ঘটে, সেই 
সমস্ত ম্হিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ( 113619512০ 15229150 ) বল] হয়, যেমন, চাউল, লবণ 
প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মূল্যের পরিবর্তনে বিশেষ পরিবতিত হয় না। আবার যে 
সমস্ত দ্রব্যের বিকল্প বা পরিবর্তী সামগ্রী আছে, যেমন চ।, সে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা সাধারণতঃ 
স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ ভ্রব্যটির মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে লোক বিকল্প দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে। 

/%. 9096 2130. 6301217) 036 1727 0 1)61081) চন, ৪. (0০০902.) 196] 092205 

চাহিদার সুত্রের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। 
উঃ-_ক্রমহাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে দেখা যায় যে, ভোগের ক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের মাত্রা 
বৃদ্ধি পাইলে পরবর্তী মান্ত্রাগুলির উপযোগ কমিতে থাকে । উপযোগ কমিবার ফলে কম মূল্য না 
হইলে ক্রেতা আর সেই দ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্রা! ক্রয় করিবে না। চাহিদার সুত্র হইল £ অবস্থার 
পরিবর্তন না ঘটিলে মুল্য কুলে চাহিদ। বাড়ে এবং মুল্য বাঁড়িলে চাহিদ1 কমে (7056 820007 
61778150760 21701225655 57401 12,191] 172 01010০6 2130. 0:12317)151525 71012 8. 1256 £12 02856 
90367 01217)58 7510917826 056 5৪006 )। সুতরাং চাহিদার সু্রটিকে ক্রমহ্াসমান উপযোগ 
সুত্রের উপসিদ্ধান্ত বলা যইতে পারে । এই সুত্রটি মূল্য ও চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক নির্ধারণ করে 
অর্থাৎ মূল্য কমিলে চাহিদ। বাড়ে বা মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। 
অন্যান অর্থ নৈতিক শুত্রের গ্ঠায় চাহিদার সুত্রটিও সর্তাধীন। প্রথমতঃ, ধরিয়৷ লইতে হইবে ষে 

ক্রেতার রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি অপরিবত্তিত আছে। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার আয়ের পরিমাণ ঠিক 
থাকা চাই। এইগুলির পরিবর্তন ঘটিলে মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে । * 

মূল্য হাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহার প্রথম কারণ হইল যে, মুল্য কমিলে 
বে ক্রেতাগণ পূর্বমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিত, তাহার বর্তমান হ্থাসপ্রাপ্তড মুল্যে অধিক পরিমাণ ক্রয় 
করিবে। দ্বিতীয়তঃ, মুল্য হাল পাইলে যাহারা পূর্বমুল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে অক্ষম ছিল, বঙমান 
স্বল্পমূল্যে তাহারাও ক্রয় করিবে কেনন! বতষ্ঠান হাসপ্রাপ্ত মূল্য তাহাদের প্রান্তিক উপযোগের সমান 
হইবে। 


স্হস্ম আঅম্্যান্ 
উৎপাদনের উপাদান 
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উগ্পাঞ্চনের উপাদ্দান-__086%078 01 ৮১০৫ ৪০61০] 

মান্ষের অভাব মিটাইবার ক্তন্ত কোন কিছু ঠতয়ারী করিতে হইলে যাহা যাহ? 
প্রয়োজন, সেগুলিকে উত্পাদনের উপাদান বা উপকরণ বল! হইয়া থাকে । ধান 
হইতে ভাত হয় এবং ভাত খাইয়াই আমাদের দেশের “লাক সাধারণতঃ বাচিয়। 
থাকে । ম্থতরাং ধান উৎপাদন করিতে হইলে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন তাহ! 
আলোচনা করিলে উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণ কর! যায়। প্রথমতঃ, 
জমি ছাড়া ধান হয় না। মুতরাং ধান ঠয়ারী করিতে হইলে প্রথম উপাদান 
হইল জমি? ভুমি বা মাটি এবং উহার উর্বরতা অর্থাৎ মাটির উৎপাদিকাশক্তি । 
জমি ও ইহার উতপাদ্দিকাশক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের পর্ধায়তুক্ত-_মনুস্য্ নছে। 
গধু জমি হইলেই ধান তৈয়ারী হয় না। ধান তৈয়ারী করিতে হইলে জমি চাষ 
করিতে হয়, এজন্য কষি-শ্রমিকের প্রয়োজন হয় । মুতর!ং প্রকৃতিদত্ত জমি হইতে 
ধান উৎপাদন করিতে হইলে মানুষের শ্রাম নিতান্ত প্রয়োজন । এইজন্ ভূমি ও 
শ্রম এই ছুইটিকে উৎপাদনের মূল উপাদান বল! হয় ? একটু চিন্তা করিয়। 
দেখিলে বুঝিতে পার! যায় যে» শুধু ভূমি৭ ও শ্রমের দ্বারা সব সময়ে সব রকম 
উৎপাদন সম্ভব নয়। চাষ করিতে হইলে লাঙ্গল, বলদ, বীজধান, সার প্রভৃতির 
প্রয়োজন হয়। এগুলি ছাড়! শুধু ভূমি ও শরম ফলপ্রন্থ হয় না। লাঙ্গল, বলদ» 
বীজধান, সার গ্রভৃতিও উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী। এগুলিকে বাস্তব মুলধন 
বল! হয়। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ পর্ধস্ত মানুষ 
নানাবিধ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিতেছে । সভ্যতা-বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মাচুষের অভাবের সংখ্য1 ও বৈচিত্র্য বুদ্ধি পাইয়াছে। জটিল যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে বহুসংখ্যক শ্রমিককে একত্র সমাবেশ করিয়া উৎপাদনশব্যবস্থা! পরিচালিত 
হয়। উৎপাপন-ব্াবস্থা পরিচালনা! করিবার অন্ত একদল লোক চাই, যাহারা 
আরভ্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে। 


উৎপাদনের উপাদান ১ :€৩ 


ইাদিগকে বাবস্থাপক, পরিচালক বা সংগঠক বলা হয়। সুতরাং উৎপাদনের 
জন্ত চরিটি উপাদান আবশ্যক 7 যথা, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবৃস্থাপন]। 

উপরি-উক্ত চাঁরিটি উপাদানই উৎপাদন-কার্ষে অপরিহার্য। কিন্তু সকলের 
গুরুত্ব সমান নহে। আদিম যুগে মানুষ যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত, 
তখন প্রাকৃতিক সম্পদই ছিল তাহার অভাব মিটাইবার প্রধান উপকরণ। কৃষিষুগে 
ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল । পরবর্তী যন্ত্রশিল্পের যুগে মূলধনের প্রাধান্য বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে ও শ্রমের গুরুত্ব কমিতে থাকে । বর্তমান যাস্ত্রিক যুগে বিশেষ 
করিয়া বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের ফলে ব্যবস্থাপনা-কার্ষের গুরুত্ব বুদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্তমানে ভূমি, শ্রম ও মূলধন যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন- 
কার্খ-পরিচালনার কষমূত্যার উপর উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ 
নির্ভর করে। সুতরাং উপাদানগুলির মধ্যে ব্যবস্থাপকের কার্ধই শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়াছে। ৃ 


ভুমি ও ইহার উত্পাদ্দিকা-শক্তি-7,508 ৪00 16৪ 770000115115 

ভূমি বলিতে ধনবিজ্ঞানে যাবতীয় প্রকৃতি-দত্ব পদার্থ ও নৈসগিক শক্তি বুঝায়। 
ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা__এই চারিটি হইল উৎপাদনের অপরিহার্য 
উপাদান । উৎপাদনের উপাদান হিসাবে অন্যান্ত উপাদানগুলি হইতে ভূমির কুছ 
পার্থক্য দেখা। যায়” 


ভূমির বৈশিষ্ট্য--0778789657186198 01 1,270 

১। ইহার সরবরাহ সীমাবন্ধ। মূলধনের পরিমাগ ব! শ্রমিকের সংখ্যা 
অন্ততঃ দর্খ মেয়াদে বৃদ্ধি কর! যায়, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের আয়তনের 
বিশেষ হ্রাস-বুদ্ধি করা যায় না । 

২। দ্বিতীয়তঃ, ভূমির কোন উৎপাদন-খরচ নাই। ইছ। গ্ররুতির দান 
হিসাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু ভূমি প্রকৃতির দান হইলেও কৃষিকার্ধ, বাসস্থান. 
নির্মাণ বা অন্ত যে-কোন উদ্দেশ্টেই হউক ন! কেন, ভূমির সংস্কার করিতে হয়। 
ভূমির অবস্থান, জলবাম্ু ও আদিম উর্বরতা-শক্তির জন্ত কোন ব্যয় না হইলেও 
ভূমিকে ব্যবহারধোগ্য ও ইস্ভার উৎপাদিকা-শক্তি বুদ্ধি করিবার জন্য উৎপাদন- 
ব্যয় প্রয়োজন হয়। এদিক দিয়! দেখিতে গেলে ভূমিরও একটি উৎপাদন-বায় 
আছে। | 


৫৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। ভূমির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইছার গতিশীলতার অভাব । শ্রমিক ও 
মূলধনের মত সহঙ্সগ্রাপা স্থান হইতে ভূমি দুশ্রাপ্য স্থানে স্থানাস্তর করা যাঁয় না । 
এইজন্ত জমির খাজনার পার্থক্য দেখ! যায়। 

৪।| চতুর্থতঃ, বিভিন্ন জমির উৎপার্দিকা-শক্তি ও অবস্থান-পরিবেশের এত 
পার্থক্য দেখ! যায় যে, একথণ্ড জমি অন্তথণ্ড জমির পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে 
ন|। একজন শ্রমিকের পরিবর্তে অপর একজন শ্রমিক নিযুক্ত করা চলে, কিন্ত 
একথগড জমির পরিবর্তে অন্তথণ্ড জমি সর্বতক্ষত্রে সমান উৎপাদন ন। করিতেও 
পারে। ম্ৃতরাং জমির ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে অপরটির ব্যবহার চলে না। 

পঞ্চমতঃ, ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-বিধি ( [48 
01 70110)110191)01)5 19601)9) আরম্ভ হয়। - 


ভূমির উৎপার্দিকাশক্তি কিসের উপর নির্ভর করে-_78০6075 
09697711188708 106 007.00000615165 01 1,810 


১। নৈসগিক কারণ-_-18607:8] 1806015 
নৈসগিক কারণেই সাধারণতঃ বিভিন্ন জমির উৎপাদিক1-শক্তির পার্থক্য দেখ 
ষায়। ভূমির রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, নদী, হুদ, 
সমুদ্র বা পবৰতের নৈকট্য উতৎপার্দিকা-শক্তিকে খিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। 
ইহার উপর মান্গষের বিশেষ কোন হাত নাই। নৈসগিক কারণে গঙ্গানদীর 
ব-ছ্বীপ অঞ্চল উর্বর আর রাজপুতাঁন1 অঞ্চল অনুর্বর | 
২। মানবীয় কারণ ন্‌ 0009 19,060 $ 
মানুষের চেষ্টা ও জমির উৎপার্দিক!-শক্তি পরিবতিত হইতে পারে। বর্তমান 
যুগে মান্য নান! বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া জমির উৎপাদিক-শক্তি বৃদ্ধি 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, জলাভূমি হইতে জল 
নিফাশন করিয়া, ও স্থানভেদে নানাভাবে সেচব্যবস্থার সবার জলাভূমি বা মরম্ভূমি 
উর্বর জমিতে পরিণত কবিিতেছে। 
৩) ভোঁগোলিক কারণ-_ 06029070195] ০6০ 
অমির উৎপার্দিকা-শক্তি অনেক স্থলে জমিন্ত অবস্থান-স্থলের উপর নির্ভর 
করে। খারাপ জমি শহরাঞ্চলের নিকটে হইলে দূরের, ভালজমি অপেক্ষা 
অধিকতর উৎপাদনক্ষম বলিয়! ধরা যায়। জমির এই উৎ্কৃষ্টতা যোগাযোগ-ব্াবস্থা 
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ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ যোগাযোগ-ব্যবস্থার আশাতীত 
উন্নতি গ্াাধন করিয়া বর্তমানে বছু অব্যবহার্ষয জমিকে প্রথয় . শ্রেণীর জমিতে 
পরিণত করিয়াছে । 


উও্পাদন-বিধি (148৪ ০1 2660179 ) 


১। ক্রুমন্তাসমান উদ্পাদন-বিধি-_ হর 01 1)017111118111786 1২909 

জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের চাহিদ| বুদ্ধি পাইলে অধিক ফসল উৎপাদনের 
প্রয়োজন হয়। অধিক ফসল উত্পাদন করিতে গেলে হয় বেশী জমি চাষ করিতে 
হয় নতুব! চাষ-করা জমি আরও গভীরভাবে অর্থাৎ অধিক ব্যয়ে চাষ করিতে হয়। 
কিন্ত কোন নিদিষ্ট-পরিক্দণ জমিতে যদি ক্রমাগত বেশী হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ 
কর! হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বাঁড়িলেও যে হারে 
শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ কর! হয় সে হারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ন!। 
শ্রম ও মুলধন-বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপন্ন ফমল-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে । কৃষিক্ষেত্রে 
একই পরিমাণ জমিতে ছ্িগুণ পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া দ্বিগুণ ফসল 
পাওয়। যায় না। তাহ হইলে স্বল্প পরিমাণ জমি গভীরভাবে চাষ করিয়া বহু- 
লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা! করা সম্ভব হইত । মার্শাল নিযলিখিতভাবে এই; 
বিধিটির সংজ্ঞা! নির্ধেশ করিয়াছেন £ “10 11507888927 606 ০091080910৫ 
18000 2001160. 11) 6179 011262020 0৫ 19100. 09/0895 11) 661)67:8) & 1985 
6) 01:000:100869 10018959 21) 6106 8050016 0% 09009 1219৫ 
11101999 16 19010911560 90100105716) ৪7 17101050791 21. 6019 ৪৮ ০1 
8%019816076.৮ নিক্নলিখিত উদাহরণ দ্বার! ক্রমহ্াসমান-উৎপান-বিধির কার্ধ- 
কারিত! দেখান যাইতে পারে £ 


জমির পরিমাণ- শ্রম ও মূলধনের মাত্র সমগ্র উৎপন্ন পরিমাণ__অতিরিক্ত উৎপন্ন 


এক বিঘ। 8 তি ৯০ মণ তি রর 
রঃ ৫ 4”৫ ০০ ১০ ২৫ » ১৫ মণ 
্ ৪7884 ৩৫ % চিত 
টি ৫৫-4৫-4৫২০ ৪৩ » ৮5 


উপযুর উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে, প্রথমতঃ, এক বিঘা জমিতে যদি ৫ 
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মাত। শ্রম ও মূলধন দেওয়া! হয়, তাহা! হইলে ১* মণ ফদল পাওয়! যায়। দ্বিতীয় 
বার যদি শ্রম. ও মূলধনের মাত্র! ছিগুণ কর! হয় তাহ। হইলে প্রথম মাত্রাংহইতেও 
অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইতে পারে । প্রথম মাত্রা প্রয়োগের ফলে ১* মণ, 
দ্বিতীয় মাঞ্রা প্রয়োগের ফলে ২৫ মণ অর্থাৎ ১৫ মণ বুদ্ধি পাইল । তৃতীয় ও চতুর্থ 
মাত্রা প্রয়োগের ফলে সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বাড়িলেও বুদ্ধির মাত্রা কমিয়া থা- 
ক্রমে ১০ ও ৮ মণে পরিণত হইয়াছে । এইরূপে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার শ্রম ও 
মূলধন-বৃদ্ধির হারের সমাল্গপাতিক হয়, না অর্থাৎ উৎ্পাদন-বৃদ্ধির হার কমিতে 
থাকে । নিয়ে দেওয়া রেখাচিত্রের সাহাযো ক্রমহ্াসমান বিধিটি সুস্পষ্ট কর 
যাইতে পারে। ূ 

কগ রেখা দ্বার! প্রযুক্ত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ দেখান হইয়াছে এবং কখ 
রেখ! দ্বারা অতিরিক্ত উত্পাদন-পর্িমাণ দেখান হুইয়াছে। জমি উপযুক্তভাবে 
চাষ না হওয়ার কারণে অধিক মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া অন্ুপাতের অধিক 
ফসল পাওয়া যাইতে পাবে। মূলধন ও শ্রমের অন্থুপাতে ফদল-বৃদ্ধি পৃছ বক্র 
রেখ দ্বারা দেখান হইয়াছে । যখন কচ পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয়, 
তখন চর্চ পরিমাণ ফদল পাওয়। যায়। যখন কছ পরিমাণ প্রয়োগ করা হয়, 





কবি চছু তু ঝ গা 
তখন ছর্ছ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্ ইছার পর যদি কজ ও তার পর কঝ 
পরিমাণ শ্রম ও মূলধন দেওয়া হয়, তাহ! হইলে উৎপাদন-বুদ্ধির হার হাস পায়। 
তাই রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে, প হইতে ছ পর্বস্ত বক্র রেখাটি উর্ধাতিমুখী, 
কিন্ত “হইতে ঝ পর্বস্ত ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী। 
ক্রমহ্থাসমান উৎপাদন-বিধি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জমি হইতে অধিক 


উৎপাদনের উপাদান £৭ 


উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয়ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়। প্রথম বার 
১০ টাক্কা ব্যয় করিয়। যদি ১০/০ মণ পাওয়। যায় তাহ! হইলে প্রতিমণের অন্ত 
১২ টাক বায় হয়। দ্বিতীয়বার ১০+-১০-২০২ টাকা ব্যয় করিয়া! যদি ১০4৭ 
-১৭ মণ পাওয়। যায়ঃ তাহ! হইলে প্রতিমণ উৎপাদনের ব্যয় হয় ২০-+১৭স্প্রায় 
১ টাক! ১৮ নয়! পয়সা । এইরূপে প্রতিবার জমি হইতে অধিক ফলল উৎপাদন 
করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশঃ বুদ্ধি পায়। গভীর চাষ ও ব্যাপক চাষ এই 
উভয় ক্ষেত্রেই এই বিধিটি কার্ধকরী হয়। যদি কোন চাষী তাহার হ্ল্পপরিমাণ 
জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে বা অধিক পরিমাণ জমিতে 
সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে-_তাহা হইলে এই উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমহাস- 
মান উৎপাদন-বিধি কার্ষকরীী হ্য়।” 


ব্যতিক্রম- _7.870169670708 

ক্রমহাসমান সুত্রটির কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, 
চাষবাস-প্রণালীর যদি উন্নতি হয় 'এবং এই উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি যদি জমিতে 
প্রযুক্ত হয়, তাহা! হইলে উত্পাদন-পরিমাণ না কমিয়! বাড়িতে পারে অর্থাৎ 
অতিরিক্ত পরিমাণে উত্পাদন করিতে ব্যয় হ্বাস হইবে । ভারতের কৃষিকার্ধে এই 


ক্রমহ্রাসমান বিধিটি কার্যকরী দেখ! যাঁয়। কিন্তু ভারতে যদ্দি টজ্ঞানিক পদ্ধতিতে " 


উন্নত ধরণের কৃষিব্যবস্থ। প্রবর্তিত কর] যায়, লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্রাক্টর দ্বারা চাষ 
কর! হয়, সেচব্যবস্থার দ্বারা জমিতে জল দিবার ব্যবস্থ! হয় ও বৈজ্ঞানিক সার 
প্রয়োগ কর! হয়, তাহা হইলে বিঘুপ্রতি জমিতে ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। চাষবাসের প্রণালী অপরিবতিত রাখিয়া অধিক শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ 
করিলেই জমিতে ক্রমহাসমান উৎপাদ্দন-বিধি কার্যকরী হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, কোন জমি যদ্দি পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন দ্বারা চাষ কর! 
না হইয়া থাকে, তাহ! হইলে এই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ 
করিয়া টাষ করিলে অধিক ফসল পাওয়া যাইতে পারে । কিন্তু চাষ করিবার জন্তু 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রয়োগ করিলে, শ্রম ও 
অর্থবায়ের তুলনায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
শ্রম ও মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রধুক্ত হইলেই উৎপন্নের পরিমাণ হাস পাইতে 
থাকিবে। 
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খনি ও অগ্স্যন্থলীর ক্ষেত--7111195 8060 851)9786৪ 


অধিক পরিমাণ খনিজ দ্রব্য পাইতে হইলে ক্রমশঃই খনির তলদেশে যাইতে 
হয়। যতই নীচের পিকে যাওয়! যায়, থনিজ দ্রব্য আহরণের জন্ত ততই বিশে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় এবং ইহাতে ব্যয় বুদ্ধি হয়। ন্থুতরাং অতিরিক্ত 
খনিজ দ্রব্য পাইতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। খনিজ দ্রব্য প্রাকৃতিক সম্পদ । 
ইহার পরিমাণের একটা! সীমা! আছে। স্থতরাং অধিক ব্যয় করিলেও কালক্রমে 
উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যস্ত উৎ্পাদন-পরিমাণ শূন্য হয়। 

মাছ ধরিবার ক্ষেত্রেও দেখ! যায় যে, অধিক মাছ ধরিতে গেলে মাছ ধরিবার 
জন্ত অধিক সাজসরঞ্ামের প্রয়োজন হয় এবং ইহাতে অধিক ব্যয় হয়। নদীতে 
মত্ম্তসংখ্যার একটা! সীমা আছে। অধিক ব্যয় স্করিক়। অনিশ্চিত কাল পর্যন্ত 
অধিক মস্ত পাওয়1 যায় ন1। কিছুদিন পরেই মতন্তের পরিমাণ শ্রম ও অর্থবায়ের 
তুলনায় কম হইবে । 


শিল্পক্ষেত্র [00 586719৪ 

কষিক্ষেত্রে একই জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, 
উতৎপাদন-পরিমাণ কমে অর্থাৎ উৎপাদনের বায় বুদ্ধি পায়। এখানে ধরিয়া! লওয়। 
হয় যে, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইলেও জমির পরিমাণ অপরিবতিত 
আছে। যে-কোন উৎপাদন-ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক যদি একটি উপাদানের পরিমাণ 
অপরিবতিত রাখিয়। অন্ত ছুইটির পরিমাণ বুদ্ধি করেন, তাহ] হইলে সে-ক্ষেত্রে 
ক্রমহ্'সমান উৎপাদন-বিধি কার্করী হয় কিন্ত ব্যবস্থাপক যদি একই সঙ্গে 
তিনটি উপাদানেরই- জমি, মূলধন ও শ্রম--পরিমাণ বুদ্ধি করিতে পারেন, তাছ। 
হইলে ক্রমহাসমান উতৎপাদদন-বিধি কার্ধকরী হয় না, অধিকন্তু উৎপাদন-পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক কিছু দিন পর্যন্ত তিনটি উপাদানেরই 
অনুপাত বুদ্ধি করিয়া উৎ্পাদনপরিমাণ বুদ্ধি করিতে পারেন । কিন্তু জমির ক্ষেত্রে 
তাহ! সম্ভব নহে, কারণ অন্ত দুইটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি কর] সম্ভব হইলেও 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নছে। জমি প্রকৃতির দান, মানুষ ইহার আয়তন 
বৃদ্ধি করিতে পারে না । 


কুচমবর্ধমান উগ্পাদন বিধি--7,৪দ্? ০? কিন্ত, 866৪ 709 
ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রমন্াসমান উৎপাদন-বিধি প্রযোজ্য, কিন্ত শিল্পের 


উৎপাদনের উপাদান ৫৯ 


ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন শিল্পে দি অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও 
মূলধন নিয্লৌগ করা যায় তাহা! হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও অধ্নিকহারে বৃদ্ধি 
পায়। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অধিকহারে বুদ্ধি পায় বলিয়! গড়পড়ত। ব্যয়ও 
হাস পায়। উদাহরণস্বরূপ বল। যাইতে পারে যে, যদি কোন শিল্পে ৪* হাজার, 
টাক! ব্যয় করিয়া ২০ হাজার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহ! হইলে প্রতি দ্রব্যের গড়পড়তা 
বায় ২২ টাকা । কিন্তু এই শিল্পে যদি মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া! ৬০ হাজার 
কর হয়, তাহ। হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়! ৪০ হাজার হইতে পারে। 
এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গড়পড়তা! উৎ্পাদন-ব্যয় হইল এক টাক1 আট আনা। এইরূপে 
শরম ও মূলধনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের হার বাড়িবে এবং 
গড়পড়তা উৎ্পাদন-বায় কফ্ব। 

ইহার কারণ হইল যে, শিল্পসম্পক্ষিত উৎপাদন-ক্ষেত্রে মানুষ প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করে। অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির সহিত শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি 
পায়। শিল্পের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে, বুহদায়তন উত্পাদনের আভ্যন্তরীণ 
ও বাহক সুবিধাগুলি ততই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার ফলে প্রতিমাত্র! 
উৎ্পাদন-খরচ কমে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পের উৎপাদন-ক্ষেত্রে এমন 
এক সময় আসিবে যখন শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও সমানুপাতিক 
হারে উৎপন্ন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ন। অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রেও ক্রমহাসমান উৎপাদন- 
বিধি কার্যকরী হইবে। 

ক্রমহ্াসমান উতৎ্পাদন-বিধি ও ক্রমবর্ধমান উৎ্পাদন-বিধি কৃষি ও শিল্প উভয় 
উতৎপাদন-ক্ষেত্রে কার্করী হইতে পাৰে। কষিক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
চাষবাস করিলে উৎপন্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার শিল্পের ক্ষেত্রেও 
কোন কোন সময়ে উৎপন্ধের পরিমাণ হাস পাইতে পারে । তবে সাধারণতঃ কষি- 
কার্ধে ক্রমহাসমান উৎপাদন হয়, তাহার কারণ হইল জমির সরবরাহ বুদ্ধি করা 
যায়না বলিয়! শ্রমবিভাগের স্থুবিধা পাওয়া যায় না। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে 
শ্রমবিভাগের সাহায্যে বহুদিন পর্যন্ত স্থবিধা! পাওয়া! যাইতে পারে ৮ 


৩। পরিবর্তনশীল অন্বপাতের সুর 18 91 % 87180016 ৮১700০07101 
ভূমি সম্পর্কে আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, ভূমির পরিমাণ অপরিবতিত 
রাখিয়! যদি অধিক পরিমাণে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে 


৬০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উৎপাদনের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বুদ্ধি পায় না। শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু এই 
সব্রটি র্বতর-গ্রযোজ্য নহে । শিল্পের ক্ষেত্রে বল! হয় যে, মূলধন ও শ্রম বৃদ্ধির ফলে 
ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধিত হইয়! উৎপাদনের হার বুদ্ধি পায়। ইহাকে ক্রমবর্ধমান 
উত্পাদন সুত্র (1ম 06 [17102828176 739600118) বলা হয়। আবার অনেক 
ক্ষেত্রে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগের সমান্গপাতে উৎপাদন বুদ্ধি পায়। এই 
অবস্থাকে সমানুপাতিক উৎপাদনের সুত্র ব| [থাম 06 00796906 [1962008 
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অধুন] ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, ক্রমস্থাসমান উঠপাদন স্বত্রটি যে শুধুমাত্র 
কৃষিকার্ষে প্রযোজ্য তাহ] নহে-_-এই হ্ত্রের প্রয়োগ উৎপাদন-কার্ধের সর্বক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । তাহারা বলেন যে, উৎপাদন-কার্ধে মুদি কোন একটি উপাদানের 
পরিমাণ অপরিবত্তিত রাখিয়! অন্যাগ্ত সহযোগী উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা হয়, তাহা! হইলে উৎপাদনের একটি অবস্থায় অন্ত উপাদানগুলির বৃদ্ধি 
সত্বেও উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্বাস পায়। কৃষির ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে, 
জমির পরিমাণ অপরিবতিত থাকে । কিন্তু মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বুদ্ধি করা 
হয়। ফলে ক্রমহ্াসমান উৎপাদন দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্প-সম্পকিত 
উৎপাদক্ষেত্রেও এই সুত্রটি কার্ধকরী হইতে পারে। যদি কোন কারশবশতঃ 
উৎপাদনের একটি উপাদানের সরবরাহ সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্ত সহযোগী 
উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও উৎপাদন সমানুপাতিক হয় না অর্থাৎ 
উৎ্পাদন-থরচ] বৃদ্ধি পায়। শিল্পের পরিচালক উপাদানসমুহের যথাযথভাবে 
সংযোগলাধন করিলেও এরূপ ক্ষেত্রে ৎপাদন-খরচ। বুদ্ধি পায়। যদি কোন 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের সমগ্র উপাদানগুলির পরিমাণ সমানুপাতিক 
হারে বৃদ্ধি করে ও সরোতকৃষ্ট পদ্ধতিতে তাহাদের সমন্বয়সাধন করিতে পারে, 
তাহা হুইলে উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। 
কিন্তযদি একটি মাত্র উপাদানের মাত্র! বৃদ্ধি করে ও অন্তগুলির মাত্র! ঠিক 
রাখে তাহ! হইলে সমানুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। যদি ভূমির 
পরিমাণ অপরিবতিত রাখিয়! মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় অথবা 
মূলধনের পরিমাণ অপরিবতিত রাখিয়া স্তুমের পরিমাণ বুদ্ধি করা যায় তাহ! 
হইলে উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হাস পাইবে । উৎপাদনের এই 
বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের পরিবর্তনশীল অনুপাত বলিয়া! পরিচিত। রী 


উৎপাদনের উপাধান ৬৯. 
পাম (71,890 ) 


ধনবিজ্ঞানে শ্রম শব্ঘটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহ৷ পূর্বেই . আলোচিত 
হইয়াছে । উৎপাদনের যতগুলি উপাদান আছে তঙ্মধ্যে শ্রমই হইল অধিক 
গুরুত্বসম্পন্ন । মানুষের বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি প্রযুক্ত না হইলে অন্তান্ত 
উপাদানগুলি ফলগ্রহ্থ হইতে পারে ন।॥ স্থতরাং উৎপানের পরিমাণ ও উৎ- 
পদনের উৎকর্ষ যে বুল পরিমাণে শ্রমের উপর নির্ভর করে তাহা অনস্বীকার্ম। 
একট! দেশে উৎপাদনের ভন্য ঘে পরিমাগ শ্রমের প্রয়োজন হয় তাহা সেই 
দেশের শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। অপর 
পক্ষে শ্রমিকের সংখা নির্ভর করে সেই দেশের জনসংখ্যার উপর। দেশের 
জনসংখ্য। নির্ভর করে চার্ট অবস্থার উপর, যথ! জঙ্মহার, মৃতাহার, বিদেশে 
গমন ও বিদেশ হইতে আগমন। এইঞলির মধ্যে জঙ্মহার ও মৃত্যুহার তুলন। 
করিয়। বৃদ্ধির হার পাওয়া যায়। 


ম্যালথাসের সংখ্যাতত্ব_1191601081800 10607 01 1১008186101 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ম্যালথান্‌ নামক জনৈক ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী 
থাগ্দ্রব্যের সহিত জনসংখ্যার সম্পর্ক খিষয়ে একটি মতবাদ প্রচার করেন। 
ম্যালথাসের মতে মানুষের প্রজনন-শক্তি অত্যধিক, তাই জনসংখ্যা ভ্রুতগতিতে 
বৃদ্ধি পায়। জননংখ্য। যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, থাান্রধ্য সে অন্থপাতে বৃদ্ধি 
পায় ন।। জনসংখ্য।-বৃদ্ধির এই ক্রুতগত্তিতে গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য ম্যালথাস্‌ 
বলেন যে, জনসংখ্য। জ্যামিতিক অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ হারে বাড়ে আর থাগ্যান্্ৰ্য 
বাড়ে পাটিগণিতিক অর্থাৎ ১, ২, ৪,৬, ৮ হারে। ম্ুতরাং থাণ্ঠপ্রবা-বৃদ্ধির 
অনুপাতে জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে দেশে ছুভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি 
দেখ। দেয়। কারণ দেশে যে থাগ্য উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা জনসংখ্যার ভরণপোষণ 
সম্ভব হয় না। এই অবস্থাকে ম্যালথাস্‌ অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থা (0%97০-. 
00126100 ) বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। একটি দেশের ভরণপোষণের সাধা। তীত 
জনসংখ্য। হইলে ছুতিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটিয়! জনসংখা। হাস পায়। কিন্ত 
অতি-প্রাকত কারণে জনসংখ্য। হ্রাস পাইলেও জনসংখ্যার সহিত থাস্তব্রব্যের 
সমতা! দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ মাহষের সুজাত যৌনপ্রবৃত্বির ফলে যাহার! 


৬২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বাচিয়৷ থাকে তাহার! বংশবৃদ্ধি করে এবং পুনরায় অতি-গ্রাকৃত কারণে জনসংখ্যা? 
হান পায় ও পুনঃপুনঃ এই হ্বাসবৃদ্ধি চলিতে থাকে । 

এই অনিশ্চিত ও সঙ্কটজনক অবস্থ। যাহাতে ন1! ঘটে পে জন্ত ম্যালথাস্‌ 
মানুষকে স্বেচ্ছায় বংশবৃদ্ধি না করিয়৷ সংখা! নিয়ন্ত্রণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
ম্য/লথাসের মতে বিবাহ ন! করিয়া, অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া! বা জঙ্ম-নিয়ন্ত্রণ 
সবার সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ রাখা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । উপরি-উক্ত কৃত্রিম নিরোধ- 
ব্যবস্থ। ([১:০5০1)৮159 ০159019 ) অবলম্বন না করিলে গ্রাকতিক নিরোধ-ব্যবস্থ! 
(7081619 ০7:6018 ) অর্থাৎ ছুভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি অবশ্থন্তাবী | 

ম্যালথাস্‌ যে তথ্যগুলির ভিত্তিতে তাহার সংখ্যাতত্ব-সম্পকিত সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ তাহার সমালোচন। করিয় তাহার সিদ্ধান্ত- 
গুলির ত্রুটি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, বল! হয় ফেঁট ম্যালথাস্‌ তাহার দেশের 
সমসাময়িক অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত করেন। তাহার জীবিতাবস্থায় 
তাহার নিজ দেশের জনসংখ্য। দ্বিগুণ হয়। তাহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বল! যায় 
যে, একটিমাত্র দেশের অবস্থা দেখিয়া! এরূপ একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত 
নহে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির ফলে সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়া শ্বাভাবিক 
হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধির সংগে সংগে এই ইচ্ছা কমিয়। যায়। আধিক স্বচ্ছলতার 
ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে, এই উন্নত মান বজায় রাখিবার জন্ত লোকে 
সাধারণতঃ অগ্লপংখ্যক ছেলেমেয়ের পিত। হইতে চায়। তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্তা 
অনেক দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি অবলম্বন হওয়ায় জম্মহার হাস পাইয়। সংখ্যাধিক্য- 
সমস্ত! সংখ্যাল্পতা-সমস্তায় পরিণত হইয়াছে । এতঘ্বাতীত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
চাষবাসের ব্যবস্থা গ্রবতিত হওয়ার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও অভাবনীয়রূপে 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ভারতে কি ম্যালথাসের জিদ্ধান্ত প্রযোজ্য ? (ভারত কি জনাকীর্ণ ) 
15 18616008181) 1716015 ৪001198)006 6০0 80018 ? € 1৪ 1018 0567. 


09001818690, ) 
১৯৫১ সালের আদমন্থমারী (090885 ) অশ্রসারে ভারতের লোকসংখ্যা 
চি 
হইল ৩৫৬৮ কোটি । ১৯২১ লাল হইতে তারতের জনসংখন% অতিষ্রত গতিতে 
'বৃদ্ধি পাইয়া! বর্তমানে এমন অবস্থায় আপিয়াছে যে, উৎপন্ন খান্দ্রব্য ছার! 


উৎপাদনের উপাদান ৬০ 


ভারতবাসীর ভরণপোষণ সম্ভব নয়। ভারতে যে খাছ্াদ্রবা উৎপন্ন হয় তাহা 
দেশবাসীরপক্ষে অদৌ যথেষ্ট নহে। দেশের দুভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির গ্রাছুর্তাব 
সব সময়েই দেখ! যায়। ম্যালথাস্-প্রদত্ত সংখ্যাধিক্যের আরও দুইটি লক্ষণ 
ভারতে দেখা যায়। এদেশে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হারই বেশী। ভারতে মুষ্টিমেয় 
শিক্ষিত লোক ব্যতীত অন্ত কেহ স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত নহে । এই কারণে 
ভারতে জন্মের হার ও মৃত্যুর হার বেশী এবং ইহা! হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক 
যে, খাগ্যব্রব্যের তুলনায় ভারতে জনসংখ্যু।র চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই 
বুদ্ধির ফলে রোগ, খাগ্াভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে বহলোকের অকালমৃত্যু 
ঘটিতেছে। স্থতরাং ভারতবাসীর অস্বাভাবিক দারিজ্রের প্রধান কারণ হইল 
সংখ্যাধিক্য। 

বর্তমান ভারতের বহুমর্নঈবী উপরি-ইক্ত মত গ্রহণ করেন না। ভারতে জগ 
ও মৃত্যু উভয় হারই পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা বেশী হইলেও মৃত্যুহার বেশী হওয়ার 
জন্য জনসংখ্য। জম্মহারের অনুপাতে কম বড়িয়াছে। তাহারা বলেন যে, ভারত 
প্রাকৃতিক সম্পর্দে বিশেষ সমৃদ্ধ । ভারতের এই অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যদি 
যথাযথ সদ্ব্যবহার করা যায়, তাহ! হইলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি 
সাধন করিয়! জাতীয় আয় বুদ্ধিতবার| জনসংখ্যার ভরণপোষণ সম্ভব হইবে। 
জনসংখ্যা বুদ্ধি পাইলেই আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। জন-সংখ্যাকে কর্মদক্ষ 
করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে পারিলেই সংখ্যা-সমন্তার একমাত্র 
সম্তোষজনক সমাধান হইতে পারে ॥ 


জনসংখ্যা! ও জাতীয় জায়__-0)8186107 81770 [8610118] 111 00776. 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধুমাত্র খাস্ত- 
দ্রব্য-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না- দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি 
বিভিন্ন উৎস হইতে উৎপাদন-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেশের সম্পদ 
যদি বৃদ্ধি পায় তাহ! হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ 
নাই। প্রত্যেক নবজাত শিশু শুধু খানের চাহিদা লইয়াই জল্মগ্রহণ করে না, 
সঙ্গে সঙ্গে সে ছুইখানি হাত লইয়াই জ্াগ্রহণ করে। স্থতরাং কর্মক্ষমতা! বৃদ্ধি 
পাইয়! দেশের সমগ্র উৎপাদ্দন-পরিমীগ যদি বুদ্ধি পায়, তাহা! হইলে অধির উৎপাদন 
দ্বার] অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভরণপোষণ চলিতে পারে। একটি দেশে খাজন্রব্যের 


৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উৎপাদন যদি বুদ্ধি ন। পায়, তাহ! হইলে সে দেশ এরূপ অবস্থায় অন্য* দেশ হইতে 
শিক্পঙ্লাত দ্রব্যের বিনিময়ের দ্বারা খাপ আমদানী করিয়। খাছালমন্যার সমাধান 
করিতে পারে। ইংলগ্ডে খাগ্ত্রবোর উৎপাদন-পরিমাগ গ্রয়োজনের তুলনায় কম 
হওয়! সত্বেও ইংলগ শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যদেশ হইতে খাছ্চ আমদানী 
করিয়া তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। 

জনসংখ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি উতৎ্পাদন-পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া সমগ্র জাতীয় 
আয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহ হইলে গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ও বেশী হুইবে। 
কিন্ত যে জনসংখ্য। হইলে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়ঃ জনসংখ্যা যি তাহার 
চেয়েও বেশী হয় তাহ! হইলে অবশ্য সম্পদ-পরিমাণ কম*'হুইবে এবং মাথাপিছু 
আয়ও কমিবে । এইরূপ অবস্থাকে অতিরিক্ত জননংখ্যার অবস্থা (0%7-1)0108]%- 
8101) বল! হয় এবং এই অবস্থার প্রতিকার হইল জনসংখ্যা হাস করা। আবার, 
যে জনসংখ্য। হইলে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, জনসংখা! যদ্দি তার চেয়ে 
কম হুয় তাহ। হইলেও সম্পদ-পরিমাণ কমিবে ও মাথাপিছু আয়ও কমিবে। এই 
অবস্থাকে সংখ্যাল্পতার অবস্থা ( [0709:-000001%6101) ) বলা হয় এবং ইহার 
প্রতিকার হইল সংখ্যা বৃদ্ধি করা । সুতরাং দেখ! যায় যে, একটি দেশ অতিরিক্ত 
জনসংখ্যার চাপে অথব। সংখ্যাল্পতার জন্ত দরিদ্র হইতে পারে। উৎপাদন - 
দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়! একটি দেশে যে জনসংখ্য। হইলে সম্পদ- 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, সেই সংখ্যাকে আধুনিক 
ধনবিজ্ঞনিগণ কাম্য জনসংখ্য। (0৮17000) 07009) বলেন। দেশের 
জনসংখ্য। যদি এই কাম্য সংখ্যা অপেক্ষা ব্রেশী বা কম হয়, তাহা হইলে মাথাপিছু 
আয় কিয়া যাইবে । ইহা! হইতে বুঝ। যায় যে, কাম্য জনদংখ্য। একটি স্থির ব! 
নিরদিউ জনসংখা। নহে । এই সংখ্যা দেশে খাছদ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণের উপর 
নির্ভর করেনা । লোকের কর্মদক্ষত1 বুদ্ধি পাইয়া উৎ্পাদন-পরিমাণ যদি বুদ্ধি 
পায়, তাহ! হইলে সংখা বুদ্ধি অনেক সময় উন্নতির সহায়ক হয়। নুতরাং 
সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই চিস্তিত হইবার কোন কারণ নাই। 


| শ্রমিক সরবরাহ- 18১০৪ 981)091ড. 
| রগ 


শ্রম উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদধান। উৎপাদনের পত্রিমাণ ও উৎকর্ষ 
বহুল পরিমাণে শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপর নির্ভয় করে। 


উৎপাদনের উপাদান . 


পূর্বেই বল! হইয়াছে শ্রমিকের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে । 
জনসংখ্য। আবার জল্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশ হইতে আগমন ও বিদেশে গমন 
ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক, কিসের উপর শ্রমিকের 
কর্মদক্ষতা নির্ভর করে। ও 


শ্রমিকের দক্ষভা__511191৩05 01 19007. 


শ্রমিকের কর্মদক্ষতা আংশিকভাবে তাহার নিজের উপর নির্ভর করে 
এবং আংশিকভাবে তাহার মালিকের অর্থ ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে। 

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা দেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি, জলবাধু প্রভৃতির উপর 
ৰন্তল পরিমাণে নির্ভর করে। জাতিগত বৈশিষ্ট্যই শ্রমিকের দক্ষতার পরিচায়ক । 
দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাছ, শীতাতপ নিবারণের জন্ত যথাযোগ্য 
পরিধেয় ও আলো-হাওয়াযুক্ত বাসগৃহ দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক। 
তৃতীয়ত, দক্ষতা! বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্‌ 
বিকাশ লাভ করে। সাধারণ শিক্ষা) ব্যতীতও শ্রমিকের কারিগরি শিক্ষার . 
প্রয়োজনও আছে। চতুর্থতঃ, শ্রমিকের ক্ষত তাহার সততা ও কর্তব্যবোধের 
উপর নির্ভর করে। কর্তব্যনিষ্ঠ। ও একাগ্রচিত্ততা হইল শ্রমিকের প্রধান গুণ। 
পঞ্চমতঃ, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশ।, শ্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা এবং কাজের 
একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ আমোদ-গ্রমোদের ব্যবস্থা থাকা 
নিতান্ত গ্রয়োজন। যষ্ঠতঃ) শ্রমিকের কাজের নির্ধারিত সময়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
ও সময়মত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলে, তাহার। সন্থষ্টচিত্তে তাহাদের 
কর্তব্য পালন করিতে ইচ্ছুক হয়। ্রমিকের কর্মস্থলের পরিবেশ ও মুরুচিকর 
হওয়। চাই। ইহ] ছাড়! মালিক ভাল যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্ত সহারক 
সামগ্রীর যোগান ছার! শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বুদ্ধিতে সাহাধ্য করিতে পারেন। 
শেষ বিশ্লেষণে দেখ। যায় যে, শ্রমিকের দক্ষতা তাহার কাজ করিবার ইচ্ছ৷ ( ভা] 
60 020: ) এবং কাজ করিবার ক্ষমতার (1১০৩: 6০ ছা01ছ) উপর নির্ভর করে 


ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা 71110197005 01 [700181) 18001 
ভারতের শ্রমিক অন্তান্ত দেশের শ্রমিকের তুলনায় কম দক্ষ হইলেও ত্বভাবিতঃই 
তাহাদের কম-কর্মদক্ষ বল! উচিত নহে । যে সামাজিক ও আধিক পরিবেশে 
তাহার! বাস করে, সেই পরিবেশই তাহাদের দক্ষতার অভাবের জন্য বেশী দায়ী। 
€ 


৬৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


খাস্, বস্থ ও উপবুক্ত বাসগৃহের অভাব হেতু তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নছে। সুতরাং 
দারিদ্র্য হইল তাহাদের দক্ষতার প্রধান অস্তরায়। ইহা! ছাড়া *জাতিভেদ-প্রথা, 
পারিবারিক বন্ধন গ্রভৃতিও তাহাদের গতিশীলত1 রুদ্ধ করিয়াছে। তাহার! 
তাহাদের প্রকৃতিগত ও রুচিগত কার্ধে যোগদান করিবার সুযোগ খুব কমই পায়। 
সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার অভাবই তাহাদের দক্ষতার 
অভাবের প্রধান কারণ বল! যাইতে পারে। কাজের স্থায়িত্ব, মালিকের সহানুভূতি 
উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিকের অভাব ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহাদের 
শরীর ও মন পুষ্ট হইতে পারে ন।। এইসমন্ত কারণে ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা 
কম ও তাহাদের উৎপাদন-পরিমাণও কম। ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার দ্বার! 
উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে ভারতের শ্রমিকও উন্নত দেশসমূহের 
শ্রমিকের সমান দক্ষ হইতে পারিবে। রী 


গ্রম-বিভাগ-_1)1518191 01 7,800: 


কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যই তৈয়ারী করিতে পারে না 
কারণ তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির একটি সীমা আছে। এইজন্য দেখ। 
যায় যে বিভিন্ন লোক তাহার রুচি ও কর্মক্ষমত। অঙ্্যায়ী বিভিন্ন কাজ করে। 
কৃষক রুষিজাত দ্রব্য-উৎ্পাদন করে, শিল্পী শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, কর্মকার 
লৌহপ্রব্য উৎপাদন করে, শিক্ষক অধ্যাপনা করেন। এইক্ধপে বিভিন্ন লোক 
একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন কাজে যখন তাহার কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখে তখন এই 
নির্দিই সীমাবদ্ধ, কর্মপ্রচেষ্টাকেই বিশেষত্বণীলত। (৫ 979901911896107) ) বল হয়। 
বর্তমান যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই বিশেঁধত্বণীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়াছে । সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুত্র অংশ বা স্তরে বিভক্ত হয় 
এবং প্রত্যেকটি অংশ সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বার] সম্পাদিত হয়। কিন্তু 
বিশেষত্বশীলতার দোষ হইল যে, এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিই একাকী সম্পূর্ণ 
কাজটি করিতে পারে না। যে কৃষক ধান উৎপার্দন করে তাহাকে লাঙ্গলের জন্ত 
ছতার মিষ্ত্রী ও কর্মকারের সাহায্য লইতে হয়, যে জুতা তৈয়ারী করে তাহাকে 
অপর ব্যক্তির নিকট হইতে পাকা চামড়! (17760 1,686]767 ) সংগ্রহ করিতে 
ছস্ব। নতুব! তাহার কর্মপ্রচেষ্টা সার্থক হইর্তেপারে না। এইজন্ত বিশেষত্বনীলতা 
ফলগ্াস্থ হয় তখন যখন বিশেষত্বদীলতার সহিত সহযোগিতা (০০-0০3:810) যুক্ত 


উৎপাদনের উপাদান ৬ 


হয়। নুতরাং বর্তমান যুগে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে যে বৃহৎ বহরে উৎপাদন-কার্ধ 
পরিচালিত হয় তাহার মূল কারণ হইল বিশেষত্বশীলত।৷ ও সহযে!গিতার একর 
সমাবেশ । এইরূপে সমাজের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজ করে এবং বিনিময়ের 
সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের (সহযোগিত। ) দ্বার তাহাদের নানাজাতীয় 
অভাব পূরণ করে। 


বিভিন্ন ধরণের শ্রম-বিভাগ-_2)111675706 107008 ০01 01518101) ০01 


[800 81০. 


মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনে শ্রম-বিভাগ নীতি ধীরে ধীরে প্রবতিত হুইয়াছে। 
আদি মানবসমাজে হয়ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে কাজের ভাগ ছিল কিন্তু কালক্রমে 
ইহা বিস্তার লাভ করিতে ল্ঈগিল। গুণ ও কাজের ভিত্তিতেই আমাদের ভারতে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, €বশ্ঠ, শুদ্র-_চারিটি জাতির সৃষ্টি হয়। এই বিভাগকে বৃত্তিগত বা 
ব্যবসায়গত শ্রম-বিভাগ (101518$07 37060 62808 ৪00. 10:0199810)8 ) বল! 
হয়। সামাজিক অগ্রগতির ফলে পরবর্তী যুগে শ্রম-বিভাগ নীতি অধিকতর 
বিশেষত্বণলত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রম-বিভাগের প্রথম যুগে কৃষককে কৃষিকার্য- 
সংক্রান্ত সকল কাজই করিতে হইত, কিন্তু পরবর্তী যুগে একজনে শুধু লাঙ্গল 
তৈয়ারী করিতে লাগিল ও অপর জনে শুধু চাষবাস কাজে রত থাকিল। এই 
ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাজগুলি ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি অংশ 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ( 108518101) 11160 1000988 1110) 19 90100101969 )। বর্তমান যুগে 
বস্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের এই আদিম কর্মবিভাগ নীতি জটিল 
আকার ধারণ করিয়াছে । প্রত্যেকটি. প্উৎপাদন-কার্যই শত শত ক্ষুদ্র পদ্ধতিতে 
বিভক্ত হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রমিক দ্বারা প্রত্যেকটি পদ্ধতির কার্য 
নিষ্পন্ন হয়। ফ্্যাভাম্‌ ন্বিথ প্রায় দেড় শত বৎসর পুর্বে লিখিয়াছিলেন যে, সামান্য 
একটি আলপিন প্রস্তত-কার্য শতাধিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত ছিল। কেহ 
জড়ান! তার সোজা করে, কেহ তারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটে, কেহ পিনের 
মাথার বল করে, কেহ বা পিনের নিম্নভাগ নুশ্ম করে। ভুতা-তৈয়ারীর কারথনাতেও 
বর্তমানে দেখ। যায় যে, কীঁচাচামড়া! পাকা করিবার পদ্ধতি হইতে আরম্ত 
করিয়া শেষ পর্বস্ত সম্পূর্ণ ভূত! তৈয়ারী কাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি 
পদ্ধতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, পদ্ধতির সহিত সম্পর্কযুক্ত । কিন্তু এককভাবে প্রত্যেকটি 


৬৮ বাণিজাক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পদ্ধতিই অসম্পূর্ন ও উপযোগবিহীন (10151910%) 1060 0£09689 10101, পি 
17)9920001869 )। সকল পদ্ধতির সহযোগিতায় সম্পূর্ণ ভূত প্রস্তুত হয়। 

ই] শাড়াও আর এক ধরণের শ্রম-বিভাগ দেখা যায়। ইহা স্থানীয় 
বিশেষত্বনীলতার (15:06008] 90901511886107 ) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়। ইহাকে 
স্থানীয় বা ভৌগোলিক শ্রনবিভাগ (110006058] 1055881000৫ 18900) 
বল! হয়। আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত বা জমির বিশেষ উর্বরতা শক্তির জন্ত কোন 
কোন স্থানে বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন হয় 
বলিয়! পাটণিল্লগুলি গড়িয়! উঠিয়াছে, কিন্ত বস্ত্রশিল্পগুলি বোম্বাই ও আমেদাবাদে 
অঞ্চলে গ্রতিঠিত হইয়াছে। 


শ্রম-বিভাগের সুবিধা &058165£9৪ 01 19151810 91 1,81)007" 


শ্রম-বিভাগের অনেক সুবিধা আছে। এই ব্যবস্থায় একটি কাজ ছোট 
ছোট অংশে ভাগ করা হয়। র্্যাডাম্‌ শ্মিথ যে পিন তেয়ারীর উদাহরণ 
দিয়াছেন তাহার সাহাধ্যেই শ্রম-বিভাগের স্ুবিধাগুলি বুঝিতে পারা যায়। 
একজন লোক একাকী যদ্দি পিন তৈয়ারী করে তাহ! হইলে তাহাকে পিন তৈয়ারী 
কাজের প্রত্যেক অংশ নিজেকে করিতে হয়। তাহাকে একটি কাজ শেষ 
করিয়! অন্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্ত কাঁজ করিতে হয়। এক কাজ ও একটি 
হাতিয়ার ছাড়িয়া! তাহাকে অন্ত হাতিয়ারের সাহায্যে নুতন কাজ করিতে হয়। 
অনেক সময় স্থান ত্যাগ করিতে হয়। ইহার ফলে বহু সময় নষ্টহয়। কোন 
যস্ত্রপাতিই সব সময়ে কাজে ব্যবহার হয় না। একজন লোককে পিন তৈয়ারীর 
সব কাজ করিতে হয় বলিয়া! সে কোন কানত্তই ভাল করিয়া করিতে পারে না» 
ফলে ভাল পিন তৈয়ারী হয় না। লোকটিকে নান। কাজ করিতে হয় বলিয়! সে 
ভ্রত কোন কাজ করিতে পারে নাঃ ফলে উৎপাদন পরিমাণও কম হয়। কিন্তু 
পিন ভৈয়ারীর কাজ যদি বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়! যায় ও 
. সকলে মিলিয়! যদি কাজটি করে তাহ। হইলে অল্প সময়ে বহু উৎকৃষ্ট ধরণের পিন 
তৈয়ারী কর! সম্ভব । কারণ, প্রথমতঃ, ভাগ হওয়ার ফলে কাজটি সোজা হয় 
দ্বিতীয়তঃ) সম্পূর্ণ কাজটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শ্রমিকগণের মধ্যে তাহাদের 
যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া! দেওয়া ধাজ্স। তৃতীয়তঃ, গ্রত্যেকেই একই 
কান বার বার করে বলিয়া তাহার কাজের দক্ষত! রাড়ে ও সেই কাত ভ্রু, 


উৎপাদনের উপাদান ৭১: 


বল! হয়; যথা, থাস্, বন্ধ, গায়কের গান ইত্যারদ্দি। আবার, আর কতকগুলি 
ধন আছে যাহা! পরোক্ষভাবে আমাদের অভাব দূর করে) যেমন, .লাজল, 
মেসিনঃ তাত, ইত্যাদি । এইগুলিকে মূলধন দ্রব্য বলা হয়, কারণ এইগুলির 
সাহাযো যে দ্রব্যগুলি তৈয়ারী হয়, সেগুলি আমাদের অভাব দূর করে। স্থৃতরাং 
মূলধন হইল ধনের সেই অংশ, থে অংশের সাহায্যে আরও অধিক দ্রব্য উৎপাদন 
করা যায়। মেশিন, কলকারখানা, কারখানাবাড়ী, কীচামাল, শ্রমিকদের জন্ত 
খাগ্য-বন্ত্র ইত্যাদি যাহ! কিছু. উৎপাদনে “সাহাধ্য করে, তাহাকে মূলধন বলা 
যাইতে পারে। 


ভূমি ওহ মূলধন__1.97 870 0801691 

ভূমি ও মূলধন উনয়ঞ্্রব্যই উৎপাদনের উপাদান হইলেও উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য দেখা যায়। ভূমি প্রকৃতির দান; মানুষ ইহ! স্ষ্টি করিতে পারে ন। 
কিন্তু প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের উপর মাহুষের শ্রম প্রয়োগ করিয়া মূলধনের সৃষ্টি হয়। 
এইজন্ত অনেকে মূলধনকে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন উৎপাদনের উপাদান ( 70:০০০০৪০ 
[08103 0৫ 0:00108100. ) বলেন । দ্বিতীয়তঃ, ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট । মানুষ 
চেষ্ট] করিয়াও ইহার বৃদ্ধি করিতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে মূলধন-পরিমাণ 
বৃদ্ধি করা যায়। তৃতীয়তঃ, ভূমির গতিশীলতা নাই- ইহ! স্থানান্তর করা যায় না। 
কিন্ত যন্ত্রপাতি, কীচামাল প্রভৃতি মূলধন স্থানাস্তরযোগ্য ৷ চতুর্থতঃ, ভূমির বিনাশ 
নাই, কিন্তু মূলধন শেষ পরন্ত ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়। 


ধন ও ২ মূলধন 758161, ৪760 0০998/81 

ধন ও মূলধনের পার্থক্য করিতে গেলে বল! চলে যে, সকল মূলধনই ধন, 
কিন্তু সকল ধন মূলধন না-হইতেও পারে । যখন কোন উত্পাদিত দ্রব্য বর্তমান 
অভাব পৃরণের অন্ত ভোগ-ব্যবহার কর] হয়, তখন তাহাকে ধন বল! হয়--আর 
উৎপাদিত দ্রব্যটি যদি আগ প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত বাবহার না করিয়া 
অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উত্পাদনের উপাদ্দান-হিসাবে ব্যবহার কর হয়, 
তাহ! হইলে ব্রব্যটিকে মূলধন বল! বাইতে পারে। উৎপন্ন ধান্ঠকে বদি চাউলে 
পরিবর্তিত করিয়। বর্তদানে থাস্ ছিদাবে ব্যবহার কর! হয়, তাহ! হইলে তাহাকে 
ধন বল।-বাইতে পারে। কিন্তু গ্রঁধান্ত খাগ্ভ হিসাবে বাবহার না করিয়া আরও 
ধান্ঠ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঘি বীজধান হিসাবে ব্যবহার কর! হয়, তাহা হইলে এ 


৭২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ধান্সুকে মূলধন বলা যায়। কোন দ্রব্য ধন কি মূলধন তাহা স্থির করিতে হইলে 
কি উদ্দেশ্রে" ব্যবহার কর! হইতেছে তাহ৷ দেখিতে হইবে। স্থতরাং ষে ধন 
মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা স্থই হইয়াছে এবং যাহ! আরও 'মধিক উতৎ্পাদন-কারধে 
উপকরণ হিসাবে ব্যবহার কর! হয়, তাহাই হইল মূলধন । 


মুজধন- ও আয়-_-08101681 8710. [00106 


মূলধন হইল আর়প্রদ অর্থাৎ আয়ের উৎস। উৎপার্দিত ধনের যে অংশ 
উৎপাদনের উদ্দেশ্ত্ে সঞ্চিত ও একক্রীভূত করিয়! রাখা হয় এবং মূলধনের 
অধিকারী তাহার এই সঞ্চিত মূলধন হইতে যে নিয়মিত প্রতিদান পান, তাহ 
হইল আয়। গৃহ নির্মাণ করিয়া অপর ব্যক্তিকে ভাড়া দিলে, গৃহ হইল মূলধন 
এবং গৃহ হইতে মাসিক যে ভাড়। পাওয়া যায়, তাহাকে আয় বল! হয়। সুতরাং 
মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয়কে একট প্রবাহ বল! যাইতে পারে, আর মূলধন হুইল 
একটি আয়প্রদ সঞ্চিত তহবিল। মূলধন হইতে প্রাপ্ত আর সঞ্চিত হইয় পুনরায় 
মূলধন স্থষ্টি করিতে পারে । 


মুলধন ও অর্থ-_087168 8710 701৩5 


নি ১১০ 


ব্যবসায়ীর ভাষায় অর্থ ও মূলধন একার্থবোধক হইলেও অর্থকে ঠিক মূলধন 
বল৷ যায় না। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মুলধন বৃদ্ধি পায় না। ভারতে 
বর্তমানে অর্থের প্রাচ্ধ থাকিলেও মূলধনের নিতান্ত অভাব দেখা যায়। অর্থ 
বিনিময়ের বাহন। অর্থন্বারা উৎপাদনের উপাদান ও ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ করা 
বায় এবং এই ভ্রব্যগুলির মুল্য পরিমাপ” কর! যায়। কিন্তু অর্থের সাহাষ্যে 
প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন পরিচালন! কর! যায় ন|। 


মুলধনের প্রকার-তেদ- 1)9116:618% 19705 01 08101181 


মূলধনকে সাধারণতঃ স্থায়ী মূলধন (150 0801691) ও চল্তি বা 
: পরিবর্তনণীল মূলধন ( 01:00)9620% 08019) ) এই ছুই ভাগে ভাগ করা হুয়। 
যন্ত্রপাতি, কল-কারখান, বাড়ীঘর প্রসৃতি যে মূলধনগুলি বছদিন ধরিয়া! উৎপাদন- 
কার্ষে সাহাব্য করে, তাহাদিগকে স্থায়ী মূল্রন বলা হয়। উৎপাদনের ল্য 
কাচামাল, থাস্তবস্ত যাহা একাধিকবার উৎপাদনে ব্যবহার কর! যায় নাঁ-যাহু' 
একবার ব্যবহার করিলে অন্তপ্ূপ ধারণ করে, তাহাকে খরিবর্তনশীল বা চল্তি 


উৎপাদনের উপাদান ৭৩ 


মূলধন বল! হয়। কলে তুল! দিলে তৃল। সুতায় রূপান্তরিত হুয়-_একই ভূল! এক- 
বারের অধিক ব্যবহার করা বায় না। সুতরাং তুল হইল চল্তি বা পরিবর্তনশীল 
মূলধন, কিন্ত যে কল তৃলাকে হুতায় পরিবণ্িত করে তাহ! দীর্ঘদিন ধরিয়৷ বারবার 
এ একই কার্য করে; একবার ব্যবহারে ক্ষয়গ্রাপ্ত হয় না। স্বতরাং কল হইল স্থায়ী 
মূলধন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ষে, স্থায়ী এবং চল্তি মূলধনের এই পার্থক্য 
মূলগত পার্থক্য নহে । একই দ্রব্য স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে চল্তি ও স্থায়ী উভয়বিধ 
মূলধন হিপাবে পরিগণিত হইতে পারে। সেলাইয়ের কল ক্রেতার নিকট স্থায়ী 
মূলধন হইলেও বিক্রেতার নিকট চল্তি মূলধন । €* মাইল ভ্রমণে মোটর গাড়ীর 
পেট্রোল চল্তি মূলধন ও চাকার রবার স্থায়ী মূলধন বলিয়া কথিত হইলেও ৫০ 
মাইল ভ্রমণ-ক্ষেত্রে পে্রেষ্টা ও টায়ার উভয়কেই চল্তি মূলধন বল! চলে। 

মূলধনকে আবার উৎপাদক মূলধন ( 7১700006715 050165] ) ও উপভোগ্য 
মূলধন (00080810978 0801681) বলা হয়। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা যাহ! 
উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সাহাষ্য করে, তাহাকে যাস্ত্রিক বা উৎপাদক মূলধন বল। 
হয়। সে সমন্ত মূলধন, বথা, থাদ্য-বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকগণের 
অভাবমোচন করিয়! উৎপাদনে সাহায্য করে সেগুলিকে উপভোগ্য মূলধন 
বলা হয়। 
খে সমস্ত মূলধন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-কার্ধে ব্যবহৃত হয়, অন্ত কোন কার্ধে 
ব্যবহার করা যায় না, তাহাদিগকে নিমজ্জ ব। বিশিষ্ট (90101: 0: 90901811560 ) 
মূলধন বলা বয়; যেমন, কাঠ কাটিবার জন্ত করাত শুধু একই কাজে লাগে। যে 
মূলধন উৎপাদনের বহুক্ষেত্রে ব্যবহারট্কির] যায় তাহাকে ভাসমান ( 710867708 ) 
মূলধন বল! হয়, যেমন, কয়লা! ব| লৌহ। একাধিক উৎপাদন-কার্ষে ইহার 
খ্যবহার হয়। 


বুলধনের কাজ-- £870619008 01 0801681 


মূলধন ছাড়া উৎপাদনের পরিমাপ-বুদ্ধি ও উৎপাদনের উৎকর্ষ সম্ভব নয়। 
জেলে হাত দিয়! যে কয়টি মাছ ধরিতে পারে, নৌকা, জাল ও অন্ঠান্ত সহায়ক 
সামগ্রীর সাহায্যে তাহ। অপেক্ষা! ধমধিক পরিমাণ ও নানাজাতীস্ব মাছ ধরিছে 
সক্ষম হয়। কৃষি, শিল্প, খনি, ব্যবসাক়-বাণিক্য প্রভৃতি উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রেই 
মূলধনের সাহায্য ব্যতীত উৎপাদন সম্ভব নহে। মুঙ্গধনের সাহায্যে উৎপাদনের 


৭৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উপাদ্ানগুলির পারিশ্রমিক ও বুদ্ধি পায়। শ্রচ্মিক, মালিক 
প্রভৃতি মকলেরই আয় বৃদ্ধি পাইয়! জ্সীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ৰ 


চল্তি মূলধনের সাহায্যে আধুনিক সময়সাপেক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্ভব 
হইয়াছে । উদ্দাহরণস্বর্ূপ বল! যাইতে পারে যে, একটি বন্তরশিল্প গঠিত হইয়া 
বস্ত্র তৈয়ারী হুইয়! বাজারে বিক্রীত হইতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। শ্রমিকেরা 
এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। চল্তি মূলধন হইতেই এই জাতীয় 
শিল্পে নিযুক্ত কমিগণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হইয়৷ থাকে । 
মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। মাফিন- 
দেশ উন্নত, তাহার প্রধান কারণ হুইল দেশে মূলধনের অভাব নাই। আর ভারত 
অনুন্নত, তাহার প্রধান কারণ হইল দেশে মূলধনের ৬ভাব--তাই ভাবত অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির জন্ত বিদেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতে ব্যন্ত। 


মুলধন গঠনের উপাঞ্দান-_-7৪০$০:৪ £০567771706 10777861020 ০01 
081681 


দেশের মুলধনবৃদ্ধি তাহার সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। দেশের সঞ্চয়ের 
পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি অবস্থার উপর। একটি অবস্থ! হইল মানসিক (80১- 
1901৩ ) অথাৎ সঞ্চয়ের ইচ্ছ! (ভ/1]) 6০ 9%৪) অপরটি বাছাক (0019০5155 ) 
অর্থাৎ সঞ্চয়ের ক্ষমতা (009: 6০ ৮5৪ )। 


জঞ্চয়ের ইচ্ছ!__মানগষের দুরদৃষ্টি, ন্ব্জন-গ্রীতি এবং সমাজে ক্ষমতা ও 
প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্জা মান্থষের মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। ভবিস্যৎ 
অজানা ও অনিশ্চিত। এই ভবিষ্ততের জন্তই মানুষ সঞ্চয় করে। ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষা, বিধবা হইলে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্ত লোকে সঞ্চয় করে। শিক্ষাগ্রদারের 
সঙ্গে সঙ্গে মাযের দুরদৃষ্টি ও কর্তব্যবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষের 
একটি জন্মগত সংস্কার। অসভ্য মানুষও কোন কিছু পাইলেই তাহার কিয়দংশ 
আগামী কালের জন্য রাখিয়! দেয়। উচ্চাকাজ্ষাও মানুষের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বুদ্ধি 
করে। 9 

সঞ্চয়ের ক্ষমভা মূলধন-গঠন শুধু সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ন৷ 
সাজে সঙ্গে লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাও থাক চাই । এঁগন্ত ব্যয় অপেক্ষা আট 


উৎপাদনের উপাদান গ€ 


অধিক হওয়া প্রয়োজন। যেখানে কোন উত্ত্ব নাই, সেখানে সঞ্চয় সম্ভব নয়। 
সুশাসন-ব্যবস্থ। গ্রবতিত হুইয়া লোকের জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তানষ্টি ন। 
হইলে লোকে সঞ্চয় করিতে সাহস করে না। দস্থ্য-তগ্কর বা! অত্যাচারী সরকার 
বর্তমান থাকিলে লোকে সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে পারে ন!। সঞ্চয়ের জন্ত দেশে 
সঞ্চয়ের স্থযোগ-স্থবিধ! থাক চাই । এই উদ্দেশ্বে দেশে বহুব্যাঙ্ক, বীম!-কোম্পানী, 
অংশীদারী কারবার প্রভৃতি একান্ত আবশ্তক। এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে 
সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। সুদের হার যদি বেশী হয়, তাহা হইলে লোকে সঞ্চয়ে 
আকৃষ্ট হয়। তবে একথা সব সময়ে সত্য নহে। ইহা ছাড়া, একটি দেশে 
প্রচলিত ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলিও পরোক্ষভাবে সঞ্চয়ের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। প্তরাং দেখ! যাইতেছে যে, একটি দেশের মূলধন-গঠন 
নান! জটিল অবস্থার উপর নির্ভর করে। 


ভারতে মুলধনের অভাবের কারণ--08559৪ ০01 088৩865 ০1 0819168) 
17 111018 


ভারতে মূলধনের একান্ত অভাব দেখা যায়। ভারতবাসীর চরম দারিদ্রাই 
হইল মূলধনের অভাবের প্রধান কারণ। যে দেশের লোকের মাথাপিছু মানিক 
জায় হইল মাত্র ২৪২ টাক! সে দেশে সঞ্চয় দ্বার! মূলধন বৃদ্ধির আশ! ছুরাশা মাত্র । 
দেশের অধিকাংশ লোকই রুষিজীবী আর এই কৃষকগণই হইল সর্বাপেক্ষা গরীব । 
স্থতরাং কৃষকদের দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা ন। 
হইলে মূলধন-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। শুধু আযমবৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, তাহাদের মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তার করিয়! তাহাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে হইবে । ভারতের লোক 
ধর্মপ্রাণ ও আচারনিষ্ঠ। নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাহারা সাধ্যাতীত ব্যয় 
করে। এই জাতীয় বায় শিক্ষা-বিস্তার করিয়! নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ভারতের 
অধিকাংশ লোক গ্রামে বাঁস করে। গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়ের স্বযোগ নাই বলিলেও 
চলে। সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক, সেভিংস ব্যাঙ্ক, সমবায়- 
সমিতি প্রভৃতি গঠন করিয়। গ্রামবাসিগণকে সঞ্চয় করিবার সুযোগ দিবার ব্যবস্থা 
কর] আগ শ্রয়োজন। ভারত সহীঁকাঁর বর্তমানে এবিষয়ে অবহিত হইয়! স্টেট, 
ব্যাক্ষের সাহায্যে গ্রাম এলাকায় আধুনিক ব্যাস্ব-ব্যবস্থায় স্থুযোগ সম্প্রদারিত 
করিতেছেন । : 


নঙ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মুলধন সংগঠন--02191681 7070) 8610 


উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হিসাবে মূলধনের গুরুত্ব সর্বদেশে স্বীকৃত 
হয়। পাশ্চাত্তের উন্নত দ্রেশগুলিতে মূলধনের প্রাচুর্য দেখ! যায়। বনু পূর্ব 
হইতেই এই সমঘ্ত দেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবার ফলে ইহার! অনুন্নত 
দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করিয়া! এই সমস্ত 
দেশ হইতেও ছলে-বলে-কৌশলে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করে। সুতরাং এই 
দেশগুলির জাতীয় আয়-পরিমাণ, জনপ্রতি আয়, সঞ্চয় পরিমাণ অধিক, ফলে 
মূলধন পরিমাণও অধিক। 


মূলধন সংগঠন সাধারণতঃ তিনম্তরে বিভক্ত । প্রেথমতঃ, ব্যয় সংকোচ 
সাহায্যে সঞ্চয় সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত অর্থকে যথাযথভাবে আয়ের উৎসন্ধপে 
বিনিয়োগ করা এবং তৃতীয়তঃ এই নিযুক্ত অর্থকে মৃলধনী দ্রব্যে (যন্ত্রপাতি, 
কলকারথান! ইত্যার্দি ) রূপান্তরিত করা। 


সঞ্চয়ের এই তিনটি স্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখ! বায় ঘষে, মূলধন গঠনের 
প্রাথমিক স্তর হইল সঞ্চয়। সঞ্চয়ের জন্ত ভোগ নিবুত্তির প্রয়োজন । এজন 
সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকা চাই। জঅঙ্ুন্নত দেশগুলিতে 
লোকের মাথাপিছু আয় এত কম যে তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছ! থাকিলেও ক্ষমতা 
নাই। মূলধন গঠনের দ্বিতীয় স্তর হইল সঞ্চয়ের বখাষথ বিনিয়োগ । এজন্তও 
বিনিয়োগের ইচ্ছা! ও বিনিয়োগের সুযোগ-ম্থবিধা থাকা একাস্তত আবশ্তক। 
অগুল্গত দেশগুলিতে সঞ্চয় বিনিয়োগের “ক্ষেত্র খুব সীমাবন্ধ। ব্যাংক, বীম। 
ব্যবসায় প্রভৃতি সঞ্চয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবই হইল বিনিয়োগের 
প্রধান অস্তরায়। ইহা! ছাড়া অন্র্পত দ্রেশের লোকে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যে 
সাধারণতঃ তাহাদের কষ্টাঞ্জিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাস না। তৃতীয়ত:, 
সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে মূলধন দ্রব্য ও উৎপাদনের সহায়ক ভারী ও মূল শিল্প- 
গুলির প্রদার প্রয়োজন। অন্ত দেশগুলিতে এই সমস্ত ব্যবস্থার একাস্ত 
অভাবের ফলে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। 


পরিচালক বা ব্যবস্থাপক-_ 07881771967 
বর্তদান যুগে জটিল বস্ত্রপাতির সাহায্যে বিরাট বহরে উৎপাদনকার্ধ পরিচা্গিত 


উৎপাদ্দনের উপাদান গণ 


হয়। উৎপাদিত দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচ। হয় এবং এই আন্তর্জাতিক 
বাজারের মৃল্য পরিবর্তনের দিকে ও চাঁছিদা পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
উৎপাদন করিতে হয়। কাজেই উৎপাদনের ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। শিল্পগ্রতিষ্ঠানে একত্রে বহু শ্রমিক কাজ করে, সেজন্ত শ্রমিকদের জন্য 
কাজ বণ্টন করা ও প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করাও কঠিন সমস্যা হইয়া 
ঠড়াইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে পরিচালকের কাজের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


পরিচালকের কাজ -__77070661008 01 1186 17716790679 


উৎপাদনের প্রারস্ত ঞ্জইতে শেষ পর্যস্ত উদ্বোক্তাকে দেখিতে হয়। তিনিই 
শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্ব'চন করেন ও উপযুক্ত গৃছাদি নির্মাণের ব্যবস্থা 
করেন। কীচামাল সংগ্রহ, বস্ত্রপাঁতি ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকদের মধ্যে 
কাজ ভাগ করিয়৷ দেওয়াও তাহার কার্য। উৎপাদিত ভ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বাজারে 
বিক্রয় করা ও সেজন্ত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও তাহাকে করিতে হয়। লোকের 
রুচির প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়! তাহাকে উৎপাদনের নূতন নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে, 
হয়, নতুবা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহার মুনা! পরিমাণ কম হয়। উৎপন্ন ভ্্ব্য 
হহতে বিক্রয়লক আয় তাহাকে জমির বা গৃহের মালিক মজুর ও মূলধনের 
অধিকারীকে যথাক্রমে খাজনা, মজুরি ও সুপ হিসাবে দিতে হয়। অর্থাৎ 
উৎ্পাধনের সমস্ত খরচ মিট!ইয়। যদ্দি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলেই তিনি 
তাহ! মুনাফ। হিসাবে গ্রহণ করিতে পাঠিরন। ঝুকি বহন করাই হইল উদ্যোক্তার 
প্রধান কাজ। উৎপাদনের অন্তান্ত উপাদানগুলি কোন ঝুকি লয় না-_একমাত্র 
উদ্মোক্তাই এই ঝুঁকি বহুন করেন এবং তাহার মুনাফার পরিমাণ তাহার ভবিগ্তৎ 
দৃষ্টি, কর্মদক্ষতা ও সংগঠন শক্তির উপর নির্ভর করে। এইঅন্ঠই উদ্যোক্তাকে 
শিল্পের অধিনায়ক (0806217) 0110088% ) বলা হয়। কারণ তিনিই ভূমি, « 
মূলধন ও শ্রমের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়া! উৎপাদনে সাহায্য করেন। 
স্থততরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখ! যায় যে, ব্যবস্থাপক ব্যবসায় পরিচালনা করেন, 
ব্যবসায়ের ঝুকি বহন করেন ৯ও নূতন নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রবর্তন- 
করেন। 


এ৮. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সংক্ষিগ্তসার 
058 ' 

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা-_এই চারিটি হইল উৎপাদনের উপাদান। 
বর্তমান যাস্ত্রিক যুগে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবন্থ গ্রবতিত হইবার ফলে অন্তান্ট 
উপাদান অপেক্ষা ব্যবস্থাপন! উপাদানটির গুরুত্ব বাড়িয়াছে। 

ভূমি__হুমি বলিতে ধনবিজ্ঞানে যাবতীয় প্রান্কৃতিক পদার্থ ও নৈসগিক 
শক্তি বুঝায়। | 

ভূমির বৈশিষ্ট্য--১। ভূমির সরবরাহ সীমাবদ্ধ, ২। ভূমির উন্নতির জদ্ম 
ব্যয় হইলেও ইহার কোন উৎপাদন-খরচ নাই ৩» গতিশীলতার অভাব, 
৪। বিভিন্ন জমির উৎপাদ্দিকা-শক্তির বিভিন্নতার ছন্য ভূমির পরিবর্তন সম্ভব 
নছে, ৫। ভূমিতে ক্রমহাসমান উতপাদ্দন-বিধি প্রযোজ্য । 


ভূমির উৎ্পীদ্দিকা-শক্তির উপাদান 

ভূমির উৎপার্দিকা-শক্তি নির্ভর করে_-১। নৈসগিক কারণ, ২। মানবীয় 
কারণ ও ৩। ভৌগোলিক কারণের উপর । 
ক্রমন্াসমান উদ্পাদন-ৰিধি 

ক্রমহাসমান উৎপাদনের অর্থ হইল যে, ভূমির পরিমাণ সমান রাখিয়৷ যদি 
অন্ত দুইটি উপাদানের মাত্রা বুদ্ধি কর! যায়, তাহা হইলে শ্রম ও মূলধন নে পরিমাণে 
জমিতে প্রযুক্ত হয় তদপেক্ষা। কম হারে ভূমি হইতে উৎপাদন বুদ্ধি পায় অথাৎ 
উৎপাদন-বুদ্ধি শ্রম ও মূলধনের সমানুপাতিক হয় না। ফলে উৎপাদনব্যক় বৃদ্ধি 
পাঁয়। যদ্ধি চাষবাসের পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না ঘটে ব। জমিতে উপযুক্ত 
পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই বিধিটি কার্ধকরী হয়; ভূমি 
কাতীত খনিকাধে, মশ্যস্থলী প্রভৃতিতেও হহার প্রয়োগ দেখ! যায়। ভূমির 
আয়তনের ও উৎপাদ্িকা-শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্তই এই বিধি কার্ধকরী হয়। 

*ক্রেমবর্ধমীন উ্পাদন-বিধি 

কোন শিল্পে বদি অধিক হারে মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করা যায়, তাহ হই'লে 
উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন-ব্যয় হাস পায়। 
ইনার কারণ হইল যে, শির ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির মাত্রা বুদ্ধি করিয়! 
শিল্পের গ্রমার সম্ভব এবং এইজগ্ত নানাবিধ বায় সংকোচ হয়। 


উৎপার্ষনের উপাদ্ধান ৭ 


শ্রমিক-সরবরাহ 

শ্রঠ্রিকের সরবরাহ শ্রমিকের সংখ্য। ও শ্রমিকের দক্ষতার উপরু নির্ভর করে। 
শ্রমিকের সংখ্যা দেশে জঙ্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশ হইতে আগমন ও বিদেশে 
গমনের উপর নির্ভর করে। 


শ্রমিকের দক্ষতা 

শ্রমিকের দক্ষতা তাহার নিভের ও ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে। 
শ্রমিকের শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা! ও কর্তব্যজ্ঞান তাহার দক্ষতা! 
বুদ্ধিকরে। এই দক্ষতা-বৃদ্ধির জন্ত থাগ্য, পরিধেয়, বাসস্থান উপযুক্ত বেতন, 
নির্ধারিত কাজ ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সভাবনা থাক। চাই। ব্যবস্থাপক তাহার 
ব্যবস্থাপন।-নৈপুণ্যের বঙ্্ী শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বুদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন । 

শ্রমবিভাগ- শ্রমবিভাগ বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
একটি কার্ধকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া! এক একটি ভাগ যখন পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
লোক দ্বার! সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে শ্রমবিভাগ বল! হয়। একজোড়৷ জুতা 
একজন চর্মকার প্রথম হইতে শেষ অবধি প্রস্তুত করিতে পারে অথবা এই গ্রস্তত- 
কার্ধ বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগ পৃথক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন 
করা যায়। বর্তমান যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ অনিবার্ধ হুইয়! উঠিয়াছে। 
ব্যক্তির দিক দিয়া এই শ্রমবিভাগ বিশেষত্বশীলতা শচিত করে, সমাজের দিক 
দিয়! শ্রমবিভাগ সহযোগিতা হুচিত করে। 

স্থৃবিধা_-১। শ্রমবিভাগের বা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সময়ের 
অপবায় রহিত হয়, যন্ত্রপাতিরও কোন অপচয় হয় না। ২। শ্রমবিভাগের ফলে 
জটিল কার্য সরল হয় ও ৩। শ্রমিকগণের গতিশীলতা বুদ্ধি পায়। ৪। শ্রমবিভাগ 
উৎপাদন খরচ! হাস করিয়া দ্রবামূলয নিয়াতিমুখী করে। ৫।| ইহাতে লোকে 
সম্তায় উৎক্টতর দ্রব্য পাইতে পারে । 

অস্থুবিধা__শ্রমবিভাগের অস্থবিধ! হইল যে ১। ইহাতে শ্রমিকের সাধারণ 
কর্মপটুতা হাস পায় ও ২। কাজের নৃতনত্ব থাকে না। ৩। একই কাজ করিতে 
করিতে শ্রমিকের চিত্তের বহুমুখীতা নষ্ট হয়। 

সীমা-_উৎপাদদিত দ্রব্যের ব্যপক চাহিদা ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতার 
উপরই শ্রমবিভাগের সম্ভাব্যতা নির্ভর করে। 


রা 


৮০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মুলধন- ধনের যে অংশ অধিক উৎপাদনে সাহাধ্য করে অর্থাৎ যে-কোন 
আকারে একটি অতিরিক্ত আয় অর্জন করিতে পারে, তাহাকে মূলধন বলা হয়। 
মূলধন হইল আয়ের উৎস। মূলধন ভূমির স্তায় প্রাকৃতিক উপাদান নহে, 
আবার সম্পূর্ণরূপে মনুম্স্থ্ট নহে। মানুষ প্রাকৃতিদত্ত দ্রব্যের উপর শ্রম 
বিনিয়োগ করিয়! মূলধন স্থষ্টি করে। 

উত্পাদনের একটি উপাদ্দান হইলেও ভূমির সহিত ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট । 
তুমির পরিমাণ সীমিত, মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তনীয়। ভূমি প্রকৃতির দান, 
মূলধন মনুম্তন্ট । মূলধন শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্ত ভূমির বিনাশ নাই। 

গৃহ, কল-কারখান।, যন্ত্রপাতি গ্রতৃতিকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়, কারণ ইহারা 
দীর্ঘকালব্য।পী উৎপাদনে সাহায্য করে কিন্ত কীচামাল গ্রভৃতি একাধিকবার 
উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য নহে বলিয়! ইহাদ্দিগকে চলতিেলধন বল হয়। 

(১) মূলধন উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। (২) মূলধন 
যন্ত্রপাতি, কীচামাল গ্রভূতি সংগ্রহ করে। (৩) মুলধন উৎপাদনে নিযুক্ত 
শ্রমিকগণকে ভোগ্যবস্ত সরবরাহ করে। 

মূলধনের উপর উৎপাদন নির্ভর করে। স্মুতরাং মুলধন-বৃদ্ধি আবস্টাক। 
মূলধন-বৃদ্ধি নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর। 

' সঞ্চয়ের ইচ্ছা! লোকের দুবদৃষ্টি, পারিবারিক শ্নেহ ও উচ্চাকাঙ্ষা দ্বারা প্রভাবিত 
হয়। সঞ্চয়ের ক্ষমত। না থাকিলে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছ! থাকা সত্বেও সঞ্চয় বৃদ্ধি 
পাইতে পারে না। সঞ্চয়-ক্ষমতা! নান| অবস্থার উপর নির্ভর করে, যথ। উহ্ত্ত 
আয়, জীবন ও ধনের নিরাপতাঃ সঞ্চয় করিবার সুযোগ, সুদের হার প্রভৃতি । 

ব্যবস্থাপক-_অধুনা উৎপাদন-ব্যবস্থায় ধাবস্থাপন!-কার্ধ সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন 
হইয়া উঠিয়াছে। ভূমি, শ্রম ও মুলধনের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়া! অধিক 
পরিমাণে উত্কইতর দ্রব্য উৎপাদমের জন্যই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন এবং ধিনি এই 
উপাদানগুলির যথাযথ সংযোগ সাধন করেন তাহাকে ব্যবস্থাপক বলাহয়। ব্যবস্থাপক 

*উৎপাদনের প্রারস্ত হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা। নিস্ত্রণ করেন। ক্রয়-বিক্রয়, 
শ্রমিক-নিয়োগ মূলধন সংগ্রহ করা উৎপার্দিত আয় বণ্টন কর! ব্যতীতও ব্যবস্থা” 
পককে ঝুকি বহন করিতে হয়। উত্পাদনের অনিশ্চয়তার অন্ত একমাত্র 
তিনিই দায়ী। তাহার. লভ্যাংশ তাহার বাঁটবস্থাপনা-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর 
করে। | 


উৎপাদনের উপাদান ৮১ 


প্রশ্প ও উত্তর 


৫ ৬1290 215 0102 01217052081 18050015 0:£ 01908০01018 ? 
উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি কি? 


৬/ উঃ-_খ্রকৃতি- (৪915) ও মানুষ (1%517)-এই ছুইটি হইল উৎপাদনের প্রধান উপাদান। 
প্রকৃতিদত্ত দামগ্রীগুলির উপর মানুষ তাহার পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়! তাহার প্রয়োজন- 
মত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়! তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করে। সাধারণত$, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও 
ব্যবস্থাপন৷ এই চারিটিকে বর্তমানে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। শ্রম ও ব্যবস্থাপন! হইল মানবীয় 
উপাদান, ( ৮00222 £806915 ) আর ভূমি হইল প্রকৃতি দত্ত উপাদান। মূলধন মনুয্য-স্যঃ 
ডৎ্পাদনের উপাদান হইলেও মূলধনের মূল উপাদান প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত হয়। 
2, ৬1790 016 0106 05130601015 0£ 21) 9১159171501 2 
পরিচালকের কাজ বন্ধুটি কগ। 
উ€--পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সংগঠক বা উদ্যোক্তা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাণ-ন্বরাপ। 
ব্যবসায়ের পরিকল্পন| (0191)7178) হইতে আস্ত করিয়। উপাঁজিত আয় বণ্টন কর! পধস্ত তাহার 
তত্বাবধানে পরিচালিত হয় । কখন, কোথায়, কি পদ্ধতিতে কিকি দ্রব্য উৎপাদিত হইবে তাহ। 
তিনি স্থির করেন। কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়। প্রত্যেকটি উপাদানের উপযুক্ত 
সংমিশ্রণে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা! পাঁরচালিত করিতে হয়। বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা তাহাকেই 
করিতে হয়। জমির মালিকের খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদ দিয় অবশিষ্ট যাহ! থাকে 
তাহাই তাহার প্রাপ্য । সুতরাং তাহার লাতের পরিমাণ তাহার পরিচালন! দক্ষতার উপর 
নির্ভর করে। 
ইহা ছাড়া, ব্যবসায়ের ঝুকি ও অনিশ্চয়ত। তাহাকেই বহন করিতে হয়। লোকের রণ্চ 
পরিবর্তন, দেশে ও বিদেশে চাহিদাত্ব পরিবর্তনের উপর তাহাকে লক্ষা রাখিতে হয়। অনেক সময় 
দক্ষ ব্যবস্থাপক নৃতন দ্রব্য উৎপাদন করিয়া! লোষ্টের রুচি পরিবর্তন সাহায্যে তাহার লাভের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিয়। থাকে । নুতন যন্ত্রপাতি ব্যবসায়ে ব্যবহার করি! কি ভাবে উৎপাদন বায় হাস কর! 
যায়, তাহার উপরও তাহার লাভের পদ্রিমাণ নির্ভর করে। তাহার অধীনে বু শ্রমিক কাজ 
করে। সুতরাং ব্যবস্থাপকের একজন জনপ্রিয় নেতার গুণ থাক! চাই। 
3,002. 71286 0965 0136 52015 01 191002 090124 ? 
শ্রমিক স্বরাহ কিসের উপর নির্ভর করে? *..., 
উঃ--একটি দেশের শ্রমিকের সংখ্যা দেই দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্ত 
জনসংখ্া। বেশী হইলে যে শ্রমিকের সংখ্যা, বুদ পাইবে তাহা ঠিক নহে । শিশু, বৃদ্ধ ধনী, মহিলা, 
সাধু, ফকির, অঙ্ষম- উদ্মাদ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে সমগ্র জনসংখ্যা হইতে বাদ দিতে হইবে। 
ক্ৃতরাং শ্রমিকের সংখ্যা, কর্ক্ষম ঘুবক ও মধ্যবযূক্ষ জনসংখ্যার উপর, নির্ভর করে। আবার, কর্মক্ষম 
৬ 


৮৯ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সকল লোকই সব সবয় সমানভাবে কাজ করে লা1। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখ! যায় ষে, শ্রমিকের 
কাজের সমর, কাজের দক্ষতা ও কাজের ক্ষমতার উপর শ্রমের সরবরাহ নির্ভর করে। রর 
নি, "78৫ ৫০ 3010 10681) 195 27701670501 18190901? ৬৮/1726 82০ 06 01501080195 
012 ড7151013 012 ০010০101005 0£ 19090182 0676105 ? চর, 5. (0০027 1960 
শ্রমিকের কণ্র্দক্ষতা বলিলে কি বুঝ? কি কি অবস্থার উপর কর্ণদক্ষত! নির্ভর করে ? 
উ$-_শ্রমিকের কর্ণনক্ষত। বলিতে তাহার উৎপাদন ক্ষমতা! বুঝায়। একটি দেশে বছুল পরিমাণে 
ধনোৎপাদন করিয়া জাতীয় আয় বুদ্ধি করিতে শ্রমিকের কর্মদক্ষতার গুরুত্ব অসীম । শ্রমিক দক্ষ ন! 
হইলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদনের সহায়ক য়গ্রপাতি যুলধন ফলপ্রন্থ হইতে পারে না। হতরাং 
দেশের ধনোৎপাদনের প্রধান সহায়ক হইল শ্রমিকের কর্মদক্ষত।। শ্রমিকের এই দক্ষত| দুইটি 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ (১) শ্রমিকের কাজ করিবার শক্তি ও (২) কাজ করিবার ইচ্ছা! । 
১। শ্রমিকের কাজ করিবার সামথ্য নিম্লিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে £ যথা, 
(ক) দেশের জলবায়ু। (খ) জাতীয় বৈশিষ্টা, (গ) শারীরিক শর্ট) (শারীরিক শক্তি আবার খাছ, 
বস্ত্র ও বাসস্থানের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে ), (ঘ) সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা (সাধারণ 
শিক্ষা শ্রমিকের মনের প্রসারত। বৃদ্ধি করে ও কারিগর শিক্ষ। শ্রমিককে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কল- 
কৌশল শিক্ষ। দিয়। যোগ্য করে), (ড) নৈতিক চরিত্র (শ্রমিকের কর্তব্জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ 
থ।ক। চাই )। 
২। কাজ করিবার ইচ্ছ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভঠর করে £-- 
(ক) কাজের সময় ও কাজের পরিবেশ, (খ) কাজের স্থায়িত্ব ও ভবিস্তৎ উন্নতির সপ্ভাবনা, 
(গ) উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক ও ঠিক সময়ে পাওয়ার সম্ভাবন!, (ঘ) উন্নতির আশা, স্বাধীনত। 
ও কাজের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন ও আমোদ-গ্রমোদের ব্যবস্থা । 
পরিশেষে মালিকও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া এবং সর্বোপরি 
শ্রমিকের সহিত সন্্যবহাঁর করিয়। তাহার কাজের ইচ্ছ৷ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারে। 
উপরি-উত্ত যে সমস্ত অবস্থার উপর শ্রমিকদের€ক দক্ষতা নির্ভর করে. ভারতে মেই অবস্থা 
খুলি নাই বলিলেও চলে। ভারতের শ্রমিকের খাস, বস্ত্র ও আবাসম্থানের অবন্থ! নিতান্ত খারাপ। 
যাস্ত্িক শিক্ষা! দুরের কথ।, সাধারণ শিক্ষা হইতেও তাহার! বঞ্চিত। কল-কারখানার দুবিত 
আবহাওয়া ও মালিকের ওঁদাসীচ্ঘ শ্রমিকের কর্মদক্ষতার সহায়ক নহে । সুতরাং ভারতের শ্রমিকের 
কাছে বর্তমানে দক্ষতার আশা কর! যায় না। 
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ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিতে কি বুঝ? ইহার বৈশিষ্ট্য কি কি? 
উ$ঃ-_ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিতে যাবতীয় প্রাক তিন্ডু পদার্থ ( খনিজ, বনজ, জলজ ) ও নৈমগ্লিক 
শক্তি (বাশপীয়, বৈদ্যুতিক ) বুঝায় । 
ভূমির বৈশিষ্ট্য হইল বে, নুলধন বা শ্রমিকের পরিনাণ বৃদ্ধি করা শ্ত্তব হইলেও ভূমির পরিষাণ 


উৎপানের উপা্ধান ৮৩ 


বুদ্ধি কর যায় না। অন্যান্য উপাদানগুলির চার ভূমি স্বানাত্বর কর যায় না। ভূমির উন্নতির জন 

ব্যয় হইলে্ভূমির কোন উৎপাদন খরচ নাই। ভূমিতে ক্রমহাীসমান উৎপাদন-বিধি-ক্ণর্থকরী হয়। 
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ক্রমহ্াসমান উৎপাদন শুত্রটির ব্যাখ্য। কর। এই সুত্রট কি কে) খনি ও (খ) শিল্প 
উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? 

উঠ-_কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যদি ক্রমাগত বেশী হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ কর! 
হয়, তাহা হইলে দাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদন পরিমাণ' বাড়িলেও যে হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা 
হয় নে হারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। শ্রম ও মুলধন বুদ্ধির সঙ্গে উৎপন্ন ফসল বুদ্ধির 
হার কমিতে থাকে । কিছুদিন পর্যস্ত হয়ত ফনল বৃদ্ধির হার শ্রম ও মুলধন বৃদ্ধির হারের সমানু- 
পাতিক ব| তদপেক্ষ। বেশী হইতে পারে, কিন্ত এমন এক সময় আমিবে যখন একই পরিমাণ জমিতে 
দ্বিগুণ খরচ করিয়াও দ্বিগুণ পরিমাণ ফসল পাওয়। সম্ভব হইবে ন|। সুতরাং অধিক ফদল 
উৎপাদন করিতে হইলে অতিরিক্ত খরচ হইবে ধর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। যদি চাষবাসের 
গম্ধতির কোন পরিবর্তন ন৷ হয় বা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহ! হইলে 
এই বিধিটি কার্যকরী হয়। 

(৪) খনি ও মত্ম্ঠ চাষের ক্ষেত্রে এই বিধিটি প্রযোজ;। অধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ 
উত্তোলন করিতে গেলে খনির নিম্নদেশে যাইতে হয় এবং এজন্য অধিক খরচ হয়। ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় 
খনিজ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। কারণ খনির ক্ষেত্রে আরও দেখ! যায় যে, ঝায়বৃদ্ধি করিলেও 
এমন একটি সময় আমিবে, ধখন খনিজ পদার্থ আর পাওয়। যাইবে না। 

(৮) শিল্ছের ক্ষেত্রেও এই বিধিটি কার্যকরী হইতে পারে । তবে কৃবিক্ষেত্রে বতট। কঠোর- 
ভাবে এই বিধিটি কার্যকরী হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে তত হয় না। কারণ কৃধিক্ষেত্রে কৃষক জমির পরিমাণ 
অপরিবতিত রাখিয়! শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদক যদি কোন 
একটি উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া! অপর ছুইটির পরিষাণ বৃদ্ধি করে তাহ! হইলে উৎপাদন 
হাস পায় এবং এই কারণে জমিতে ক্রমহাসমান উত্পাদন হয়। কিন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 
উৎপাদনের সব কয়টি উপাদান-_শ্তি' শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া! ক্রমহাসমান, উৎপাদনের 
পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন হয়। কিন্তু কোন কারণে শিল্পেও যদি কোন একটি উপাদানের 
সরবরাহ নির্দিষ্ট রাখিয়! অন্ত উপাদানগুলির সরবরাহ বুদ্ধি কর! হয়, তাহ হইলে সমগ্র উৎপাদন 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন বৃদ্ধি হার অন্য ছুইটি উপাদান বৃদ্ধির সমানুপাতিক হইবে ন৷ অর্থাৎ 
অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য বয় বৃদ্ধি পাইবে | 
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মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। স্থায়ী ও চল্তি মূলধনের পার্থক্য বুঝাইয়। দাও । 
উ৫স্্উৎপাদিত ধনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন-কার্ষে ব্যহত হয় তাহাকে সুলধন ব্হ! 


৮৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হর়। ন্তরাং মূলধন হইল (ক) ধনের অংশ ও (খ) মনুষ্ত উৎপাদিত । যন্ত্রপষতি, কারখানা গৃহ, 
কাচামাল, শ্রমিকগণের জন্থ মজুত খাগ্াদি মূলধন পর্যায়তুক্ত । ৫ 
যে সমন্ত দ্রব্য দীর্ঘদিন ধরিয়া! উৎ্পাদন-কার্ষে সাহায্য করে, একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হয় ন।, 
তাহাদিগকে স্থায়া যূলধন বল! হয়, যথা, যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ প্রভৃতি । আর যে সমস্ত দ্রব্য 
উৎপাদন কার্ষে একবারের অধিক ব্যবহার কর! যায় না, তাহাকে চল্তি মূলধন বল] হয়। কাপড়ের 
কলে যেন্ুত। ব্যবহার কর! হয় তাহ! একবারের অধিক ব্যবহার কর! যায় না। কারণ সত৷ 
কাপড়ে পরিবতিত হয়। কিন্তু কাপড়ের কল অপরিবতিত থাকিয়। বছদিন পযস্ত বু পরিমাণ 
কাপড় প্রস্তত করিতে সাহায্য করে। সুতরাংকল হইল স্থায়ী মূলধন, আর সুতা হইল চলতি 
মূলধন। 
03015177006 28106502501 58201091. ৬/1590 21:216 50001610185 19৮081101916 
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মূলধনের কার্ধকারিত। বর্ণনা! কর। মুলধন গঠনের সহ উপাদানগুলি কি কি? 
উঃ- -মূলধন হইল উৎপাদনের একটি একান্ত সহায়ক উপাদান । বর্তমান ধুগে মূলধন (যন্ত্রপাতি, 
কল-কারখান৷ প্রভৃতি ) ব্যতীত কোনপ্রকার উৎপাদন কার্ধই চলিতে পারে ন! | 
মূলধনের প্রধান কাজ হইল (১) শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা । (২) মুলধন ব্যবহারের 
ফলে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদন-খরচা কম হ্য়। এই কারণেই হস্তচালিত ভাত 
অপেক্ষা! কাপড়ের কলে অধিক পরিমাণ বন্ত্র অল্প খরচায় অল্প সময়ে প্রস্তুত কর! সম্ভব হয়। (৩) 
উৎপাদন ব্যয় কমিলে দ্রব্যমূল্য হাস পায় ও সাধারণ লোকে অল্পমুল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। 
(৪) মুলধনের সাহায্যে হুমম কাজ সম্ভব হুয়। (৫) বর্তমানে মূলধন সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় 
ভোগাবস্তর উৎপাদনে দীর্ঘ সময় লাগে । কল-কারখান! স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়৷ ভোগ্যবস্ত 
উৎপাদন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এই অন্তর্বর্তী সময়ে মূলধন শ্রমিক ও মালিককে 
কাচামাল? থাস্, বস্ত্র ও বাসস্থান সরবরাহ করে। 
দেশে মূলধন বৃদ্ধি দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে 3 (১) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (২) সঞ্চয়ের শক্তি। 
১। সঞ্চয়ের ইচ্ছা! ন৷ থাকিলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাক সত্বেও অনেক সময়ে সঞ্চয় কর! যাক 
না। লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে (ক) পারিবারিক ন্নেহ, উচ্চাকাঙ্জ! অর্থাৎ যশ ও মর্ধাদা- 
লাভের ইচ্ছা, (খ) দুরদৃষ্টি অর্থা২ অনিশ্চিত ভবিষ্কতের ভগ্য ব্যবস্থা করিবার প্রবৃত্তি, গ্রে) উপাজিত 
অর্থের নিরাপত্র! ( দেশে সুশাসনব্যবস্থ। থাক! চাই ), (ঘ) সঞ্চয় করিবার সুযোগ অর্থাৎ দেশে 
বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি থাক চাই, €) সুদের হার অর্থাৎ সুদের হার বেশী হইলে 
লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছ। বেশী হইবে। 
২। সঞ্চয়ের ক্ষমত। ন! থাকিলে শুধু ইচ্ছা! থাকিলেই সঞ্চয় কর! ধায়, ন।. সঞ্চয়ের জন্ত 
প্রয়োজন হইলে উদ্ধত আর অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আর বেঁদী হওয়া । 
দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির আধিক্যে অনেক সমূয় সঞ্চয় ব্যাহত হয়, যেমন 
আমাধের ন্নেশে লোকে পুজা-পার্বণে 'যাধ্যাতীত ব্যন্ন করে--সুতগাং সঞ্চয় করিতে পারে: না। 


উৎপাদনের উপাদান ৬ 


ভারতের পিডা-মাত। ন্নেহশীল হইলেও তাহাদের উদ্ব.ত্ত আয় নাই বলিয়া ও সঞ্চয়ের হুযোগ-হৃবিধার 
অভাবে ভারুতে মূলধন বৃদ্ধি পাইতে পারে লা। 
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শ্রমবিভাগের স্থবিধাগুলি দৃষ্টাস্তসহ বুঝাইয়৷ দাও।' বাজারের চাহিদার বিস্তৃতির দ্বার! 
শ্রমবিভাগ সীমাবদ্ধ-_ইহার তাৎপয বুঝাইয়া দাও। 

উঠ-_শ্রম-বিত।গের অর্থ হইল একটি সম্পূর্ণ *উৎপাদন পদ্ধতিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ 
করিয় প্রত্যেক অংশের ভার ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতে দেওয়।। কোন লোকই নিজে তাহার 
প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া সব অভাব মিটাইতে পারে না। কৃষক ধান উৎপাদন 
করে, তাতি কাপড় তৈয়ারী করে । সুতরাং তাতি কৃষকের উপর নির্ভর করে এবং কৃষক ভাতির 
উপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থুী প্রত্যেকেই নিজে একটিমাত্র বিশেষ কাজে রত থাকে এবং 
প্রয়োজনীয় অন্যান্য দব্যের জন্য অপর লোকের উপর নির্ভর করে। গ্ুতরাং সহযোগিতা ছাড়া 
শ্রম-বিভাগ নীতি সফল হইতে পারে ন। বর্তম!ুন যাস্ত্রিক যুগে এই শ্রম-বিভাগ নীতি আরও জটিল 
হইয়াছে। পূর্বে একজন মুচি একাই এক জোড়া জুতা তৈয়ারী করিত। কাচাচামড়! পাক। 
করিবার কাজ হইতে জুতা! তৈয়ারীর সম্পূর্ণ কাজ সে একাকী করিত। বর্তমানে এই জুত। 
তৈয়ারীর কাজ অসংখ্য ভাগে বিভ্ুত্ত হইয়াছে ও প্রত্যেকটি ভাগই যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন [ভন্ন লোক 
দ্বার! কর! হয়। বর্তমানে জুতা তৈয়ারীর প্রতে.কটি ভাগই হইল অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণ 
পদ্ধতিগুলির সংযোগে (সহযোগিতায়) সম্পুর্ণ জূত! তেয়ারী হয়। স্থতরাং জটিল শ্রসবিভাগ- 
পদ্ধতিও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় । 

স্থবিধা--১। শ্রম-বিভাগে কাজটি ভাগ হওয়ার ফলে প্রত্যেকে তাহার গুণ ও দক্ষতা অনুযায়ী 
কাজ করিতে পারে । 

২। শ্রমিক একই কাজে নিযুক্ত থাকে ঝর্লিয়। তাহার কর্নদক্ষত। বুদ্ধি পায়। 

৩। এক কাঙ্জ হইতে অন্য কাজে যাইতে হয় ন। বলিয়। সময়ের অপচয় বন্ধ হয় ও সে দ্রুততর 
কাজ করিতে পারে। 

৪। সম্পূর্ণ কাজ অপেক্ষ! কাজের একটি অংশ শিথিতেও কম সময় লাগে । 

৫। শ্রম-বিভাগের ফলে কাজটি ন্ুত্ত ত্র অংশে ভাগ হইয়। প্রায় একই ধরণের হয় । একই 
ধরণের কাজ যন্ত্র সাহায্যে কর! যায়। সুতরাং শ্রম-বিভাগের ফলে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।. 

৬। প্রত্যেকে পৃথক কাঞঙ্জ করে বলিয়! একগ্রস্থ যন্ত্রপাতির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে। 

৭। সুতরাং শ্রম-বিভাগের ফলে কম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য কম খরচায় তৈয়ারী করা 
সন্ভব হয়। ইহার ফলে মূল্য হাস পায় ওইমূল্য কমিলে ক্রেতা সাধারণের সুবিধা হয় । - 

শ্রম-বিভাগের স্ুবিধাগুলি আলোচনা করিলে দেখা! যায় যে, যতই শ্রম-বিভাগ করা বাইবে, 

ততই উৎপাদন পরিসাণ বুদ্ধি পাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যয় কমিষে। সুতরাং শ্রম-বিদ্কাগের 


৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ফলে উৎপাদকের মুনাফ! বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নহে। ঝুঁজারের আর়তনই 
হইল ইচ্ছামত শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করিবার প্রধান অন্তরায়। শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন-পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়, (কিন্ত বাজারে জিনিনটির চাহিদা যদি না! থাকে বা চাহিদ! যদি সীমাবদ্ধ হয়, তাহা! হইলে 
শ্রম-বিভাগের সাহায্যে অধিক দ্রবা উৎপাদন করিলে দ্রবাগুলি অবিক্রীত থাকিবে অথব! খুব কমমুল্যে 
জিনিসটি বিক্রয় করিতে হইবে । উহাতে উৎপাদকের লোকসান হইবে । সুতরাং ভ্্রব্যটির বিক্রয় 
বাজারের আয়তন অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণের দ্বারা শ্রম-বিভাগ সীমাবদ্ধ । 


স্ব্ট অবধ্যান্্ 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন 
€( 30081] 2100 7,87126-80819 17108867198 ) 


শিল্পের সংজ্ঞা--)9117016107) 01 17009917-5 


শিল্প বলিতে ব্যাপক অর্থে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাই বুঝায় । এই অর্থে কষিও 
ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প বলিয়! কথিত হয়। কিন্ত কষি ও শিল্প একজাতীয় উৎপাদন 
পদ্ধতি নহে। কৃষিকার্ষে মানুষের শ্রম অপরিহার্য হইলেও প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত 
কুষিকার্য সম্ভব হয় না-_স্থতরাং কৃষি প্রকৃতির উপর নিভরশীল। এখানে প্রকলতিই 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ করে । শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃতির অবদান থাকিলেও মানুষ 
প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্পে মানুষ প্রকৃতি হইতেই কাচামাল ( কষিজাত, 
খনিজ ) সংগ্রহ করে বটে, তবে যন্ত্রের সাহায্যে নিজের কায়িক পরিশ্রম ও বুদ্ধি 
গ্রয়োগ করিয়! এই কাচামালগুলিকে নানাজাতীয় ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে পরিণত 
করে। ন্ুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে মানুষই প্রধান ভূমিক] গ্রহণ করে । যস্ত্রের সাহায্যে 
৬বাম্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় 
তাহাকে বিশেষ অর্থে শিল্প বলা হয়। 
'গ্বৃক্ঙ, ক্ষত্রে ও কুটিরশিলষ কাহাকে বলে দাঃ৪। ৪7৪ 1,879-80819৯ 


97871)-80816 8100 00686 100086198 
শিল্পগুলিকে সাধারণতঃ বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পর্যায়ে ভাগ কর! 


কুত্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ৮৭ 


হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন-কার্ধ বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যস্তর ছার! 
পরিচালিত হয় এবং যেখানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমপক্ষে অন্ততঃ ৫** জন, 
সেই সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বৃহৎ শিল্প বলা হয়। নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা 
৫০ হইতে ৫০০ শত হইলে, তাহাকে মাঝারি ( 81603507-51590 ) শিল্প বলা হয়। 
নিধুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যদি ৫* জনের কম হয় অথবা শিল্পে কোন শক্তি ব্যবহৃত 
না হইয়াও যদি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ জন পর্যস্ত তয় তাহা হইলেও 
এই জাতীয় শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। * 

যে শিল্পগুলি সাধারণতঃ পারিবারিক ভিত্তিতে বৈদ্যাতিক শক্তির সাহায্য 
ব্যতীত অল্লসংখ্যক শ্রমিক দ্বার! পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে কুটিরশিল্প বল! হয়। 
কুটিরশিল্প প্রধানত: গ্রামক্ট্রেজ্িক হইলেও শহরাঞ্চলেও ইহার প্রসার দেখ! যায়। 


শিল্প-সংগঠন- 07880189610 ০04 [77058867168 


বৃহদায়তন শিল্প একমালিকী, অংশীদারী অথব1 যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে 
গঠিত হইতে পারে। কিন্তু বড় বড় শিল্পে এত অধিক মৃলধনের প্রয়োজন হয় যে, 
তাহা একজন মালিকের পক্ষে সংগ্রহ কর! সম্ভব নাও হইতে পারে। ইহা ছাড়া, 
এই কারবারের ঝুঁকিও এত বেশী যে, মালিক একাকী এই ঝুঁকি সাধারণতঃ লইতে 
ইচ্ছুক হয় না। এই কারণে বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রে ব্তমানে অংশীদারী ও বিশেষ 
করিয়া যৌথ-মূলধনী কারবারের আধিক্য দেখা যায়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলি 
সাধারণতঃ একমালিকী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। 


বৃহদ্ায়তন শিল্প আবির্ভাবের কারণ __08988৪ ০1 679 ৪7০চা1, 91 


[,8725-860819 17700867108 


বর্তমান যুগে উৎপাদনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট শিল্পের পরিবর্তে বড় 
বড় শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট তাত শিল্পের স্থলে বৃহৎ বহুরের এ 
বস্ত্শিষ্প গঠিত হইয়াছে । ফলে, একদিকে যেরূপ ছোট ছোট শিল্পের সংখ্যা 
কমিয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ বড় শিল্পের আয়তন বুদ্ধি পাইয়াছে । উৎপাদন 
ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ নীতির প্রবর্তন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারই হইল বৃহদায়তন শিল্প 
উত্তবের প্রধান কারণ । এখন দেখ! বাউক, শ্রম-বিভাগ কি এবং উৎপাদপে শ্রম- 
বিভাগের কি কার্যকারিতা আছে। 


৮৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্বক্দা রতন শিল্ষের সুবিধা---80597019598 91 [87765-80819 তি 
€101) 


বর্তমান যুগে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারলাভ করিয়াছে, ফলে ক্ষুত্র ও কুটির- 
শিল্পগুলির সংখা! হাস পাইয়াছে। যক্ত্রের সাহায্যে হাজার হাজার শ্রমিক 
বছুপরিম।ণ সামগ্রী একসঙ্গে উৎপাদন করিতেছে । অল্প বহর অপেক্ষা বৃহৎ 
বহরে উৎপাদন করিবার কতকগুলি স্থবিধ! আছে । এই সুবিধাগুলির জন্যই 
বর্তমানে বুহৎ বহরের উত্পাদন-ব্যবস্থা' ক্ষুদ্র বহরের স্থান গ্রহণ করিয়াছে । 
স্থবিধাগুলি হইল আবার তুই রকমের-_ আভ্যন্তরীণ € [1)601)9] ) ও বাহক 
( [069019] )। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকারে বড় হইলে অনেক বিষয়ে ইহার 
গডপডতা উৎপাদন বায় হাস পায়। ইহার কারণ হইক্ক্যে, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে 
এক সঙ্গে অনেক কাচামাল কিনিতে হয় এবং একসঙ্গে অনেক মাল কেনে বলিয়' 
সে পাইকারী দরে কিনিতে পারে । অন্ুবূপভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও কম। 
এই স্থবিধাগুলিকে আভ্যন্তরীণ স্থবিধা বলা হয়। ইহাতে শিল্পটির বায়-সংকোচ 
হয়। 


বাহিক স্থবিধাগুলি কোন একটি শিল্পের গ্রসারের উপর নির্ভর করে না-_ 
এই সুবিধাগুলি নির্ভর করে সমগ্রভাবে শিল্পটির প্রসারের উপর । শিল্প স্থানীয়- 
করণের ফলে এই স্ুবিধাগুলি পাওয়! যায়। এক জায়গায় একজাতীয় বহু 
কারখানা স্থাপিত হইলে বহু অন্ুপুরক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রধান শিল্পটির কাচামাল 
সরবরাহের জন্য নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হেয়। মৃলধধন সরবরাহ করিবার জন্য 
ব্যাঙ্ক গ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকেরাও কাজ পাইবার জন্য এ স্থানে সমবেত হয়। 
এইজাতীয় স্থবিধা সমস্ত শিল্পটির প্রসারের উপর নির্ভর করে এবং এই স্থবিধাগুলি 
একটি শিল্পের অন্তর্গত সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পাইতে পারে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা 
যায় যে, বস্তরবয়ন শিল্পের প্রসার হইলে অধিক পরিমাণে বস্ত্রবয়ন যন্ত্র উৎপাদিত 
» হয়। ফুলে, যন্ত্র উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় ও বয়ন-শিল্পগুলি একযোগে কম মূলো 
বন্ত-বয়ন স্তর ক্রয় করিয়। বায় সংকোচ করিতে পারে। 


আভ্যন্তরীণ ও বাহক স্থবিধাগুলি হইল £- 


১৭ ঘুহদায়তন উৎপাদনে শ্রম-বিভাগের সম্পূর্ণ ফরা পাওয়া যায়। যদি 
একসঙ্কে বহু শ্রমিক কাজ করে, তাহা হইলে পরিচালক শ্রমিকের যোগ্যতাঙসারে 


ক্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ৮৯ 


প্রত্যেক শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করিতে পারে। উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হইলে 
শ্রমিকের “দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন-পরিমাণও বাড়িয়া! যায়। . 

২। বহুদ্রব্য একসঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধাঁবড় বড় শিল্পগুলিতে বহু 
কাচামালের প্রয়োজন হয়। একসঙ্গে বহুপণ্য ভ্রুয় করিলে স্থবিধাজনক দরে 
পাওয়। যায়, যাহ ছোট শিল্পের মালিকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিক্রয়-ক্ষেত্রেও দেখা 
যায় যে, একসঙ্গে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিলে বিক্রয়-ব্ায় কম হয় এবং একসঙ্গে 
সমগ্র মুনাফা] পাওয়া যায়| 

৩। দক্ষতার স্থবিধা--বড় বড শিল্পের মালিকগণ অধিক অথব্যয় করিয়। 
সুদক্ষ শ্রমিক ও কারিগর নিযুক্ত করিতে পারে । দক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইলে 
উতৎ্পাদন-পরিমাণও বুদ্ধি &ঁয়। 

৪ | যন্ত্র বাবহারের সুবিধা--বড় কারখানার মালিক যাহার প্রচুর মূলধন 
আছে, একমাত্র তিনিই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া! উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস 
করিতে পারেন । 

৫ | উপজাত দ্রব্যের স্ঘ্যবহার _বুহৎ শিল্পের মালিক উপজাত ভ্রব্য (85- 
1)190006) নষ্ট হইতে দেয় না। ইহ1 হইতে নৃতন নৃতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া 
বাজারে বিক্রয় করে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ইহ সম্ভব নহে, কারণ ইহার কাচামালের 
পরিমাণ কম, সুতরাং অল্পপরিমাণ উপজাত দ্রব্যের দ্বারা অন্য কিছু প্রস্তুত করা 
সম্ভব নয়। বড় বড কাঠের কারখানায় করাতের গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়। যায় 
এবং এই গুড় জালাইয়৷ তাহার। উত্তাপ সুট্টি করে, কিন্তু ছোট কারখানায় অল্প 
পরিমাণ গুড়া সাধারণতঃ নষ্টই হয়| ৪ 

৬। বড় বড় কারখানার মালিকগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত পরীক্ষা ও গবেষণা - 
গার যুক্ত রাখেন। এই সমস্ত গবেষণাগারে নূতন নৃতন উৎপাদন-পদ্ধতি আবিষ্কারের 
পরীক্ষাকার্ধ চলে । নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস 
পায়। ক্ষুদ্র শিল্পের মূলধন কম বলিয়! এই পরীক্ষা ও গবেষণা-কাধ সম্ভব নহে। 

৭। বর্তমান যুগে বিক্রয়-পরিমাণ বিজ্ঞাপন ও প্রচার-কার্ষের উপর নির্ভর 
করে। এক্ষেত্রেও বড় বড কারখানার মালিকগণের সথবিধা বেশী। প্রচার-কার্ধে 
অধিক পরিমাণ ব্যয় করিয়। তাহার অধিক পরিমাণ পণ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা কৰিতে 
পারেন। ৰ 
। ৮। ইছা ছাড়া, বৃহদায়তন শিল্পের আর একটি সুবিধা হইল যে, যন্ত্রের সাহাধ্যে 


৯৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সম্ভব হয় অর্থাৎ অধিক পরিমাণ 
উৎপাদন হইলে ভ্রব্য-প্রতি উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়? ইহার ফলে মুল্য হ্থাস 
পাইয়] বিক্রয়-পরিমাণ বুদ্ধি পায়। ফলে, উৎপাদকের বেশী লাভ হয়। বাহ্িক 
স্থবিধাগুলি সাধারণতঃ শিল্পটির প্রসারের উপর নির্ভর করে। শিল্পসংখ্য1 বাড়িয়। 
ষদি একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহ হইলে দক্ষ শ্রমিক, কাচামাল, মূলধন প্রভৃতি 
পাইতে অস্থবিধা হয় না। ইহার ফলেও নানাপ্রকার ব্যয়সংকোচ হয় । 


€ 


অস্ভরবিধা-__1)188 05 81068%9৪ 


বড় বড শিল্পের যে সবই সুবিধা তাহ] নহে । ইহাদের কিছু কিছু অস্থবিধাও 
আছে। অস্থবিধাগুলি হইল $__ 

১। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বহুসংখাক শ্রমিক এক্টীর্দে কাজ করে। ইহার 
ফলে মালিক ও শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়াছে । এইজন্ত প্রায়ই 
শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটে এবং উৎপাদন-কার্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

২। বড় বড় শিল্পে বহু শ্রমিক একস্থানে কাজ করে। শ্রমিকদের বাসস্থান 
শৃঙ্খলাহীনভাবে গভিয়া উঠে বলিয়। প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। 
ইহার ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে । 


বৃহুদায়তন শিল্পগ্রতিষ্ঠানের প্রসারের সীমা__1800168 6০ 7,87:£৪- 


89819 19700806101) 


অনেকের ধারণ! শিল্পপ্রতিষ্ঠান বড় হইলেই একসঙ্গে বহুদ্রব্য উৎপাদন করা 
সম্ভব হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনশব্যয়ও কমে কিন্তু বড় বহরে উৎপাদন সবসময়ে 
সম্ভব হয় না । এই কারণে বৃহৎ শিল্পের সহিত ক্ষুত্র শিল্পও পাশাপাশি দেখা যায়। 
নানাকারণে সবসময়ে বৃহৎ বহরে উৎপাদন সম্ভব হয় ন1। 

প্রথমতঃ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিয়! কম এবং সেইজন্য বিক্রয়- 
বাজার সঙ্কীর্ণ, সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন বড় বহরে করিলে উৎপাদকের লোকসান 
ইয়। যেখানে জিনিষের চাহিদ! নাই, সেখানে চাহিদার অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন 
করিয়। লাভ নাই । ন্ুুতরাং শিল্লের আয়তন চাহিদার ব্যাপকতা ও বাজারের 
বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। ৪ 

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দ্রব্যের সংবৎসরব্যাপী চাহি হয় স্তা, শুধু বৎসরের এক 
নির্ি্ সূনয়ে চাহিদ। হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও বৃহদায়তন উৎপাদন করিয়া] লাভ নাই। 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ৯১ 


আমাদের অঞ্চলে শীতকালেই গন্নম জামাকাপড়ের চাহিদা হয়, অন্ত খতুতে 
প্রয়োজনজ্হয় না। সুতরাং খতুগত চাহিদার ক্ষেত্রেও শিল্পের আয়তন ক্ষুদ্র হয়। 
তৃতীয়তঃ, উতৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়। 
কিছুদিন পর্ধস্ত উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়, কিন্তু শিল্প ক্রমাগত বাড়িয়! চলিলে এক 
সময়ে এই উৎপাদন-ব্যয় না কমিয়া বৃদ্ধি পাইবে । ব্যবস্থাপকের পরিচালনা- 
শক্তিরও একটা সীমা আছে। শিশ্পগ্রতিষ্ঠান যদি এতবড় হয় যে, ব্যবস্থাপকেক 
পক্ষে সবদিকে লক্ষ্য রাখ! সম্ভব হয় না, তাহ হইলে শিল্প-পরিচালনায় দক্ষতার 
অভাব দেখা দিবে । ফলে, ব্যয় ত্রাসের পরিবর্তে ব্যয় বুদ্ধি হইবে, কারণ এক 
পরিচালকের পক্ষে শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের উপরই সমান দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। 


ক্ষুপ্রোয়তন শিল্পের সুর্ধিী-_& 05817069555 91 9101911-80816 [20908061018 


বৃহদ।য়তন শিল্পের স্থবিধাগুলি আলোচনা করিলে এই কথাই মনে হয় যে, বন়্ 
বড় শিল্পগুলির সহিত ছোট ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিত। করিয়! টিকিয়া থাকিতে 
পারে না-কারণ বড বড় শিল্পগ্রতিষ্ঠানগুলি আভ্যন্তরীণ ও বাহিক স্থবিধার 
সাহায্যে অনেক পরিমাণে ব্যয়সংকোচ করিতে পারে, যাহা ছোট শিল্পগুলির পক্ষে 
সম্ভব নহে। কাজেই ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যের জন্ত ক্রমে ক্রমে 
বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিভূল নহে। বাজারে এখনও পর্যস্ত বু ছোট- 
খাট শিল্পগ্রতিষ্ঠান টিকিয়া আছে, তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় অল্প হইলেও তাহার 
একেবারে মরিয়া যায় নাই । দেশে বড় বড় কাপড়ের কল স্থাপিত হইলেও তাতি 
এখনও পর্যস্ত তাতের সাহায্যে কাপড় প্রনিতেছে । ইহার কারণ হইল যে, ছোট 
ছোট শিল্পগুলির কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, যে সুবিধাগুলি বড় শিল্পগুলির 
নাই। 

ছোট ছোট শিল্পগুলির বিশেষ সুবিধ! হইল £-_ 

১। ছোট ছোট শিল্পগ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রেতার রুচিমত সৌখিন ও নানাজাতীয় 
দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ক্রেতাকে সন্তষ্ট করিতে পারে। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি « 
যন্ত্রের সাহায্যে শুধু একধরণের. দ্রব্য (96005701260. ৫০০০5 ) গ্রস্তত করিতে 
পারে বলিয়! ক্রেতাগণের বিভিন্ন রুদ্চটর পরিচর্ধা করিতে পারে না। দর্জির কাজ, 
চুল ছাটাইয়ের কাজ প্রভৃতি এই জন্তই ছোট বহরে হয় । 

২। যেসমস্ত ক্ষেত্রে ক্রেতার রুচি সচরাচর পরিবতিত হয় বা লোকের 


৯২. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অভ্যান ও রীতি পরিবন্তিত হয়, সেখানেও ছোট ছোট শিল্পজাতদ্রব্যের চাহিদা 
অধিক হয়। . অলঙ্কার-নির্নাণের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। ন্বর্ণকার 'ফ্যাসান- 
পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে বলিয়া! এখনও 
টিকিয়। আছে। 

৩। ছোট ছোট কারখানায় যেখানে অল্পসংখ্যক শ্রমিক কাজ করে, সেখানে 
মালিকের পক্ষে সবদিকে লক্ষ রাখ! সম্ভব হয়। মালিক নিজে সবদিকে দেখা- 
শুন! করে বলিয়া উৎপাদনের অপচয় কম হয়। ইহা। ছাড়াও, ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রমিক- 
মালিক সম্পর্ক ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে ছোট 
শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটে না বলিয়া উৎপাদনকার্ধ স্থঠু হয়। 

৪। এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে শিল্পীর ঝ্ুক্তিগত দক্ষতা ও ক্রেতার 
সহিত ব্যক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন হয় । ভাল পোষাক তৈয়ারীর ক্ষেত্রে দজির 
দক্ষতা ও ক্রেতার রুচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন | 

৫ | উপরি-উক্ত শ্ুবিধাগুলি ব্যতীতও আধুনিক কালে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বৃহৎ 
শিল্পগুলির তুলনায় পূর্বে যে পরিমাণ অস্থবিধ। ছিল তাহাও অনেক পরিমাণে দূর 
হইয়াছে । ছোট ছোট শিল্পগুলি এখন অনেক অধুনা-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করিয়! অল্প সময়ে বেশী কাজ করিতে পারে। ছুরি-কাচি শান দেওয়া ও চুল 
ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে শিল্পী ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করিয়া! অনেক মিতব্যয়িতা 
করিতে পারে । সুতরাং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইলেও একেবারে বিলুপ্ত 
হইতে পারে'না। 


ৃ্‌ €্‌ 
ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ বা শিল্পের স্থানীয়করণ-__[.০98115810100 ০৫ 


$77100967168 


যখন একই দ্রব্য অথব1 একই জাতীয় দ্রব্য উত্পাদন অথব1 বিক্রয় করে 
এইরূপ কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হয়, তখন শিল্পগুলির 
৯ এই একত্র সমাবেশকে শিল্পের স্থানীয়করণ বল! চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে, পাটকলগুলি কলিকাতার সন্িকটবর্তী অঞ্চলে হুগলী নদীর তীয়ে 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । শিল্পের এই স্থানীয়করঞ্জ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ী 
'ক্কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । কলেজ 


“ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ৯৬ 


দ্বীটে ুস্তক-প্রকার্্কের ভীড়, রাধাবাজারে ঘড়ির দোকান প্রতৃর্তি" ক্ষুদ্র অঞ্চলের 
মধ্যে শিঞ্পর এই স্থানীয়করণ-প্রবণতার পরিচয় দেয়। আবার সমগ্র দেশের দিক 
দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে বন্শিক্ 
কেন্দ্রীভূত; পাটকলগুলি বাংল! অঞ্চলেই স্বাপিত হইয়াছে । 


শিল্প স্থানীয়করণের কারণ--080899 01 7,008119865077 01 11700867168 


নানাকারণে এক একটি শিল্প একই অঞ্চলে স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত, 
কারণগুলি হইল প্রধান-_ 

১। টৈসগিক কারণ-__ 261] 07 1১1)589102] (20985. 

(ক) যে অঞ্চলে শিল্প-স্থাপনার অনুকুল আবহাওয়! পাওয়া যায়, সেই অঞ্চলে 
এক একটি বিশেষ শিলপ-প্রচ্টিষ্ঠান গঠিত হয়, 

(খ) যে অঞ্চলে কাচামাল, খনিজ পদার্থ, বনজাত ভ্রব্য বা কৃষিজাত দ্রব্য 
সহজে পাওয়া যায় । 

(গ) যেখানে কয়ল। প্রভৃতি জালানী দ্রব্য এবং সম্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি 
পাওয়া যায়| 

২। অর্থনৈতিক কারণ-10001707310 02083. 

বর্তমান যুগে অন্য কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
শিল্পগুলির একত্র সমাবেশ হয়। অর্থনৈতিক কারণগুলিকে নিয়লিখিতভাকে 
ভাগ করা যায় £ 

(ক) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যায়, 

(খ) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন পাওয়। যায়, 

(গ) যেখানে যোগাযোগ-ব্যবস্থার স্থবিধার জন্য কাচামাল ক্রয় করিবার 
স্থবিধ1 ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্ররের স্থবিধা আছে। 

উপরি-উত্ত কারণে পাটকলগুলি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে । 

৩। রাজনৈতিক কারণ---0১০116108] 08889. 

পূর্বে অনেক সময় শিল্পপ্রতিরীনগুলি রাজা-বাদশাহদের আঙ্গকুল্যে স্থাপিত 
হইত। বর্তমান যুগেও বহু জাতীয় সরকার স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়! শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা 


করিয়। থাকেন । 


৯৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৪। প্রথম স্থাপনের অনুপ্রেরণা 11010076000 01 6810158197৮. 

যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হইয়! বিখ্যাত হয় 
অর্থাৎ সুনাম অর্জন করে, তখন পূর্ববর্তী শিল্পের স্থনামের অংশ গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্তে এ জাতীয় আরও অনেক শিল্প উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা 80৮৪171089৪ 01 1,00811986101) 01 
10008671695 

১। কোন একটি স্থানে শিল্পের সমাবেশ হইলে তত্রত্য শিল্পগুলি সহজেই 
স্থনাম অর্জন করিয়! জনপ্রিয় হয়। 

২। শিল্প স্থানীয়করণের ফলে সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের সম্তানসম্ভতিগণ 
সহজেই উক্ত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের রহস্য সম্পর্কে সম্যক গ্রজানলাভ করে । এইরূপে 
বংশপরম্পরা ক্রমে শিল্পনৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। 

৩। একত্র সমাবেশ দ্বার! শিল্পগুলি অনেক স্থবিধা পায়। সহষোগিতামূলক- 
ভাবে তাহার] উৎপাদনের উপাদানগুলি ক্রয় করিতে পারে এবং উৎপন্ন 
ভ্রব্যগুলি সহযোগিতামূলক ভাবে বিক্রয় করিয়! অধিকতর লাভবান হয়। 

৪। যখন কোন অঞ্চলে শিল্প-সমাবেশ হয় তখন এ শিল্পের কাচামাল যোগান 

, দিবার উদ্দেস্টে বা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অম্নপূরক অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
€ 980019009017685 110096:95 ) কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হয় । 

€| একই অঞ্চলে নানা জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু কর্মসংস্থান হয়। 
ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়। 

৬। শিল্প সমাবেশের আরও একটি সুবিধা দেখিতে পাওয়] যায় । শিল্পগুলি 
একই অঞ্চলে প্রতিষিত হইলে তাহাদের মূলধন ও শ্রমিকের সন্ধান করিতে হয় 
না। যেখানে শিল্প সমাবেশ হয়, মূলধন ও শ্রমিক বিনিয়োগ-উদ্দেশ্টে সেই 
অঞ্চলের প্রতি আকুষ্ট হয় । 

২৬ শিল্প স্থানীয়করণের অন্ুবিধা- )159058765868 01 [:09811986101 
01 171088168 
শিল্প স্থানীয়করণের অনেক ন্থবিধা থাক্লিলেও ইহার কয়েকটি গুরুতর 


বস্থবিধা আছে। 
১। অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে একচেটিয়া! কারবারের"উদ্ভব হইতে পারে। 
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২। শিল্প স্থানীয়করণের আর একটি ক্রটি হইল যে, ইহার ফলে বেকার 
সমন্তা উৎকটরূপে দেখা দিতে পারে । যদি কোন কারণে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পে 
যন্দা উপস্থিত হয় তাহা হইলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে বেকার 
সমস্যার সম্ভাবনা থাকে । এইজন্য প্রধান শিষ্পের অনপূরক শিল্প গ্রতিষ্ঠার গ্রয়োজন 
দেখা যায়। 

৩। শিল্পের অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে এক অঞ্চলে এক শ্রেণীর শ্রমিকের 
চাহিদার স্থষ্টি হয়। যেখানে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু 
পুরুষ শ্রমিক কাজ করিতে পারে। স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক পুরুষের অন্য স্থানে 
যাইতে হয়। 

৪। অতিরিক্ত স্থানীয়করণের ফলে একই অঞ্চলে অধিক লোকের সমাবেশ 
হয়। ইহার ফলে বাসগৃষ্ী অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর থাছোর 
অভাব দেখা দিতে পারে । 

৫। শিল্প স্থানীয়করণের তাৎপর্য হইল যে, দেশের একটি অঞ্চল একটি বা! 
কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে রত থাকে । ইহার ফলে অন্থান্ প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের জন্য সেই অঞ্চলকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার 
গোলযোগ ঘটিলে বা যুদ্ধকালে এই পরনির্ভরশীলতার জন্য সেই অঞ্চলকে অনেক 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। 

৬। শিল্প একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইলে বর্তমান যুগে ইহা শত্রুপক্ষের 
প্রধান আক্রমণস্থলরূপে পরিগণিত হয়। 

শিল্প স্থানীয়করণের যে লকল অস্থবিধার কথা উপরে আলোচিত হইল তাহা 
দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল শিল্পগুলিকে একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না করিয়া 
বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা। 
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আমাদের দেশ শিল্পক্ষেত্রে কত অনুন্নত তাহ! আমাদের জাতীয় আয় বিশ্লেফা। 
করিলে জানিতে পারা যায়। জাতীয় আয়ের শতকর] মাত্র ১৬১ পরিমাণ 
খনিজ, শিল্পজাত এবং হস্তশিল্প হইতে উৎপর হয়। ইহার মধ্যে বৃহৎ শিল্প হইতে 
জাতীয় আয়ের শতকর! মাত্র ৬ ভাষা পাওয়া ধায় এবং বৃহৎ শিল্পে দেশের শতকরা 
মাত্র ২ জন নিধুক্ত আছে। ভারতে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতাস্ত নগণ্য 


৯৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


হইলেও বর্তমানে আমাদের জাতীয় সরকার নানাভাবে শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন 1 রী 

ভারতের শিল্প-সংগঠনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বস্ত্র, 
চিনি, কাগজ প্রভৃতি ভোগ্যবস্ত-উৎ্পাদনের শিল্পগুলি উল্লেখ করা যায়। এই 
শিল্পজাত দ্রব্য গুলি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ভোগব্যবহারের কাজে লাগে এবং এইজন্য 
শিল্পগুলিকে ভোগ্যবস্ত উতৎ্পাদন-শিল্প ( 001)8070978 00005 [07107865 ) 
বলা হয়। বিদ্যুৎ-শক্তি, সিমেণ্ট, লৌহ ও ইম্পাত, যন্ত্রনির্যাণ প্রভৃতি শিশ্পগুলিকে 
মূল বা গুরু (139,910 ০7 1792%% [100086798 ) বলা হয়) কারণ এই শিল্পজাত 
দ্রব্য সরাসরি ভোগব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় না। , এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি 
ভোগ্যবস্ত-উৎ্পাদনের সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় । এই গুরু বা মূল 
শিল্পগুলির উন্নতি না] হইলে কোন দেশের অর্থনৈতিক তি সম্ভব নয়। ভাবতে 
এই মূল শিল্পগুলির নিতান্ত অভাব দেখা যায় এবং এইগুলির অভাবের জন্যই 
ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নতি দ্রুত হইতে পারে নাই। 

ভারতে বর্তমানে যে সমস্ত শিল্প গঠিত হইয়াছে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল । 

বন্্র-শিল্প-_কাপড়ের কলই হইল ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প । এই শিল্পে নিষুক্ত 

' মোট মূলধনের পরিমাণ ১০৫ কোটির টাকারও অধিক এবং শ্রমিকসংখ্যা হইল ৮ 
পক্ষ । ১৮১৮ সালে ভারতে কলিকাতার নিকট প্রথম বন্ত্-শিল্পের সচনা হইলেও প্রকৃত- 
পক্ষে বল! যায় যে, ১৮৫৩ সালে বো্থ।ইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় এবং 
এখনও পর্বস্ত বোণ্বই ও আমেদাবাদ অঞ্চলেই বেশীর ভাগ কাপড়ের কল অবস্থিত ! 
পশ্চিমবঙ্গ) মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশেও কাপড়ের কল আছে। ১৯২৭ সাল হইতে 
ভারতের বস্ত্র-শিল্প সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে বাড়িতে থাকে এবং বর্তমানে বস্্র- 
শিল্পের এত উন্নতি হইয়াছে যে, দেশের সমগ্র প্রয়োজনের প্রায় ৭০ ভাগই এদেশের 
কাপড়ের কলে প্রস্তত হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে বস্ত্-শিল্পকে সংরক্ষণ-মুক্ত কর! 
হইয়াছে। বন-শিল যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত এবং. এদেশের বন্ধ- 

শিল্পে নিষুক্ত মূলধন ও পরিচালনা -ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনানুসারে ভারতে বন্ত্র-শিল্লের উৎপাদন-পরিমাণ বর্তমান উৎপাদন-পরিমাণ 
৫৫০ কোটি গজ হইতে ৫৮* কোটি গজ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ কর! হইয়াছে । 
লৌহ. ও 'ইস্পাত-শিল্প-_দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে, এই .শিল্পটির গুরুত্ধ 
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খুব বেশী, কারণ ইহা একটি মৃলশিল্প। ভারতে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের 
সহিত স্তর জেমসেদ্জি টাটার নাম অবিম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । এই শিল্া- 
প্রতিষ্ঠানটি বিহারে অবস্থিত এবং সমগ্র এশিয়! ও বুটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে 
বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান । টাট! ব্যতীতও পশ্চিমবাংলার বার্ণপুরে ও মহীশূরে আরও 
দুইটি লৌহ ও ইস্পাতের শিল্পগ্রতিষ্ঠান আছে। অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতে 
লৌহ ও ইম্পাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম। দ্বিতীয় পাচশাল। পরিকল্পনা 
অনুযায়ী ভারত লৌহ ও ইম্পাতের উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয় ১৯৬*-৬১ সালে 
৬০ ক্ষ টন কবিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই উদ্দেস্টে সরকারী 
চেষ্টায় বিদেশী সাহাযা গ্রহণ কবিযা আরও তিনটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গ্রতিষ্ঠান 
গঠিত হইতেছে । তৃতীয় পরিকল্পন1 কার্মকরী হইলে ৯৩ লক্ষ টন ইম্পাত পিও 
তৈধারী হইবে বলিয়া আশাঞ্জর] যায়। 


পাট-শিল্প-_১৮৫৫ সালে বাংলার্দেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পাটকল- 
গুলি কপিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। পাটজাত ভ্রবা 
প্রধাণতঃ বিদেশে রপ্তানী করা হয় এবং ভারতের অঞ্জিত ভল।রের বেশীর ভাগ 
পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া পাওয়া! যায়। পাট-শিল্পগুলির অধিকাংশের মালিক 
হইল ক্কট্ল্যাগুবাসী। বর্তম।নে ভারতীয়গণও কিছু কিছু কলস্থপন করিয়াছেন । 
বঙ্গবিভাগের পব কাচামালেব অভাবে এই শিল্পটির ছুরদিন আসিয়াছিল। বর্তমানে 
ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পাট-উৎ্পাদনের ব্যবস্থা হওয়াতে এই শিল্পটির কাচা- 
মালেব জন্থ আর পূর্ব পাকিস্ত(নের উপর তেমন নির্ভর করিতে হয় না। 

শর্করা (চিনি )-শিল্প-_দেশীয় পদ্ধতিতে বহুকাল পূর্ব হইতেই ভারতে চিনি 
প্রস্তুত হইত এবং এ বিষয়ে কাশীর চিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্তমানে 
সাদ! চিনি প্রস্তত করিবার জন্ত ভারতে বহু চিনির কল স্থ(পিত হইয়াছে এবং 
অধিকাংশ চিনির কল বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রতিতিত। সাধারণতঃ ইক্ষু হইতেই 
চিনি প্রস্তত হয় । ভারতের কলগুলি হইতে যে পরিমাণ চিনি উৎপর হয়, তাহাতে 
দেশের চাহিদা মিটিয়] যায়। চিনি-শিল্পও ১৯৩২ সাল হইতে সংরক্ষিত হয়। 

কাগজ-শিল্প-_হুগলী জেলায় ১৮৭ সালে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হুয়। 
বর্তমানে ভারতে প্রায় ১০।১২টি কাগঞ্ের কল আছে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই 
বিদেশী পরিচালনাধীন । এই শিল্পটি৫ একটি সংরক্ষিত শিল্প 

চা-শিক্প--রখ্ানী বাণিজোর দিক দিয়! দেখিতে গেলে ভারতে চা-শিয 


শী 


৯৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প । চীনদেশে ভারত অপেক্ষ1! অধিক পরিমাণ চু! উৎপন্ন হইলেও 
ভারতই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ চ1 বিদেশে রঙ্টানী করে । ভারতে উ$পন্ন চাষের 
গ্রায় ৮০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে জন্মে। তবে চা বাগানে অধিকাংশের 
মালিক হইল যুরেপীয় । 

সিমেন্ট-শিল্প--১৯*১ সালে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত 
হয়। বর্তমানে সিমে্টের উতৎ্পাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও দেশের চাহিদার 
তুলনায় উৎপাদন-পরিমাণ যথেষ্ট নহে | তৃতীয় পঞ্চবাধিক পবিকল্পনান্থসাবে ভারতে 
১৯৬৫-৬৬ সালে আবও ১ কোটি ৩* লক্ষ টন পিমেণ্ট উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। 

দেশলাই-শিক্স-_গ্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই ভারতে এই শিল্পটি গ্রসার 

ভ করে। সংরক্ষিত শিল্পগুলির মধ্যে ইহা অষ্টীতম। দেশলাই-উৎপাদনে 

ভারত এখন সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল । 

যন্ত্রপাতি নির্মাণ-শিল্প-_-বাই সাইকেল, সেলাইয়ের কল, ডিজেল ইঞ্জিন, 
প্রভৃতি লঘুযস্তর নির্মাণের ক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাবতে অভাবনীয় উন্নতি 
ঘটয়াছে। দেশে বর্তমানে রেডিও সেট, ইলেকটিক বাল্ব ও পাখ৷ প্রভৃতির 
উৎপাদন দ্রুতগতিতে বুদ্ধি পাইতেছে। গুরুযন্ত্রের নির্মাণ-ক্ষেত্রে উন্নতি অবশ্থ 
আশানুযায়ী হয় নাই। 

গুরু রাসায়নিক-শিল্প-_নানাজাতীয় এযাসিড, কম্টিক সোডা প্রভৃতি গুরু 
রাসায়নিক শিল্পগুলি মূলশিল্প নামে অভিহিত হয়। কারণ, এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি 
সাবান, বস্ত্র, কাচ প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। ভারতে এজাতীয় শিল্প ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে এবং দ্বিতীয় 
পাচশাল! পরিকল্পনায় এই জাতীয় শিল্পের প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর! হইয়াছে । 

সরকার পরিচাজিত-শিক্প--উপরে যে শিল্পগুলির বিবরণ দেওয়া হইল, 
সেগুলি দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন শিল্প । এই শিল্পগুলি বাতীতও 
বঙ্তমানে ভারত সরকার পরিকল্পনাহ্যায়ী অনেকগুলি শিল্পগঠনের ভার শ্বহস্তে গ্রহগ 
করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে এই শিলপগুলির গঠনকার্য ও অনেকক্ষেত্রে শিল্পজাত 
ব্রব্যের উৎপাদনও আরম হইয়াছে । সরকার-পরিচালিত শিল্পগুলির মধ্যে জিন্ছি, 
রাজায়নিক সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, বাক্গালোরের 


ক্ষু্র ও বৃহৎ শিল্প-গ্রতিষ্ঠান ৯৯, 


মেশিনটুল কারখান!, পুনায় পেনিসিলিন কারখানা, ভিজিগাপষ্্রমের হিন্ুস্থান 
জাহাজনির্মাণ কারখানা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | সিন্ধির সার কারখান! 
এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম । এই কারখান] নির্মাণ করিতে ২৩ কোটি টাকা ব্যয় 
হইয়াছে এবং প্রতিদিন এই কারখান। হইতে প্রায় এক হাজার টন রাসায়নিক সার 
প্রস্তত হয়। ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চিত্তরগ্রনে ইঞ্রিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে । এই কারখানার কাজ আশাতীতভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনানুযায়ী ভারত সরকার গুরু বৈচ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং লৌহ ও 
ইম্প।ত শিল্পের আরও কয়েকটি কারখানা স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন । 


ভারতের কুটিরশিল্প--0০$8885 [17070867169 10 117018 


একসময়ে ভারত যে কুুর শিল্পজ্গাত দ্রব্যের উৎপাদনে জগতে একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার ভূরি ভেরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজ শাসনের 
গ্রারস্ত হইতে ভারতে কুটিরশিল্লের অবনতি আরম্ভ হয়। এই অবনতি সত্বেও 
এখন পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক৷ গ্রহণ 
করে। এখনও ভারতের-শতকরা ১১'২ জন লোক কুটিরশিল্পে নিযুক্ত এবং জাতীয় 
আয়ের শতকর] ৯'৬ ভ।গ এই ছোট ছোট শিল্পগুলি হইতে পাওয়] যায়। 

কুটিরশিল্পের স্থবিধা হইল মে, পারিবারিক পরিবেশে এই শিল্পগুলির কাজ 
পরিচালিত হয় বলিয়া! এখানে সহরের দূষিত আবহাওয়া নাই এবং শ্রমিকগণ 
তাহাদের অভিভাবকগণের তত্বাবধানে কাজ করে বলিয়া! কোন প্রকার বদ- 
অভ্যাসের দাস হয় নাঁ। ইহা ছাড়া, যে সময়টা আলম্তে অতিবাহিত হওয়ার 
সম্ভাবনা, সেই সময়টা এই কাজে ব্যয় করিয়! সময়ের সহযাবহার হয়| পরিশেষে 
বল] যায় যে, ইহ! কষক ও অন্যান্ত শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি করিবার একটি অতিরিক্ত 
উপায় বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে 


কুটিরশিল্পের ভ্রটির কারণ- _09199%5 91 0965856 11000907165 

ভারতে কুটিরশিল্পগুলির বর্তমানে নান সমস্তার সম্মুখীন হইতে হুইয়াছে। 
কুটিরশিল্পে যে সমস্ত কারিগর ও শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাহার গতানুগতিক 
পদ্ধতিতে তাহাদের উৎপাদন পরিচালন! করে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি 
শিক্ষার অভাবে তাহারা আধুনিক ক্লাঁচি্মত সামগ্রী গস্তত করিয়া! জেতার সন্ধি 
বিধান করিতে পারে না। 


১০৯ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দ্বিতীয়তঃ, কুটিরশিল্পীও কৃষকের ন্যায় অতি দরিদ্র। মূলধনের অভাবে 
তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কাচামাল ক্রয় করিয়] উৎকষ্টতর দ্রব্যাদি প্রস্তবত 
করিতে পারে না। মহাজনদের নিকট হইতে তাহারা চা সুদে খণ গ্রহণ করে 
এবং মহাজনদিগের নিকটই স্বল্পনরে উৎপর় দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 

তৃতীয়তঃ, যান্ত্রিক শিক্ষার অভাবে তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে 
পারে না। তাহাদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তিও তাহাদের নৃতন নৃতন পদ্ধতি গ্রহণের 
অন্তরায় হয়। 

চতুর্থতঃ, কুটির শিল্পজাত উৎপর দ্রব্য বিক্রয়ের কোন স্থুসংবদ্ধ বাজার-ব্যবস্থা 
নাই। এই কারণে তাহার] বিচ্ছিন্নভাবে ফড়িয়া, ও দালালের সাহাযেয দ্রব্য 
বিক্রয় করে। ফলে লাভের বেশীর ভাগ এই দালালগণ পায় ও কুটারশিল্পীর 
অবস্থার কোন উন্নতি হয় ন। গু. 

পঞ্চমতঃ, আমাদের দেশের কুটিরশিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় না, 
শুধু তাহাই নহে, এখানে বাম্প বা বিছ্যুৎ-শক্তিও ব্যবহৃত হয় না। এই কারণে 
কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বেশী হয় এবং এই শিল্পগুলি বৃহদায়তন 
শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে ন! বলিয়! হঠিয়া যায়। 


কুটিরশিল্পের উন্নতির উপায়--115898:58 107 609 1700)705 6100611 
91 0০9168£6 1100086716৪ 


কুটিরশিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিলে বহুলোকের অন্নসংস্থানের 
ব্যবস্থা হয়। এই শিল্পগুলি প্রসার লাভ করিলে গ্রামীণ বেকার সমস্যারও কিছু 
সমাধান হইতে পারে । স্থতরাং এজন্য জনসাধারণ ও দেশের সরকারের তৎপর 
হওয়া উচিত । 

প্রথমতঃ) এই উদ্দেশ্রে দেশে ব্যাপক শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান বিস্তার করিতে 
হইবে। কুটিরশিল্পিগণ যদি লোকের পরিবতিত কুচি অনুযায়ী সামগ্রী গ্রস্তত 
করিতে পারে তাহ! হইলে কুটির শিল্পঙাত দ্রব্যের চাহিদ| বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পীর 
আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে । 

ছিতীয়তঃ, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্ত ব্যাপক গ্রচারকার্ধ 
গ্রয়োজন। এই উদ্দেশ্ডে গ্রামে গ্রামে, দেয় জেলায় শিল্পদাত দ্রব্যের কেন 
গ্রতিষ্ঠ করা দরকার । ইহা. ছাড়া, কুটির শিল্পজাত *জ্রব্যের মেলা, প্রদর্শনী 


নক 


ক্ষুত্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ১০৬ 


প্রভৃতি দ্বারাও জনসাধারণকে শিল্পজাত দ্রবোর সহিত পরিচিত করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । বিদেশেও এইরূপ প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

তৃতীয়তঃ, কুটিরশিল্পে নিযুক্ত কমিগণ যাহাতে অল্লন্থদে খণ পায় তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই উত্দেশ্টে বিশেষ সমবায় খণদান সমিতি গঠন কর! 
প্রয়োজন । 

চতুর্থতঃ, কুটিরশিল্লিগণ যাহাতে অল্পমূলো কাচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে 

পারে ও দালালের সাহায্য ব্যতীত ন্ভাষ্য মূল্যে উৎপন্ন রুব্য বিক্রয় করিয়া! সমগ্র 
পরিমাণ লাভ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতাস্ত প্রয়োজন | এজন্য সমবায় 
ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি স্থাপন কর] সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 

পরিশেষে কুটির শিল্পিগর্ণবীহাতে হ্বপ্নযূল্যে বিদ্যুৎশক্তি পাইতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । বিদ্যুৎচালিত্ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিলে একদিকে 
যেমন তাহাদের শ্রমের লাঘব হইবে, অপরদিকে সেইরূপ উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া 
তাহাদের বড় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমত] বাড়িবে। 


ভারতের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প-_9০7০ [11100788706 0068£6 
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ভাত-শিল্প-_ভারতের সর্বপ্রধান কুটিরশিল্প হইল হস্তচালিত তাত। এই 
শিল্প বর্তমানে প্রায় ১৫০ কোটি গজ বস্ত্র বয়ন করে এবং ৬* লক্ষ লোক এই 
তাত-শিল্পের সাহায্যে জীবিকা! অর্জন করে । ভারতের প্রায় সবই এই শিল্প 
দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের *শাস্তিপুরের ধুতি ও ধনেখালির শাড়ি 
বিখ্যাত। আসামে তাত-শিল্লের প্রচলন আছে। তাতের কাপড়ের বৈশিষ্ট্যের 
জন্ত এখনও পর্যস্ত এই শিল্পটি মিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়1 টিকিয়া আছে 
এবং আশ] কর] যায় যে, উপযুক্ত সরকারী সাহাষ্য পাইলে এই শিশল্পটি আরও 
উন্নতি লাভ করিতে পারিবে । তৃতীয় পরিকল্পনাহূসারে তাত শিল্প হইতে ৩৫৪ 
কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী হইবে. বলিয়া আশ] কর! যায়। 

রেশষ-বয়ন- তাত ব্যতীত গুটিপোকা হইতে রেশম-উৎপাদন ও কাপড় 
তৈয়ারী করা আর একটি শিল্প। পাচিমবের মুশিদাবাদ ও বীরভূমে, আসাম, 
মাদ্রাজ, বোষ্বাই প্রভৃতি রাজ্যে এই শি দেখা যায়। 

কাস পিস্তল শিল্প ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কাসা-পিতগের 






১০২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ব্যবহার খুব বেশী। বর্তমানে অবশ্ঠ র্যালুমিনিয়ম-নিমিত বাসনপত্রের ব্যাপক 
ব্যবহার হয় বলিয়! এই শিল্পের গ্রসার বাধ! পাইয়াছে। পশ্চিমবাংলার মুখ্দাবাদ 
জেলার খাগড়৷ এজন্য বিখ্যাত । 

ম্ৃ-শিল্প-_-ভারতের মৃত্-শিল্প খুব প্রাচীন এবং দেশের সর্বত্র ইহার প্রচলন 
দেখা যায়। দরিদ্র শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করে। 
ইহা ছাড়া, নানাজাতীয় মাটির খেলনা! ও দেবদেবীর মুতি তৈয়ারী করিয়াও 
বহুলোক জীবিক! অর্জন করে। কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্প ভারতে বিশেষ খ্যাতি অর্জম 
করিয়াছে। . 

ইহা ছাড়া, আরও বহুরকমের কুটিরশিল্প এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কর্মকার, সুত্রধর প্রভৃতিও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে একটি ₹েশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। বাশের ও বেতের কাজ, বিড়ি-উৎপাদন, মক্ষিকাঁঁপালন, সরিষ। গ্রভৃতি 
তৈলবীজ হইতে তৈল উৎপাদন, কাচদ্রব্য নির্মাণ, মিষ্টান্ন তৈয়ারী প্রভৃতি নানা 
কাজে বহু সহশ্র লোক নিযুক্ত আছে। সুতরাং এই শিল্পগুলির উন্নতি করিতে 
পারিলে যে কত হোক উপকৃত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 
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দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য শিল্লোন্নয়ন অপরিহাষ। যে দেশে শিল্পের 
উন্নতি হয় নাই, সে দেশের জাতীয় আয়-পরিমাণ কম, ফলে মাথাপিছু আয়ও 
কম হয়। শিল্পোন্নতির জন্য উৎপাদনে সহায়ক সামগ্রীগুলি প্রচুর পরিমাণে 
দেশে থাক৷ চাই । এই পামগ্রী হইল- প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষ শ্রমিক, গ্রচুর মূলধন 
ও বাবস্থাপনা-টনপুণ্য। এখন দেখা যাউক আমাধের দেশে উপরি-উক্ত শিল্লোন্নয়নের 
সহায়ক উপাদানগুলি কি পরিমাণে আছে এবং এই উপাদানগুলির সাহাফ্যে 
আমাদের দেশে শিল্পেন্নয়ন কতখানি সম্ভব । | 

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বল! যায় যে, মোটামুটিভাবে 
ভারতে শিল্পোন্নয়নের সহায়ক নান। উপার্দান আছে। নানাজাতীয় শশ্ত ও 
কাচামাল উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত জমি ভারত বর্তমান। নানাজাতীয় আবশ্তাকীয় 
খনিজ সম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ রউন্নতির জন্ত করা প্রয়োজন | ভারতে 
কয়লার খনির প্রাচুর্য থাকিলেও এক্টুমা অঞ্চলেই 






ক্ষত্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন ১৩৩ 


( পশ্চিমবাংলা ও বিহার ) কেন্ত্রীভূত। এই কারণে অন্য অঞ্চলে কয়লার পরিবহন 
খরচা অগ্তধিক পড়ে। ভারতে পেট্রোলিয়মেরও একান্ত অভাব । এজন্য বিদেশ 
আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এ দেশের শক্তিসম্পদও শিল্লোনয়নের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে। জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদাতে উৎসগুলির এখনও পূর্ণ স্যবহার কর! 
হয় নাই। স্থতরাং প্রান্তিক সম্পদ বর্তমান থাকিলেও তাহার যথাযথ ব্যবহার 
হয়নাই। 

দ্বিতীয়ত, ভারতে সুদক্ষ শ্রমিকের 'একাস্ত অভাব। আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সহিত পরিচিত কারিগরি শিক্ষায় নিপুণ শ্রমিক দেশে নাই বলিলেও চলে । দক্ষ 
শ্রমিকের সাহায্য ব্যতীত শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে। 

তৃতীয়তঃ, মূলধনের 'নভাবই হইল ভারতের শিল্পোন্নতির প্রধান অস্তরায়। 
ভারতে এ পর্ধ্ত যতগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান্ স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগই 
বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে । দেশের লোক দরিদ্র বলিয়া তাহাদের 
সঞ্চয়-ক্ষমতা নাই এবং দেশে যে সামান্য পু'জি ছিল তাহাও শিল্লক্ষেত্রে ঝু'কির জন্ত 
নিধুক্ত হয় নাই। দেশে ব্যাস্ক বা যৌথ-মূলধনী কারবার প্রভৃতি সঞ্চয়ের সহায়ক 
প্রতিষ্ঠঠনেরও অভাব । 

চতুর্থতঃ, শিল্প পরিচালনার জন্য যে সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় 
তাহাও এদেশে খুব বিরল। প্রাতঃস্মরণীয় জেমসেদ্জি টাটা ও আর. এন. মুখার্জির 
মত প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপক নাই বলিলেও চলে। ইহ ছাড়া, আমাদের দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় অতাধিক মাত্রায় চাকুরি-প্রিয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রত্ধি 
ত্রাাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ নাইঞ পরিশেষে বল! যায় যে, ভারতের ব্রিটিশ 
শাসকগণ এদেশে শিল্লেন্নতির কোন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশ কৃষি- 
জীবী হইয়! দরিদ্র থাকিলে শালকশ্রেণীর স্বার্থ অঙ্ষু্ন থাকিত। তাই তাহার] এ 
দেশে শিল্পগ্রনারের কোন প্রকৃত চেষ্টা করেন নাই। 
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ভারতে ভ্রুত শিল্লোরয়নের সন্ত প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হুইল সরকারী 


হস্তক্ষেপ ও সরকারী সাহাষ্য। ব্যাপকভাবে প্রসার করিতে হইলে যে 
পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন য় হইতে পাওয়া সম্ভব নহে? 


১০৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


একমাত্র সরকারই বিদেশী খণ সংগ্রহ করিয়া শিল্পের প্রসারে সাহায্য করিতে 
পারে। ইহা ছাড়া, শিল্লোন্ননের জন্য সংরক্গণ-নীতিও অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন 
করিতে হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, দেশে সঞ্চয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়! যাহাতে মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিকল্পগ্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থনাহায্য করিবার 
জন্ত শিল্প সহায়ক নানাজাতীয় আধিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে | এ ক্ষেত্রেও 
সরকারী সাহায্য একান্ত প্রয়োজন । * 

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকগণকে কর্মদক্ষ করিতে হইবে । এজন্য সাধারণ ও কারিগরি 
শিক্ষার বহুল প্রসার অত্যাবশ্তক। শ্রমিকগণকে কার্ধে উৎনাহিত করিবার উদ্দেশ্যে 
তাহার্দের মজুরির হার বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে তান্কুর কর্মদক্ষতা অটুট রাখিতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । শ্রমিকগণের বাসস্থান ও সামাজিক 
পরিবেশেরও উন্নতি সাধন কর! প্রয়োজন । | 

সর্বোপরি এ দেশের জনসাধারণকে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে 
আকুই্ কর] প্রয়োজন । সুদক্ষ পরিচালক না হইলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে। 
ষাহাতে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে আকুষ্ট হন সেই উদ্দেশ্টে 
দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমল পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন । ইত্রজ, জার্নান 
বা রুণীয়গণের সাহায্যে লৌহ ও ইম্পাত-শিল্প গঠিত হইলেই শুধু চলিবে না, 
ভারতবাসীর মনে রাখিতে হইবে ষে, এগুলির পরিচালন1-ভার তাহাদের স্বহস্তে 
গ্রহণ করিতে হইবে-নতুবা পরমুখাপেক্ষী হইয়া চির-দারিদ্র্য বরণ করিতে 
হইবে । : 


সংক্ষিগুসার 
ক্ষুত্রে ও বৃহ শিল্প-সংগঠন 
ভারতে ক্ষুত্র, মাঝারি ও কিছু বৃহৎ শিল্পগ্রতিষ্ঠান দেখা খায় যে সমস্ত 
শিল্পে পাচ শতাধিক শ্রমিক বাম্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত যস্ত্রের সাহায্যে 
উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, সেই শিল্পগুলিকে বৃহপ্ধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বল! হয়। ভারতে 
গু ও মাঝারি শিল্পগুলি স্ঈকএত্ুণতঃ একমালিকান1 বা,অংশীদারী কারবারের 
ভিভিতে গঠিত, কিন্ত বৃহৎ শিল্পতিটিস২৪এহীখ-খুলধনী কারবার । 
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বৃহ শিল্পের সুবিধ।বড় বড় শিল্পগুলির অনেক সুবিধা! দেখা যায় ; যথা, 
একনঙগেপ্কাচামাল ক্রয়, একসঙ্গে বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রভৃতি কার্ধে ব্যয় 
সংকোচ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, নৃতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ও গবেষণা- 
মুলক কার্ধের দ্বারাও ব্যয় সংকোচ করিতে পারে। কিন্তু ইহ1 সত্বেও বাজারের 
বিস্তৃতি যদি কম হয় এবং চাহিদ! যদি সাময়িককালের জন্ত হয়, তাহ! হইলে বড় 
বহরে উৎপাদন লাভজনক হয় না। 


ক্ষুদ্রোয়তন শিল্পের সুবিধা 

ছোট ছোট শিল্পগুলি যে বড় শির্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়৷ টিকিয়। 
আছে তাহার কারণ হইলু)যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি : 

১। ক্রেতার রুচিমত দ্রব্য টতয়ারী করিতে পারে, ২। মালিকের পক্ষে 
সবদিকে লক্ষ্য রাখ সম্ভব, ৩। ক্রেতার সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসা সম্ভব, 
ও ৪ | ছোট-খ।ট যন্ত্রপাতির ব্যবহার । 


ভারতের শিল্প-সংগঠন 

ভারতের বড় বড় শিল্পগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায় । বস্ত্র, চিনি, চা 
প্রভৃতি ভোগ্যবস্তর উৎপাদক শিল্প এবং লৌহ্‌-ইস্পাত, বৈদ্যুতিক-শক্তি, সিমেন্ট: 
প্রভৃতি মূল বা গুরু শিল্প। এই শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্র, লৌহ-ইম্পাত, চিনি, চা, 
কাগজ, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ও গুরু রাসায়নিক শিল্পগুপি প্রধান । 

ইহা ছাড়াও সরকারী পরিচালনাধীনে বর্তমানে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইতেছে; যথা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, সিদ্ধি রাসায়নিক সার কারখান?, 
হিন্দুস্থান জাহাজ কারখান। ইত্যাদি । 


তারতের কুটিরশিল্প 
ভারতের কুটিরশিক্প এক সময়ে জগদ্দিখ্যাত ছিল। বর্তগানে নানাকারণ্েঙ্গ 
ইহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। অবনতির কারণগুলি হইল £ 
৯। শিল্লিগণের মধ্যে সাধারণ ও কারিখরি শিক্ষার অভাব। 
২। মুলধনের অভাব। 3 
৩। ধিক্রয়-ব্যবস্থার ক্রটি - 


১৪০৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়! কুটিরশিল্লের পুনরুজ্জীবন "সম্ভব £ 

১। সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, ২। অল্লহৃদে মূলধন সরবরাহের 
ব্যবস্থা, ৩। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বুদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপক 
প্রচার কার্য, ৪। শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের স্থ-ব্যবস্থা করা। ৫1 শিল্পে 
বৈছাতিক শক্তি ব্যবহারের স্যোগদান। তাত, রেশমবয়ন, কাসা-পিতলের বাসন 
প্রস্তুত, মাটির বালন ও খেলনা! প্রস্তুত প্রভৃতি এ দেশের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
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আভ্যন্তরীণ ও বাহ্িক ব্যয়মংকোচ বলিতে কিবুন । দুইটি বাস্তব উদাহরণ সাহায্যে 

উত্তর লিখ। 
উঠ-__-বর্তমান যুগে বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব হহয়াছে। উৎপাদনে শ্রমবিভাগের প্রবর্তন 
ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের গঠন সম্ভব হইয়াছে। কারণ, বৃহৎ বহরে উৎপাদন 
ন। করিলে শিল্পে শ্রমবিভাগ ব! যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্ভব হয় না| শিল্পপ্রতিষ্ঠান বড় হইলে অধিক 
পরিমাণ জবা উৎপাদন হয় ও উৎপাদন-ব্যয় হাম পায়; বৃহৎ বহরে উৎপাদন করিলে দুইটি কারণে 


ব্যয় হ্রাস হয়--একটি হইল আভ্ন্তরীণ ( [156611081 ৫০০91010195 ), অপরটি হইল বাস্তিক 
€ হ6088] 6 ০01012125 ). 


আভ্যপ্তরীণ--কোন একটি শিল্পের আয়তন বুদ্ধি পাইলেই এই ব্যয় সংকোচ হয়। বার 
সংকোচের কারণগুলি হইল-_- 

১। অতি আধুমিক ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির ব্যবহদ্ধি-_ইহার ফলে বায় হান পায়। 

২। উপজাত জ্রব্যের (8/-2:০৭8০5) যখাঘণ বাবহার দ্বারা আয় বৃদ্ধি হয়। উপজাভ 
জবোর পরিমাণ স্বল্প বলিয়। ক্ষুত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার সপ্ধ্যবহার করিতে পাপে না। 

৩। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ ছোট-খাট কাজগুলি অধস্তন কর্মচারিগণের হাতে 
দিয়। নিজে অধিকতর গুরত্বপূর্ণ কাজে মনঃমংযোগ করিতে পারেন--ইহাতে পরিচালন।-কাজ 
ইেতার সহিত নিষ্পযন হয়। 

৪। ক্রুয়-বিক্রয়ের সুবিধা--একসঙ্গে বুমাল কিনিলে কিছু কম দরে পাওয়। যায়। এক- 
সঞ্জে বহুমাল বির, রিলে বিক্রয় খরচও কম হয়। বড় বারী অনেক জবর জন্ত বিজ্ঞাপন দেয়, 


র্ট 






€। দুলধন সংগ্রহ ব্যাপা 


শল্পের সুবিধা বেশী। শিষ্ু, যতই বড় হয় ও বাজারে 
প্রতিষ্ঠা হয়, ততই কম সুদে অর্থ সং 


ক্ষুদ্র ও বুহৎ শিল্প-সংগঠন ১৯৭ 


৬। ঝু"কি বহনের ক্ষমতা-__বড় ব্যবসারীর ঝু"কি বেশী হইলেও সে নান! জারগায় নান! ড্রধোর 
ক্রর়-বিজ্রদী করে। নেইজন্থ একটি দ্রব্যে বা একটি জারগায় লোকসান হইলেও অগ্য দ্রব্যে | অন্ক 
জায়গ।য় লাভ করিয়। গড়ে পোষাইয়! লয় । ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহ! সম্ভব নহে। 

বাহিক-ব্যয় সংকোচের এই কারণগুলি কোন একটি শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে 

ন-_শিল্পটির সমগ্রভাবে বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। দেশে যদি চিনির চাহিদ। বুদ্ধি পায় তাহ! হইলে 
চিনির কলের সংখ্য। বাড়বে এবং চিনির কলের সংখ] বাড়িলে প্রত্যেকটি চিনির কল কতকগুলি, 
স্থবিধ! পাইবে এবং এই সুবিধাগুলির.ফলে ব্যয় নংকোচ হইবে। 

১। চিনির কলের সংখ1| বাড়িলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির চাহিদ। বৃদ্ধি পাইবে। ফলে 
যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেশী হইবে। যস্ত্রগাতির উৎপাদন বেশী হইলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ব্যয় 
ক্মেৰে। ইহাতে চিনির কলের মালিক অল্পমূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া! ব্যয় সংকোচ করিতে 
পারিবে। রিং 

২। শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে অর্থাৎ এক জাতীয় অনেকগুলি শিল্প কাছাকাছি প্রতিষ্টিত 
হইলে প্রত্যেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থানীরকরণের সব স্থবিধাগুলি পাইবে । কাঁচামালের ব্যবসায়ীর! 
একসঙ্গে বহু মাল বিক্রয়ের জন্য শিল্পাঞ্চলে মাল যোগ!ন দিবে, শ্রমিকের। কাজের জন্য শিল্পাঞ্চলে 
আকৃ্ হইবে, মাল আনা-নেওয়ার জন্য রেল কোম্পানি বা! অন্ত পরিবহন কর্তৃপক্ষ শি্পাঞ্চলে স্টেশন 
স্বপন করিবে। এই সব কারণে বাহক ব্যয় হাস পায়। 
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বৃহৎ শিল্পের সুবিধাগুলি বর্ণনা কর। বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষ শিল্প 
কিভাবে টিকিয়। থাকে তাহ। লিখ। | 


উঠ- প্রথমভাগের উত্তরের জন্য ১নং উত্তর প্্ব্য। 
বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় কম বলিয়। তাহার! উৎপাদিত ভ্রব্য বাজারে অপেক্ষা 
কৃত সম্ভার বিক্রপ্র করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠ।নগুলির উৎপাদনের সুবিধা কম বলিয়া! তাহাদের 
উৎপাদন-ব্যয় বেশী, সেজস্ঠ তাহার! অল্পদরে জিনিস বিক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং বড় শিজের 
সহিত প্রতিযোগিতা! করিয়া ছোট শিল্পের টিকিয়৷ থাক। অসঙ্গত বলিয়। মনে হয়। বিস্ত তাহ! 
হইলেও দেখ! বায় যে, আমাদের দেশের ঙাতশিল্প বড় বড় কাপড়ের কলের সহিত পতিঘোত্রি চি 
কারয়! যেভাবেই হউক এখনও, টিকিয আছে। টিকিয়া থাকিবার কারণ হইল যে,ছে!ট ছোট 
গিল্পগুলিরও এমন কতকগুলি সুবিধ| আছে যাহ। বড় শিল্পগুলির নাই। সথবিধূগর 
১। ক্রেতার রুচিমত গ্রব্য তৈগগঠ কন্সিতে পারে যাছ। বড় ঠিচাপ্ত 
২। মালিকের পক্ষে সব দিকে- লঙ্কা রাখ ছোট শিল্পে অমিক্মলিক সম্পর্ক বড় 
| ৃ তি কাজ ভাল হয়। ২০. 







১০৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। ছোট শিল্পে বিক্রেতার কেতার ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসিয়া! ক্রেতার মনস্্টিকরা সম্ভব । 
৪। পরিবর্তনশীল কচি ও চাহিদার স্গেত্রে চোট ব্যবসায়া ক্রেতার কচিসম্ম্ত চাহিদ। 
মিটাইতে পারে । 
৫ | অধুনা ছোট-খ/ট যন্ত্রপ|তি ব্যবহার করিয। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি তাহাদের পূর্বতন অনেক 
অস্থবিধ! দূর করিতে সমর্থ হইযাছে। 
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অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির গুকত্‌ বুঝাইয়। দাও। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান- 

গুলির সহত একযোগে এই শিল্পগুলির উন্নতির ডপাব মালোচন। কন 

উ$-_অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান বৃহৎ শিল্পের ুগে দ্র ও কুটির শিল্পের আর কোন 
প্রয়োজন নাই। কারণ বুহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠঠনগুগি অল্প মময়ে ও অল্প খরচে ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষা 
উৎকৃ&তর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে । কিন্ত একথা সব সময়ে সত্য নহে। কুটিরশিল্পগুলির 
উপযোধগত1 হাস পাইলেও তাহাদের প্রযোজনীঘতা এ'কবারেই নাই একথা বল! চলে না। তাই 
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে। 

প্রথমতঃ, বল| যায় যে, যে দেশে বৃহৎ শিল্প গ্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, মে 
দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠ। করাই যুক্তিযুক্ত । কুটির শিল্পে কম মূলখন প্রযোজন হয়, অথচ 
বেশী লোক খাটান যায়। ভ।রতে মূলধনের একা্ত অভাব, তাই এদেশে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা শুর ও 
কুটির শিল্প গ্রতিষ্ট। বার! বেকার সমন্তার সমাধান কর। ঘাহতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার কম্ক অনেক মূলধন প্রযোজন। সুতরাং ধনী ব্যক্তি ছাড। 
সাধারণ লোক €$হৎ শিল্পের মালিক হইতে পারে নৃ'। বৃহৎ শিল্পের সমগ্র মুনাফা মুষ্টি'ময় ধনীর 
হস্তে কেন্দ্রীতৃত হয়। ফলে দেশে উৎকট ধনবৈষম্য দেখ! দেয়। ক্ষুত্র কুটির শিল্পের প্রমারের 
ফলে মালিকের সংখ্য। বেশী হুইবে এবং প্রত্যেকের আয় কম হইবে। ন্ুভরাং দেশে ধনবৈষম্য 
হান পাইবে। 

তৃতীয়ত, কৃবিপ্রধান দেশে বিশ্বে করিয়। ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃধিকাষের দীর্ঘ অবসরে কৃষকগণ কুটির শিল্পের কাজ করিয়। তাহাদের 

কন পারে ইহাতে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও কচিবোধের উন্নতি হইবে। 

গরিশেখৈধল! যায় যে, উৎপাদনের অনেক ক্ষে৫রে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি লোকের রুচি মত 
চাহিদা! পূরণ কা২৯স২প্রারে না। কুটিরশিল্পগুলি ক্রেতার রুচি ও চাহিদা অনুযারী দ্রব্য সরবরাহ 
করিয়া একদিকে বেমন দেজিজ্গরুবর্তনশীল কচির পরি£্ধা করিতে পারে অপর দিকে সেইরূপ 
দেশের পিল্পযটি'ও শিল্পপ্রতিত। রক্ষা টিসি এইদন্তই ভাত সরকার পঞ্চব!ধিক- 
পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে এই শিল্পগুলিে পুনীবিত কারিহার ও ক 







বিনিময় ও বাজার ১০৯ 


সথতরাং দেখা যায়, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি ও বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে কোন বিরোধের 
গ্বান নাই। এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্য প্রথমতঃ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রস।র 
প্রয়োজন চি দ্বিতীয়তঃ, সমবায় সমিতির সাহায্যে এই শিল্পগুলিকে খপদান ও শিল্পঙাত জব্যের বিক্রয় 
ব্যবস্থ! করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সন্তায় বিহ্যৎ সরবরাহ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, এই শিল্পগুলিকে 
আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রণালী খিখাইতে হইবে। পঞ্চমত:, 
শিল্পজত ভ্রব্যগুলি চ্চাষ্য-মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে বিক্রয় কেন্দ্র ও প্রদর্শনী খুলিতে 
হইবে। 


২১ অনপ্ত অধ্যান্্র 
বিনিময় ও বাজার 
€5:01781756 81)0 1/1811529 ) 


ধনবিভ্ঞানে বাজারের সংজ্ঞা 06117016197 01 পা ঢ290110725৩, 
8891191 

ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, কোন দ্রব্যের বাজায় ,. 
বুঝায়, যেমন, প।টের বাজার, শেয়ার বাজার, সোনা-বূপার বাজার । ধনবিজ্ঞানে 
বাজারের অর্থ হইল এক বা একাধিক দ্রব্য, যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে বহু-সংখ্যক ক্রেতা 
ও বিক্রেতা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে এবং প্রতিযোগিতার ফলে 
বাজারে ভ্রব্যটি একটিমাত্র দামে বিভ্র-ম হয়। স্থতরাং অর্থ নৈতিক অথে বাজারের 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা, (১) দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্য একদল ক্রেতা ও 
বিক্রেতা, (২) ক্রেতা-বিক্রেতাগণের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পরস্পরের সহিত 
প্রতিযোগিতা, (৩) প্রতিযোগিতার ফলে সমগ্র বাজারে একই দ্রব্যের একই মুল্য 
বর্তমান থাকে । তবে বাজারটি যদ্দি বহুদবর-বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে হয়ত, 
বাজ।রের বিভিন্ন কেন্দ্রে মূল্যের পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু বিভ্ি 
মূল্যের এই পার্থক্যের কারণ হইল দ্রব্যটিকে এক জায়গ, 
জায়গায় স্থানান্তর করিবার অতিিক্ত ব্যয়। মূল্যকে 
করিবার ব্যয় অপেক্ষা! বেশী হইতে পারে ন! 








১১০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বাজারের আয়তন-- 75867 01 685 16811 

প্রতিযোগিতার ব্যাপকতার উপর বাজারের প্রসার নির্ভর করে । ক্রেতা ও 
বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা যদি স্বল্পপরিমিত স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা 
কইইলে তাহাকে স্থানীয় বাজার (7,098] 1121]0% ) বলা হয়। সাধারণতঃ, যে 
সমস্ত ব্রব্য পচনশীল, যথা, দুগ্ধ, তরিতরকারি প্রভৃতি, সে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে 
প্রতিযোগিত। স্থানীয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । মার্রাজ বা 
বোথ|ই হইতে দুগ্ধ ব। তরিতরকারী আনিয়া! কলিকাতার বাজারে বিক্রয় সম্ভব হয় 
ন1। সুতরাং এই ত্রব্য গুলির ক্রয়-বিক্রয় প্রতিযোগিতা শুধু কলিকাতার ক্রেতা ও 
বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতা যখন বহুদুর প্রসারিত 
কবর অর্থাৎ একটি দেশের সমস্ত অংশের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চলিতে থাকে, 
তখন তাহ।কে জাতীয় বাজার ([%6107091 81915 বল] হয় । সাধারণতঃ, 
যে সমস্ত দ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না বা সহজে স্থানাস্তরযোগ্য, যথা, চাউল, ডাইল 
প্রভৃতি, যে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপ1রে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দেশব্যাপী 
প্রতিযোগিত। চলে । তৃতীয়তঃ, এমন অনেক ব্রব্য আছে, যথা, পাট, গম, সোনা 
বড় বড শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতি, যেগুলির ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে পৃথিবী- 
ব্যাপী প্রতিষো্লিন্ঠা চলে সেই ভ্রব্যগুলির বাজারকে আতস্তর্জতিক বাজার 
(156907807078) 1187]66 ) বলা হয়। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার 
উন্নতির ফলে বনু দ্রব্যের সংকীর্ণ বাজার বর্তমানে আস্তর্জাতিক বাজারে পরিণত 
হুইয়াছে। 

অর্থনৈতিক অর্থে বাজারকে আর একভাবে ভাগ কর হয়। সময়ের দিক 
দিয়া দেখিতে গেলে বলা হয়, হবল্প-মেয়াদী ধাজার (90০:৮-092709 118595 ) 
ও দীর্ঘ-মেয়াদী বাজার ( [,0206-097100 119706% )। মাছের বাজারকে স্ব্প- 
£€ময়াদী বাজার বল? হয়, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা খবল্পকাল 
স্থায়ী হয়। এই বাজারে সরবরাহের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে-__আল্ল সময়ের মধ্যে 
রাহ পরিবর্তন কর] যায় না এবং এইজন্ত মুল্যনির্ণয়ে সরবরাহ অপেক্ষা 






€ ৮০৯০) ) ও ভবিষবাই (70:৮৩ 11950586 ) বলা হয়। চল্তি 


বিনিময় ও বাজার ১১৩ 


বিনিময়-মুল্য- ৮৪156 


মৃূল্যতশ্ব আলোচনার পূর্বে ধনবিজ্ঞানে “মূলা, শবটি কি অর্থে ব্যবহার কর! 
হয় জানা দরকার । মূল্য শব্দটি সাধারণতঃ ছুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, ব্যবহারিক 
মূল্য € %৪199-10-886 ) ও বিনিময়-মূল্য € ৮৪185-10-950778776৩ )1 
ব্যবহারিক মূল্যের অর্থ হইল ভ্রুব্যের উপযোগ। যখন বলা হয় যে, চা অপেক্ষা 
লবণ অধিকতর মুল্যবান অথবা স্বর্ণ অপেক্ষা লৌহ অধিকতর মূল্যবান, তখন মূল্য 
শব্টি উপযোগ অর্থে ব্যবহার করা হয়*। কিন্ত ধনবিজ্ঞানে “মূল্য” শব্দটি 
কেবলমাত্র বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । সাধারণ অর্থে লৌহ স্বর্ণ 
অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হইলেও অর্থনৈতিক অর্থে লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ অধিকতর 
মূল্যবান । ধনবিজ্ঞানে মূলত অর্থ হইল বিনিময়-মুল্য অর্থান্* একটি ভ্রব্যের পরিবর্তে 
অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণপাওয়া যায় তাহাই হইল সেই দ্রব্যের মূল্য । স্তরাং মূল্য 
বলিলে একটি দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমতা খুঝায়। যদ্দি একটি ঘোড়ার বিনিময়ে ছুইটি 
গরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি ঘোড়ার ক্রয়-ক্ষমত1 বা বিনিময় মুল্য হইল 
দুইটি গরু। একটি ঘোড়ার পরিবর্তে ছুইটি গরু বিনিময়ের এই হারকে মূল্য 
( ৪189 ) বলা হয়। হৃতরাং মূল্য বলিলে ছুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের 
অনুপাত € 2809 01 9%০1787766 ) বুঝায় । 


অর্থমূল্য ব1 দ্াম-__১:1০6 . 

দ্রব্য মূল্য অর্থ।ৎ বিনিময়ের অন্থপাত যখন অর্থদবারা পরিমাপ কর। হয়, তখন 
তাহাকে “অর্থমূল্য” বা "দাম বলা হয়। ভ্রব্যের দ্বাম সকল সময়েই অর্থের ছারা. 
প্রকাশ কর! হয়, কিন্ত বিনিময়-মূল্য অর্থ ব্যতীতও অন্য সমুদয় ভ্রব্য দ্বারাই প্রকাশ 
করা যাইতে পারে। বিনিময়-মৃল্য ছুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত প্রকাশ করে। 
স্ৃতরাং সকল দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য একপঙ্গে বাড়িতে পারে না, কারণ একটির 
বিনিময়ের অনুপাত বাড়িলেই অপরটির অনুপাত হ্রাস পায়। কিন্ত সব জিনিসেরই 






প্রকাশ করে এবং সেইজন্ত দেশে অর্থপরিমাণ বুদ্ধি পাইলে 
অর্বনূল্য বৃদ্ধি পায় ও অর্থের পাঁরমাণ হাস পাই 
কমির়া যায়। 


,১১৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রতিযোশিভার ক্ষেত্রে সুল্য-নির্ধারণ--71০৪ 396672011)8610]) 11067 
(001200)6616107 


কোন দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা ও 
বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বার অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক 
প্রভাবের দ্বার! মূল্য নির্ধারিত হয়। ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগ আছে 
বলিয়! ক্রেতা দ্রব্যটির জন্য একট! মূল্য দিতে রাজী থাকে এবং ভ্রব্যটি ক্রয় 
করিবার পূর্বে সে মনে মনে দ্রব্যটির উপযোগের ভিত্তিতে দ্রব্যটির একটি 
সরোচ্চ মূল্য ঠিক করে। এই সর্বোচ্চ মূল্যের উপর সে কখনও মৃল্য দিবে না। 
কিন্ত দ্রব্য ক্রয়কালে সে সর্বোচ্চ অপেক্ষা! কমমূল্য দিবার জন্য বিক্রেতার সহিত 
দর কযাকষি করে। 


দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য দ্রব্যের সরবরাহ হয়। উৎপাদক বা 
বিক্রেতাগণ দ্রব্য সরবরাহ করে। ক্রেতার ন্যায় বিক্রেতাগণও ভ্রব্য বিক্রয় 
করিবার পূর্বে মনে মনে দ্রব্যটির একটি সর্বনিয় মূল্য ঠিক করে, যে মুল্যের কমে 
তাহার! দ্রব্যটি বিক্রয় করিবে না। অবশ্য বিক্রেতাগণও চেষ্টা করে যে, ক্রেতার 
সহিত দর কযাকষি করিয়া যাহাতে সর্ধনিয্ মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে দ্রবাটি 
বিক্রয় করিতে পারে। বিক্রেতার এই সর্বনিষ়্ মূল্য নির্ধারিত হয় তাহার ভ্ব্যটি 
উৎপাদন করিবার ব্যয়ের দ্বার । 
তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে, চাহিদার অর্থাৎ ক্রেতার দিক দিয় প্রত্যেকটি 
দ্রব্যের সহিত সর্বোচ্চ ক্রযমূল্য এবং সরবরাহ অর্থাৎ বিক্রেতার দিক দিয়া একটি 
সর্বনিয় বিক্রয়মূল্য থাকে। যে মূল্যে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় চলে, তাহা এই সর্বোচ্চ 
ও সর্বনিয্ মুল্যের মধ্যে থাকে এবং চাহিদ1 ও সরবরাহের পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার 
দ্বারা স্থির হয়। বাজার দর অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় মূল্য এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় 
মূল্যের মধ্যে ওঠা-নামা করে, কিন্তু ইহার বাহিরে যাইতে পারে ন1। বিক্রেতাগণ 
ইবিক্রয় করিবার জন্য যতটা উদ্গ্রীব হয়, ক্রেতাগণ ক্রয় করিবার জন্য যদি তাহা 
অপেদি*বব্ণী উদ্‌গ্রীব হয়, তাহা হইলে বাজার দর ক্রেতার সর্বোচ্চ চাহিদা- 
মূল্যের সমাস! ইহার কাছাকাছি হয়।& আবার, ক্রেতার ক্রয় করিবার 
ইচ্ছা অপেক্ষা বিক্রেতারশহ্হ করিবার ছা যদি বেশী হয়, তাহ! হইলে বাজার- 
দর বিড়েঠার সর্ধনিয় মূল্যের স্ট 







বিনিময় ও বাজার ১১৫ 


বিক্রেতার দূর কষাকষির মধ্য দিয়া অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক 
প্রভাবে মুল্য স্থিরীকৃত হয় । 

সাধারণতঃ, মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতাগণ কম পরিমাণ ক্রয় করে ও বিকেতাগণ 
অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। আবার, মুল্য কমিলে ক্রেতাগণ অধিক 
পরিমাণে ক্রয় করে ও বিক্রেতাগণ কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হুয়। 
হতরাং চাহিদা ও সরবরাহ উভয়েই মুল্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত । চাহিদা ও 
সরবরাহ্কের পরিবর্তন ঘটিলে মূল্যের যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, মূল্যের পরিবর্তন 
ঘটিলেও তদ্রপ চাহিদ1 ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটে । একটি উদাহরণ সাহাযো 
মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে । 


চাহিদার পরিমাণ গ্টগ্রতিটি কাপড়ের মূল্য সরবরাহের পরিমাণ 
৫০০ খান . ১০২ টাকা ১১০০৭ খানা 
৬০০ ১) ৭ ৯১ ৮০০ ৭) 
৭০০ রা চে ১) ৭0৩ রা 
৪৯৩০  *. ৭ ৫০০ -. 
১২১০০ ,) ভি. ৪%০ 9) 


উপরে চাহিদ1 ও সরবরাহের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যায় 
যে, প্রতিটি কাপড়ের মূল্য ১০২ টাকা হইতে ৯, ৮» ৭, ৬২ টাকায় যতই 
কমিতেছে, চাহিদার পরিমাণ ততই বাডিতেছে, কিন্তু সরবরাহের পরিমাণ ১১০০০ 
হইতে কমিতেছে। আবার, এ উদাহরণে যদি নীচুর দিক হইতে দেখা যায় তাহা 
হইলে প্রতিটি কাপড়ের মূল্য যখন ৬২ ভীকা হইতে ৭, ৮, ৯, ১০২ টাকায় বাড়িয়া 
যাইতেছে তখন দাম বাড়িবার ফলে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে, কিন্তু সরবরাহের 
পরিমাণ বাড়িতেছে। 

উপরের উদ্াহরণে আরও দেখা যাইতেছে যে, প্রতিটি কাপড়ের মূল্য যখন 
৮২ টাক! তখন বাজারের চাহিদ! ও সরবরাহের সমতা! হয় অর্থাৎ ৮২ টাক! মূল্য 
হইলে ক্রেতাগণ ষে হা কাপড় ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আর বিক্রেতা গণ্ুর্গ্ 





১১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য এবং বিক্রেতার দিক দিয়! ৮২ টাকা হইল তাহার দর্বনিয়্ বিক্রয় 
মূল্য। এইজন্ত এই মূলাকে স্থিতাবস্থা মুল্য €90911100-0 07136 ) 


বলা হয়। 
এ 





মূল্য-নির্ধারণতত্বে মনে রাখিতে হইবে যে, চাহিদা ও সরবরাহের প্রতিক্রিয়ায় 
ম্য স্থির হয়। কিন্তু চাহিদা ও সরবরাহ মূল্যনিরপেক্ষ নহে। মুল্যের পরিবর্তন 
ঘটলেও চাহিদ1 ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটে । সুতরাং চাহিদ1, সরবরাহ, ও 
মূল্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । 
উপরে যে রেখাচিত্র দেওয়! হইল তাহার কথ রেখ! দ্বারা ভ্রন্যমূল্য দেখান 
হইয়াছে ও কণ্ঠ রেখ দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। চর্চ হইল চাহিদার 
রেখা এবং জর্ন হইল সরবরাহের রেখা । চর্চ ও জর্স রেখা ছুইটি ঙ বিন্দুতে 
মিলিত হইয়াছে । ইহা হইতে দেখা যায় যে মূল্য যখন উট, বিক্রেতাগণ তখন 
কট পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ক্রেতাগণ এ মূল্যে এ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় 
করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ ভ্রবামূল্য যখন উট তখন সরবরাহ ও চাহিদা সমান হয় এবং 
ষে মূল্যে চাহিদা! ও সরবরাহ সমান হয়, তাহাকে স্থিতাবস্থা মূল্য বল! হয় । 


২. বাজার দর ও স্বাভাবিক দর _11871096 07166. 800 07091 






ক্রয় বিক্রয়. হয়। ৃ 
করায় না। স্থতরাং সরকী ্ 


বিনিময় ও বাজার ১১৭ 


বেশী প্রভাবিত হয়। ধরা যাউক, যর্দি কোন কারণে একদিন বাজারে মাছের 
চাহিদ] বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাছের দাম বুদ্ধি পাইবে, কারণ সেইদিনের মত 
ম/ছের সরবরাহ আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আবার মাছের চাহিদা কমিলে 
সেইদিন ম|ছের দাম কমিবে, কারণ, সেইদিন কমমূল্য মাছ বিক্রয় না করিয়) 
ধিক্রেতাগণ ভবিষ্যতে অধিক মুল্যে বিক্রয় করিবার অ।শায় মাছ মজুত রাখিতে 
পারে না। মাছ ধরিবার ব্যয় ধাহাই হউক না কেন, বিক্রেতাগণকে বাজারে 
চল্তি দামে সমগ্র পরিমাণ ন।ছ.বিক্রয় করিতে হইবে । সেদ্দিনকার মত চাহিদা ও 
সরবরাহের একট! স্থিতাবস্থায় সমস্ত সরবরাহ বিক্রীত হইবে । স্থুতরাং স্বল্প-মেয়াদী 
বাজারে সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদাই যূল্য-নির্ধরণে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। 
একটি ত্রব্যের মূল্য যি ুর্ঘকাল যাবৎ স্থির হইয়! থাকে, তাহাকে স্বাভাবিক 
ধর বল! হয়। যেমূল্যে চাহিদা ও সপনবর[হের দীর্ঘ মেয়াদী সমন্বয় হয়, তাহাকে 
স্বাভাবিক দর বলে। বাজার-দক যেবপ ক্রেতার উপযোগিতার দ্বার। স্থির 
হয়, স্বাভাবিক দব সেইরূপ বিক্রেতার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘ-মেয়াদে 
সরবর।হের পরিমাণ পরিবর্তন দ্বারা চাহিদার সঙ্গে সামগ্রল্য কর] সম্ভব বলিয় 
স্বভাবিক দর সাধারণতঃ উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। বাজার-দর চাহিদা ও 
সরবর।হের সাময়িক স্থিতাবস্থার দ্বারা স্থির হয়, আর স্বাভাবিক দর চাহিদা ও 
সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থ। দ্বারা স্থির হয়। স্থতর।ং বাজার দর হইল বাস্তব 
মূল্য আর স্বাভাবিক দর হইল অভিপ্রেত মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য নিদিষ্ট কালে 
চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থায় হওয়া উচিত। কিন্তু বাজার দর 
সংধারণতঃ এই অভিপ্রেত মুল্যের ক্াকাছি এঠা-নামী করে ; কদাচিৎ এই 
অভিপ্রেত মূল্যের সমান হয়। 


একচেটিয়! মুল্য-নিপণরণ- ১7196 09697001708 61018 22097 ঠিন0100- 
001 
প্রতিযোগিতার বাজারে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে. কিন্তু একচেটিয়! 






কয়েকজন বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ করে । সরকারের নিকট 
লইয়। একজন বিক্রেতা একচেটিয়া বারসহ 


১১৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সময় কয়েকজন বিক্রেতা মিলিত হইয়া বাজারের সমগ্র সরবরাহ নিরস্ত্রণ ছ্বারা 
একচেটিয়া! কারবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। * 

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রধান উদ্দেশ্ত হইল উচ্চমূল্যে দ্রব্য বিন করিয়া 
সবচেয়ে বেশী লাভ কর | এবিষয়ে তাহার প্রধান স্থবিধা হইল যে, বাজারে 
তাহার আর কোন প্রতিযোগী বিক্রেতা নাই। সে এক।ই সমস্ত সরবরাহের কর্তা । 
স্থতরাং প্রতিযোগিতার বাজারে একজন বিক্রেতা যের্প অপর আর একজন 
বিক্রেত1 অপেক্ষা বেশী মূল্যে একই দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না, একচেটিয়] 
ব্যবসায়ীর পক্ষে উচ্চমূল্য-নির্ধারণ করিয়া সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিবার 
সেরূপ কোন বাধ] নাই। একচেটিয়! ব্যবসায়ী তাহার ইচ্ছামত সরবরাহ হ্বাস- 
বৃদ্ধি করিতে পারে । মৃল্য ধার্ধের ব্যাপারও তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। যত সময় পর্ধস্ত ক্রেতাগণ ক্রুয় করিতে অস্বীর্ক/ধ না করে, তত সময় পর্যন্ত 
একচেটিয় ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভের উদ্দেশ্টে মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে। 
এখন প্রশ্ন হইল একচেটিয়া! ব্যবসায়ী কি পদ্ধতিতে তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের 
মূল্য স্থির করে । 

একচেটিয়! ব্যবসায়ী সরবরাহ-পরিমাণ হ্াস-বৃদ্ধি করিয়] মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে। কিন্তু সে যদি বাজারে বিক্রয়ের জন্ত, বেণি জিনিস যোগান দেয়, তাত! 
হইলে মূল্য কমিতে পারে আবার যোগান কম করিলে বেশী মূল্য পাইতে 
পারে। মূল্য বেশী করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়! লাভ কম হইতে পারে 
আবার মুল্য কম করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়৷ মোট লাভের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতে পারে । কিন্তু সব জিনিসের ক্ষেত্রেই দাম কমাইলে যে বিক্রয়- 
পরিমাণ বেশী হইয়] লাভ বেশী হইবে এবং দাম বাড়াইলে বিক্রয়-পরিমাণ কমি! 
লাভ কম হইবে ইহা সত্য নহে। একচেটিয়! ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য হইল 
সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ কর]। এই উদ্দেস্টে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে সে এপ 
দাম স্থির করিবে যাহাতে তাহার সবোচ্চ পরিমাণ লাভ হয়। এই উদ্দেশ্তটে ০ 
কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে অল্পপরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিয়। প্রতি দ্রব্য উচ্চমূল্যে 
রিয়া তাহার মোট মুনাফা বৃদ্ধিকরিবে। আবার কোন কোন ভ্রব্যের 
ক্ষেতে প্রাউ্ুব্যের জন্ত কমমৃল্য ধার্থ করিষরী অধিক পরিমাণ ভ্রব্য বিক্রয় দ্বারা 
তাহার মোট মুনাফীক্ করিবে । মূল্যের হাস-বৃদ্ধি হইলে যে সমস্ত ভ্রব্যের 
৬, সাধারণতঃ পরি বর্তীনিি5.ন সমগ্ত ক্ষেত্রে'সে অল্পপরিমাণ দ্রব্য 








বিনিময় ও বাজার (7১১৯ 


প্রত্যেকটি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়! তাহার লাভের অঙ্ক বেশী করিবে । আরে 
সমস্ত দ্রবেজ্প মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা কমে ও মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে, সে 
সমস্ত ক্ষেত্রে সে কমমুল্য ধার্য করিয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় দ্বার তাহার 
মোট মুনাফা! স্ফীত করিবে। একটি দৃষ্টান্ত ছারা একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মুল্য- 
নির্ধারণ নীতি বুঝান যাইতে পারে। একজন ব্যবসায়ী নূতন এক ধরণের 
ফাউনটেন কলম বাজারে বাহির করিল। প্রতিটি কলম তৈয়ারী করিবার খরচ 
হইল ৫ টাকা । এখন ব্যবসায়ী কোন্‌ মূল্যে কলম বিক্রয় করিলে তাহার সর্বোচ্চ 
পরিমাণ লাভ হইবে দেখা যাউক। | 

প্রতি কলমের মোট বিক্রয় মোট বিক্রয় মোট ব্যয় নীট মুনাফা 


মুল্য পরিমাণ লব্ধ অর্থ 

৮ টাকা ১০ এটি ৮০০ টাকা ৫০০ টাকা ৩০* টাকা 
৭» ২০০ ১১৪০০ ? ১৩৬৩ » ৪০5 » 
৬ ? ২৭৫ ১৬৫০ ৮ ১৩৭৫ ৮ ২৭৫ ” 


উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, কলম-বযবপায়ী যদি প্রতি কলমে দাম ৮ 


টাকা ধা করে ত/া হইলে ত]হার. ১০০টি কলুচপরবক্রয় হইয়া খরচ বাদ দিলে 
৩০* টাকা নীর্্র কে কা এবং ৬ টাকা ধার্ষ 
করিলে ২৭৫ টীকা্গ নীট মুনাফা ঘার্কে। নি ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য হইল. 


সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফ1 লাভ কর1। স্থতরাং সে সর্বেচ্চ মূল্য অর্থাৎ ৮ টাকা 
অথব1 সর্ধনিয়মূল্য অর্থাৎ ৬ ট!কা ধার্য না করিয়| ৭ টাকা দাম ধার্য করিবে। 
কারণ একমাত্র এই মূল্যে কলম বিক্রয় করিলেই তাহার মুনাফার পরিমাণ সবচেয়ে 
বেশী হইবে । 

অনেক সময় আবার একচেটিয়৷ ব্যবসায়ী তাহার দ্রব্যের জন্য এক দাম ধার 
না করিয়া বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন মূল্য আদায় করিয়া মুনাফা- 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অবশ্ঠ এজন্য তাহাকে দ্রব্যটির বহিরাবরণের একটু পরিবর্তন 
করিতে হয়। রেল কোম্পানী ভ্রমণের স্থবিধার একটু তারতম্য করিয়] যাত্রী- 
সাধারণকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করিয়৷ বিভিনুঙ্গের্ণীর 
নিকট হুইতে বিভিন্ন মাশুল আদায় করে। পুস্তক-ব্যবলামীগণপুনেক সময় 
পুস্তকের সাধারণ সংস্করণ ও রাজ-সংস্করণ প্রকাশ ক ঠিঠঙ্গন্ধিতি্ন দাম ধার্ধ করে। 
ইহাকে ভেদমুলক মুল্য (10159710825 012৩০ ) বলা হয়। অনেক 
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সময় একই ভ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ভেদমূলক মূল্য ধার্য কর! হয়। 
আলো ও হওয়ার জন্য বিছ্বাত্গ্রব!হের মুল্য যে হারে ধার্য হয়, বেত।র-য্তর 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কমহারে বিদ্যুৎপ্রবাহের মৃল্য ধার্য করা হয়। আবার, 
অনেক সমন স্থানভেদেও ভেদমূলক মূল্য ধাষ কর] হইয়া থাকে । 


একচেটিয়! ব্যবসায়ীর মূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতার সীমা-1/72168 €০ 
(6 171০০-1158705 20067, 01 গর 1101)01008$9% 

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে ষে, একচেটিয়া] ব্যবসায়ীর বাজারে 
কোন প্রতিদ্বন্বী না থাকিলেও সে খুসীমত উচ্চমৃূল্য, ধার্য করিয়া অত্যধিক লাভ 
করিতে পারে না। ত।হার উচ্চমূল্য ধার্য করিবার .ক্ষমতারও কয়েকটি সীমা 
আছে। প্রথমতঃ, সে যদি খুব বেশী মূল্য ধার্ধ করে তাহ হইলে বাজারে বিবল্প 
দ্রব্য (30861698) আমদানী হইয়া তাহ।র বিক্রয়-পরিমাণ হাস পাইতে পারে । 
ফলে, তাহার লাভের পরিমাণও কম হইবে । দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে কোণ 
প্রতিযোগিতা না থাকিলেও তাহ।কে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুণীন হইতে 
পারে। তৃতীয়তঃ, খুব বেশী উচ্চমূল্য ধার্ধ করিয়া! অস্বাভাবিক মুনাফা লা 
করিতে থাকিলে সরকার কর ধার্ধ করিয়া অথব! মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়। মুনাফার 
পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে । এই সমস্ত কারণে একচেটিয়! ব্যবসায়ী খুব বেশী 
মূল্য ধার্ধ করিয়! অস্বাভাবিক মুনাফ| অর্জন করিতে ইতস্তত: করে। 


মুল্য-পরিবত'ন ও আয়-পরিবতন-_-7196 017817£98 ৪70 11001)6 
স্৪718507.5 ? 

মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে । মূল্য বৃদ্ধি পাইলে 
চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যায়, কারণ যাহার] পূর্বে কম মূল্যে বেশী পরিমাণ 
কিনিত তাহার] বর্তমান বেশী মূল্যে কম পরিমাণ কিনিবে এবং যাহারা পুবের 
স্ুল্োই সামান্ত কিনিত, বর্তমানে মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা আদৌ কিনিবে 
না।২স্্বরাং গড়ে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস ' পায়। আবার মূল্য কমিলে 
লাকী ধনী বাড়িয়৷ যায়, কারণ যাহুটল। পূর্বে মূল্য বেশী বলিয়া! আদ 
কিনিত না, বর্তমানে কঞ্চছুতলা তাহারা কিছু পরিমাণ কিনবে এবং পূর্যের মূল্যে 
যাহারা কম কিনিত বর্তযা্ এয়ার জন্য তাহারা বেশী পরিমাগ 
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কিনিবে। স্তরাং মূল্য হ্রাস পাইলে মোট চাহিদার পরিম1ণ বুদ্ধ পায়। 
কমলা প্ীপবুর দাম ছুই আনা জোড়া হইতে চার আন] হইলে পূর্বে যাহার? ছুই 
জোড়া কিনিত এখন তাহার] একঞোড়1 মাত্র কিনিবে, যাহার! পূর্বে একজোড়। 
কিনিত তাহার1 একটিমাত্র কিনিবে এবং যাহার1 একটি কিনিত তাহারা মোটেই 
কিনিবে না। আবার, দাম চাবি আনা হইতে ছুই আনায় কমিলে যাহার! 
একজো ড়! কিনিত তাহার ছু* জোড়া কিনিবে যাহার একটা কিণিত তাহার? 
একজোড়া কিনিবে এবং যাহারা মোশ্টেই কিনিত না, তাহারাও কিছু কিছু 
কিনিবে। 

আয়-পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। আয় বাড়িলে লোকের 
ব্যয় করিবার শক্তি বাদ্্৮। ফলে চাহিদ! বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই চাহিদা-বুছি 
সবক্ষেত্রে সমান হয় না। ধনিগণের আয় বাড়িলে খাছ, বস্ত্র গ্রভৃতি অতি 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা খুব বেশী বাড়ে না, করণ এই দ্রব্যগুাঁলর উপর ব্যয় 
বৃদ্ধি করিয়াও তাহার] আর কোন নৃতন উপযোগ পায় না। ধনিগণের আঙ্ন 
বৃদ্ধি পাইলে তাহার সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য ও আরামপ্রদ দ্রব্যের উপর বেশী ব্যয় 
করে এবং এই দ্রব্যগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পায় । অবশিষ্টাংশ ধনিগণ সঞ্চয় করে। 
দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে খাগ্ঘা, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর তাহার! 
বেশী ব্যয় করে, কারণ এই দ্রব্যগুলির উপর ব্যয় করিয়। তাারা বাচিয়া থাকিবার 
মত জীবন-ধারণের মান বজায় রাখিতে পারে । সতরাং দরিদ্রের আয় বুদ্ধি পাইলে 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদ| বুদ্ধি পায় এবং আয় কমিলে তাহার জীবনধারণের 
জন্ক ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবাজ জন্য প্রয়েজনীয় দ্রব্যের চাহিদা হাস 
পায়। 


সরবরাহ ও সরবরাহ-ব্যয় কিমের উপর নির্ভর করে__7801075 
2০5০1181126 ৪90) [92109 - 

একটি দ্রব্যের সরবরাহ এবং ইহার সরবরাহ-ব্যয় অনেকগুলি অবস্থার 
নির্ভর করে। প্রথমতঃ, একটি দ্রব্যের সরবরাহ-পরিমাণ ভ্রব্যটি উতচ্টি করিতে 
যে পরিমাণ খরচ হয়, তাহার স্ট্রপর নির্ভর করে । উৎ্পাদুঞঞ্শিক্হিদি বেশী হয়, 
তাহ! হইলে মরবরাহের পরিমাণ হাল পায়, আুগ্হিপাদন খরচ কম হইলে 
সরবরাহ বেশী হয়। ঃ টি উ্টাভনীয় অন্যান্য দ্রব্যগুলির মূল্য, 
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শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উৎপাদন-বায়ও বৃদ্ধি হয়। 
ফলে বাজারে, যোগান-পরিমাণ হাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, নৃতন আবিষ্কারের ফলে 
যদি উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি হয়, তাহা হইলে নানাদিক দিয়া উৎপাদন-ব্যয় 
কমিয়। যায়। উৎপাদন-ব্যয় কমিলে সরবরাহ বেশী হয়। তৃতীয়তঃ, একটি দ্রব্যের 
সরবরাহ যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
যোগাযোগ ৪ পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি হইলে দূর অঞ্চল হইতে অল্লব্যয়ে দরব্য- 
সামগ্রী আমদানী করা সহজ হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা বিদেশ হইতেও যথেষ্ট 
পরিমাণে দ্রব্য আমদানী করিয়া সরবরাহ বুদ্ধি করা যায়। চতুর্থতঃ, সরবরাতের 
পরিমাণ এবং সরবরাহ-মূল্য ব্যবপায়িগণ সঙ্ববদ্ধভাবে পনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 
অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যবসায়িগণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া, অধিক মুনাফা লাভের 
উদ্দেস্তে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ নিফন্ত্রণ করে। এজন্ প্রয়োজন হইলে তাহার! 
উৎপাদিত দ্রব্যের এক অংশ নষ্ট করিতেও দ্বিধা করে না। এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে 
সরবরাহ-পরিমাণ হ্াম করিয়া ব্যবসায়িগণ অধিক মুনাফা অজন করে। পঞ্চমতঃ, 
সরকার নানাকারণে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 
অনেক সময় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর ধাধ করিবার ফলে মরবরাত-পরিমাণ হাস 
পায় এবং উৎ্প।দকগণ সরকার কক ধাধ কর উতৎপাদন-খরচ।র অঙ্গীভূত করিয়া 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। এই উপায়ে সরকার বিদেশী দ্রব্যের সরবরাহও নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া থাকে । পরিশেষে বলা যায় যে, দেশে যদি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের 
পার্থক্য স্বাস পায়, তাহা হইলে দরিদ্রের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়। তাহাদের চাহিদা 
বৃদ্ধিকরে। চাহিদ1 বাড়িলে স্বভাবতঃই ধযাগান ব।ডে। কুতরাং চাহিদ1 ও 
সরবরাহ দেশের ধনবণ্টন-ব্যবস্থার উপরও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 


প্রান্তিক উপযোগ, প্রান্তিক উত্পাদ্দন-খরচ। ও মুল্য 1878179) 
06115) 01871117181 008 880. 1599. 

১ ক্যৃতবের প্রথম কথা হইল যে, চাহিদার দিক দিয়া প্রান্তিক উপযোগ 
ও সরবরাট্ দিক দিয়! প্রান্তিক উত্পাদন-খরচা--এই উভয়ের পারস্পরিক 
প্রভাবে মূল্য বত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হুল যে, প্রান্তিক উপযোগ ও 
প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার ০ বিন্দুতে মূল্য নির্ধারিত হয়। ইহার উত্তরে 
বল! যাইতে পারে ষে, বেবি ১৬৬. ,-*জাহিদ্1-মূল ও বিক্রেতার বিক্রয় 
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মূল্য সমান হয়, সেই বিন্দুতেই মূল্য নির্ধারিত হয় এবং ইহাকেই স্থিতাবস্থ! মূল্য 
(120]0000 0:196 ) বলা হয়| ক্রেতা একটি দ্রব্যের অধিক মা ক্রয় 
করিতে করিতে এমন একটি অবস্থায় উপনীত হয় যখন দ্রব্যটির শেষ মাক্জা 
ক্রয় করিয়া! যে অতিরিক্ত সন্তোম লাভ করে তাহ] তাহ।র প্রদত্ত-মুল্যের সমান 
হয়। ইহার পর সে যদি দ্রব্যটটির অতিরিক্ত আর এক মাত্রা ক্রয় করে, তাহ হইলে 
সে উক্ত অতিরিক্ত মাত্রা হইতে মুল্যাতিরিক্ত সস্তোষ পায় না, সুতরাং সে আর 
সে মাত্রা ক্রয় করিবে ন]। স্বতরাং যে মাত্রা ক্রয় করা পর্যন্ত সে মূল্যাতিরিক্ত 
সন্তোষ পায়, সেই মাত্রাকে প্রান্তিক মাত্রা বা প্রান্তিক ক্রয় বল। হয়। 

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রান্তিক মাত্রা হইতে যে সস্তে।ষবা 
উপযোগ প1ওয়া যায়, সেই উপযোগের দ্বার।ই যে মূল্য নির্ধারিত হয় 
তাহা নহে। গ্রান্তিক্টি উপযোগ প্রত্যক্ষভাবে শুধু ক্রেতার এ্রয়-গুৎগুক্য 
সুচিত করিয়া পরোক্ষভাবে ক্রত্রমূল্র উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ 
কথা সত্য যে, ক্রেতার চাহিদা মূল্যের পরিমাপক হইল প্রান্তিক উপযোগ-- 
সল্যের উপর মেট উপযে।গের কোন প্রভাব নাই । 

অপর পক্ষে বিক্রেতার বিক্ররমূল্য তাহার গ্রাস্তিক উৎপদন-খরচার 
বার নির্ধারিত হয়। সরবরাহের যে অংশ পর্যস্ত বিক্রয় করিলে উৎপাদকের 
উৎপাদন খরচা চল্তি মূল্যের সমন হয়ঃ সেই পর্যস্ত উৎপাদক বিক্রম করিবে 
এবং তদতিরিক্ত বা তু্দপেক্ষা কম পরিমাণ উৎপাদন করিবে না। যে পরিমাণ 
উত্পাদন করিলে বিক্রয়লন্ধ অথ দ্বার! তাহার খরচা সংকুল।ন হয়, সেই 
পরিমাণ উৎপাদনকে প্রাস্তিক উৎপাদন বলা হয় এবং এই প্রান্তিক উৎপাদন 
করিবার খরচাকে প্রান্তিক উতৎ্পাদন-খরচ] নল] হয়| 

্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয় সেই বিন্দুতে, যে বিন্দুতে ক্রেতার প্রান্তিক 
উপযেগ ও বিক্রেতার প্রাস্তিক উৎপাদন-খরচা সমান হয়। ১১৩ পৃষ্ঠার 
উদ্াহরণে দেখা যায় যে, মূল্য যখন ৮২ টাক! তখন ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ 
ও বিক্রেতার সরবরাহের পরিমাণ সমান হয়। ৮২ টাকা মূল্য হইল তর 
ক্রয়ের শেষ সীমা অর্থাৎ ৮২ টাকা মূল্য হইলেই ৭০০টি ভ্রর্যটার্ত হইবে 







৮, টাক! ক্রেতার প্রান্তিক. 





সস, ৮ 


১২৪. বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


(সরবরাহের ) দিক দিয়া ৮২ টাকা বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচ] স্থচিত 
করে। স্থতরাং ৮২ ট।কা ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ» প্রাস্ত 
এবং এই প্রান্তে দ্রব্যমূল্য চাঠ্দা ও সরবর।হের পারস্পরিক প্রভাবে স্থিতাবস্থ 
প্রাপ্ত হয়। মুল্যের এই স্থিতাবস্থ। প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন- 
খরচার প্রাস্ত ব্যতীত অন্য কোথায়ও হইতে পারে না। সেইজন্য বল! হয় 
ষে, প্রান্ত হইল সেই বিন্দু যে বিন্দুতে চাহিদা-মুল্য ও সরবরাহ-মূল্য সমান 
হইয়া স্থিতাবস্থ| প্রাপ্ত হয়। এই প্রান্থেই মূল্য নির্ধারিত হয়__কিন্তু এই প্রাস্ত- 
দ্বার] মূল্য নির্ধারিত হয় ন!, কারণ, এই প্রান্তের অবস্থিতি পরিবর্তনশীল । চাহিদা 
ও সরবরাহের পরিবর্তনে এই প্রান্তের অবস্থিতিরও প্ররিবর্তন ঘটিতে পারে । 
এইজন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, ( “[120611)8] 5985. 00 106 800] ভব, 
1006 21৪ 00597100 600961)07 161) 5%]1009 1)% 61 90180161018 01 001021)0 


2000. ৪111)1)15.” ) 


মূল্যনির্ধারণ তত্ত্বের সময়-অন্ুযায়ী বিশ্লেবণের গুরুত্ব_1707১0787)06 

01 6119 €191089111 01 61716 117) 61861719601 01 ৪]. 
মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও যোগান-_এই দুইটির কোন্টির 'প্রভাব অধিক মে 
সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধনবিজ্ঞ/নিগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ ছিল। ধনবিজ্ঞানী 
জেভন্সের মতে মূল্যনির্ধরণে চ।হিদাই হইল একমাত্র শক্তি, অপরপক্ষে রিকার্ডে। 
যোগানের উপরই মমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । অধ্যাপক মার্শালই 
সর্বপ্রথম এই ছুইটি মতের অসম্পূর্ণতা৷ গ্রমাণ করিয়া বলেন যে, চাহিদা ও যোগান 
এই উভয়ের গ্রভ।বেই মূল্য নির্ধারিত হয়। মৃল্যনির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ 
করিয়া মার্শাল বলেন যে, চাহিদা! বা যোগান এককভাবে মুল্য নির্ধারণ করে ন]1। 
মূল্য উভয়ের প্রভাবেই নির্ধারিত হয়। তবে মূল্যনির্ধারণে চাহিদা] ও যোগান-_ 
এই দুইটির আপেক্ষিক প্রভাব কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে বেশী বা কম তাহ! একমাত্র 
টিউব ভিত্তিতে স্থির করা সম্ভব। শ্বল্প-মেয়াদী বাজারে মৃল্য-নিরূপণে চাহিদার 
টিীর্ঘ-মেয়াদী ব|জারে যোগানের প্রভাব বেশী। মুল্যনিরূপণে চাহিদা 
ও যোগান কাঁ্িং২ভাব কখন অধিক, তান্তী একমাত্র সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশ্লেষণ কর সম্ভব । এইজস্বীশ্দংলে চাহিদ1 পরিবতিত হইলে যোগান পরিবতিত 
হইয়া পুনরার স্থিতাবস্থা প্রাণ হাই ্আাগ্প,ভাম করিয়া প্রত্যেকটি 
পিপি পপ সরাহচরানেরনার 






বিনিময় ও বাজার ১২৫ 


কালে মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
মার্শাল নিয়লিখিতভাবে সময়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন £--১। * অতি স্বক্পকাল 
€ ৮975 8180: 00:00), ২। ন্বল্পকাল (9110: 79100) ও ৩। দীর্ঘকাল 
(1401)% 0০1100) 

আদল কথা হইল যে- চাহিদা ও যোগানের পারম্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত 
হয় এবং নির্ধারিত মূল্যে চাহিদা ও যোগান স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার পর 
চাহিদা বা! যোগানের যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে মুল্যেরও পরিবর্তন 
ঘটে। একটির পরিবর্তন ঘটিলে অন্তটির উপর তাহার অবশ্থন্তাবী প্রতিক্রিয়। 
দেখ! যায়। চাহিদার যদ্দি পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে যোগানও পরিবতিত 
হয় এবং নৃতনভাবে চাঞ্ীদা ও যোগান স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চাহিদা ও 
যোগানের এই নৃতন স্থিতাবস্থ্য় আসিতে মূল্যেরও বহু পরিবর্তন ঘটে। কারণ 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই সংগে সংগে যোগান বুদ্ধি কর] সম্ভব হয় না। বর্ধিত 
চাহিদ] পূরণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয় এবং যন্ত্রপাতি, কাচামাল, শ্রমিক 
প্রভৃতি উত্পাদনের অপরিহার্য উপাদানগুলি সংগ্রহ না করিয়া উতৎপাদন-বৃদ্ধি 
সম্ভব নয়। এই কারণে উতৎপাদন-বুদ্ধি সময়সাপেক্ষ। এইজন্য চাহিদা বুদ্ধি 
পাইলে সংগে সংগে দাম বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং স্বল্পকালে মুল্যনির্ধারণে চাহিদার 
প্রভাব অধিক। দীর্ঘ সময় পাইলে চাহিদা অঙ্্যায়ী যোগান পরিবত্তন কর! 
সম্ভব হয়, কিন্ত স্বল্প সময় হইলে চাহিদা! অনুযায়ী যোগান পরিবর্তন কর] সম্ভব 
হয় না। 


মুল্যের উপর উদ্ুপাদন-বৃদ্ধির অন্গুপাতের প্রভাব--17115600৩ ০£ 
66 19৪ 01 7০607118 018 ড ৪189. 

উত্পাদনের পরিমণ সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না এবং এই কারণে উৎপাদন. 
খরচা কোথায়ও বুদ্ধি পায়, কোথায়ও সমানুপাতিক হয়, আর কোথায়ও 
উৎপাদন-খরচ হ্রাস পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিকাধ প্রভৃতি এ 






১২৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রতি অতিরিক্ত উৎপাদন-মাআার জন্য খরচা হ্াপ-বৃদ্ধি না পাইয়া] সমান থাকে। 
ইহাকে সমাচ্নপতিক উত্পাদনের স্থত্র (1507 01 00786970 বব ) বলা 
হয়। শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিল্পে লাধারণতঃ দেখা যায় যে, অতিরিক্ত শ্রম ও 
মূলধন বিনিয়োগের ফলে শিল্পে হু-বাবস্থাপনা প্রবতিত হইয়া আত্যত্তরীণ ব্যবস্থা- 
পনাসম্পকিত ও বাহক কতকগুলি ব্যয়-সংকোচ ( [06609] 8100 6560002] 
00010170168) হয় | এই ব্যয়-সংকোচ জন্ত শিল্প-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-খরচা হ্রাস পায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্রা 
উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে । এখন প্রশ্ন হইল যে, এই তিনটি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভ্রব্যমূল্য কি নীতিতে নির্ধারিত হইবে । 


১। ক্রমবধণমান উৎপাদন খরচার ক্ষেত্রে শুজ্যনিধ নরণ--৬ ৪1০ 


077097 11860789911) 003. 


ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনে 
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন স্যত্র গ্রযোজা, উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত 
মাত্রা উৎপাদন করিধার খরচ] ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধিপায়। প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা 
উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত খরচ করিতে হয় অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ] বৃদ্ধি পায়। 
চাহিদ! বৃদ্ধি পাইলে সরবরাহ বুদ্ধি করা যায়, কিন্তু এই বর্ধিত সরবরাহের জন্ত 
বর্ধিত হারে খরচ হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধি হইলে মৃল্য বৃদ্ধি 
পায়। ন্থৃতরাং ক্রমস্াসমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-খরচ। 
( অর্থাৎ শেষ মাত্র! উৎপাদনের জন্য যে খরচ হুঁয়) দ্বারা নির্ধারিত হয়। 


২। সমানুপাতিক উৎ্পাদন-খরচার ক্ষেত্রে ঘুল্যনিধারণ-_ড ৪18০ 
08067 000868721% 008৪, 
যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন সমানুপাতিক উতৎপাদন-খরচা অচ্গসারে হয় 
র্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ-নিরপেক্ষভাবে প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদনের 
খরটা ুপাতিক হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন-খরচ। হ্ৰাস-বৃদ্ধি না পাইয়। 
এপ ক্ষেত্র মূল্যনির্ধারণে চাহিদার প্রভাবই অধিক হয় এবং 
খরচা ও গড় উৎপার্মীন-খরচা সমান হয়। চাহিদার 
পরিবর্তন ঘটিলে সরবরাহের ৯৮স্ট্রপের হাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, কিন্তু মূল্যের 
কোন পরিবত্তন ঘটে ন!। 







বিনিময় ও বাজার ১২৭ 


৩। ক্রমন্তাীসমান উ্পাদন-খরচার ক্ষেত্রে মুল্যনিধণারণ- ৪15৪ 
00067" পু) 076881180 06697109 ০07 10170110181)1176 0099. 

ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-খরচার ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, 
উৎপাদন-খরচাও ততই হাস প।য় অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত মাত্র! উৎপাদন করিবার 
খরচ কম হয়। সুতরাং কোন স্থ-পরিচ[লিত শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে 
উত্পাদন-খরচ] সর্বাধিক কম হইবে । এরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কি নীতির দ্বারা 
নির্ধারিত হইবে, ইহাই হইল সমস্যা । ব্যমূল্য যদি এই স্থ-পরিচালিত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-খরচার (যাহা পর্বনিয় খরচ1) দ্বার] নির্ধারিত হয়, তাহা 
হইলে এই ব্যবসায়ের অপেক্ষারৃত কমদক্ষ শিল্পগ্রতিঠ।নগুলি প্রতিযোগিতায় 
টিকিতে পারে না। হুন্জাং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনজ।ত দ্রব্যবিক্রয়ের ক্ষেত্রে সু- 
পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সবনিষ্ন উৎপাদন-খরচার দ্বার! দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত 
হইতে পারে না। অপর পক্ষে, সর্বাপেক্ষা! কমদক্ষ শিল্পগ্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক 
উৎপাদন-খরচার দ্বার।ও মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে না, কারণ এরপ শিল্প গ্রতিষ্ঠান 
হয়ত আদৌ কোন মুনাফা অর্জন করিতে সক্ষম না ভইতে পারে। স্থতরাং প্রশ্ন 
হইল যে, যে-সকল দ্রব্যের উৎ্পাদনক্ষেত্ধে ক্রমহ্াসমান উতৎপাদন-খরচ] নীতি 
প্রযোজ্য, সে-সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘ-মেয়াদী স্বাভাবিক দর কি নীতি অনুসারে স্থিরীককৃত' 
হইবে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য অধ্যাপক মার্শাল প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের 
( 760:9901)686156 17100 ) কল্পনার সাহায্যে এই অমন্তা সমাধানের প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। 


সংক্ষিপ্তসার 


বাজার 
বাজার বলিতে ধনবিজ্ঞানে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। বাজার বলিলে 
এক বা একাধিক দ্রব্য বুঝায় যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার ওর 







চাসিতর্খি ব্যাপকতা বৃ পাইলে 
বি বর্ম পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয় 


১২৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। আবার প্রতিযোগিতার স্থায়িত্বের 
দিক দিয়] অর্জাৎ সময়ের দিক দিয়া বাজারকে স্বল্প-মেয়াদী, দীর্ঘ-মেয়াদী বাজার 
বল! হয়। 

বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির চাহিদার ব্যাপকতা, ভ্রবাটির নমুনা-যোগ্যতা, 
স্থানাস্তর-যোগ্যতা, স্থযিত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। 


বিনিময়-মূল্য ও অর্থ-মূল্য 

ব্যবহারিক মূল্য অর্থাৎ উপযোগ এবং বিনিময়-মূল্য এই দুইটি অর্থে “মুল্য? 
শব্দটি ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । ধনবিজ্ঞানে মুল্য শব্টি বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অগ্্‌প।ত যখন অর্থদ্বারা পরিমাপ কর! হয়, তখন 


তাহাকে অর্থমূল্য বা দাম বল? হয়। €.. 


প্রতিযোশিতার ক্ষেত্রে মূল্য-নিধণারণ ূ 
একটি দ্রব্যের মূল্য দ্রব্যটির চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার 
নির্ধারিত হয়। দ্্রব্য-ক্রয়কালে প্রত্যেক ক্রেতার ভ্রব্যটির জন্য একটি সর্বোচ্চ 
মূল্য ঠিক থাকে এবং বিক্রেতারও বিক্রয়ের একটি সর্বনিয় মূল্য থাকে। ক্রেতা- 
বিক্রেতার দর-কষাকধির মধ্য দিয়! যখন ক্রেতার সর্বোচ্চ ক্রুয়-মূল্য ও বিক্রেতার 
দর্বনিয় বিক্রয়-মুল্য সমান হয়, তখন এই মৃল্যকে স্থিতাবস্থা মূলা বলা হয়। তবে 
মনে রাখিতে হইবে যে, মূল্য-নির্ধারণে চাহিদা] ও সরবরাহের যেরূপ প্রভাব, চাহিদ। 
ও সরবরাহের উপর মূল্যের সেইরূপ প্রভাব । মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ পরম্পর 
সম্পর্কযুক্ত । ₹ 
সময় যদি কম হয়, তাহা হইলে ত্রব্যমূল্য প্রধানতঃ চাহিদার দ্বার ঠিক হয়। 
কারণ অল্ল সময়ের যধ্যে সরবরাহের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আর 
সময় যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে সরবরাহের পরিমাণ চাহিদা] অন্থসারে পরিবর্তন 
করা সম্ভব হয় এবং এরপক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য প্রধানতঃ সরবরাহ দ্বার নির্ধারিত হয়। 







ক্র ও-ম্বাভাবিক দর 
হুদা ও যোগানের সামগ়িক(সমতা হইয়া যে দাম ঠিক হয়ঃ 
তাহাকে বাজার-দর ব্‌ খঁমেয়াদে চাহিদা ও যোগানের স্থায়ী সমতা হইয়! 


ষে দাম ঠিক হয়, তাহাকে 


বিনিময় ও বাজার ১৩১ 


উঃ-_-বখন একটি লোক ব! একটি প্রতিষ্ঠঠন কোন একটি দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, তখন 
তাহাকে একচেটুয়া। কারবার বল! হয়। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইল একচেটিয়! 
| কারবারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । একচেটিয়। কারবারী ষে মুল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে-তাহাকে 
। একচেটিয়া মূল্য বল! হয়। একচেটিয়া কারবারী৷ যোগান পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেও চাহিদ! 
ণিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না । তাহার প্রধান উদ্দেগ্ঠ হইল সর্বোচ্চ লাভ করা । এইজন্য নে এরাপভাবে 
গাহার একচেটিয়া জ্রবাটির মূল্য ধাধ করিবে-যাহাতে তাহার সবচেয়ে বেশী লাভ হয়। 
একচেটিয়। ব্যবসায়ী অধিক মুল্য ধা করিলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া! লাভের পরিমাণ 
কমিতে পারে, আবার অল্পমূল্য ধাধ রুরলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িলেও লাভের পরিমাণ নাও 
বাড়িতে পারে । স্থুতরাং॥মে নর্বোচ্চ মূল্য ধাষ করিতে পারে না, আবার সর্বনিম্ন মূল্যও ধার্য করিতে 
পারে না। মে এরপ মূল্য ধার্ধ করিবে যাহাতে তাহার লাভের অস্ক মবচেয়ে বেশী হয়-_ক্রেত। 


সাধারণের নে দামে সুবিধ। হউক আর অনুবিধ। হউক । 


4, 10৩31017022 10971026. ৬ 876 080 00301050135 091 2 ৮4010 17891152101 এ 
০0918100665? 175 ১. (0978.) 1962 001] 


বাজারের স্ংস্ঞ। নিদেশ কর। বাজু!রের বিস্কৃতি কিলের উপর নির্ভর করে? 
উ$--ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নি্দি্ট স্থান বুঝায় না, কোন দ্রবে)র বাজার বুঝার, 
যেমন পাটের বাজার, নোন'-রাপার বাজার | ধননিজ্ঞা.ন বাজারের অর্থ হইল এক বা একা ধিক ভ্রব্য, 
যাহরর ক্রয়-বিক্রয়ে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিষে।গিত। চলে এবং এই প্রতিযোগিতার 
ফলে ঝজারে দ্রব্যটি একটিমাত্র দামে বিক্রয় হয়| সুতরাং বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল--১। একদল 
ক্রেত। ও বিক্রেত! থাকিবে, ২। ক্রেত-বিক্রেতাশণের মধ্যে প্রতিযোগিত| থাকিবে, ৩। প্রতি- 
যোগিতার ফলে বাজারের দ্রব্যটি একই দাঁমে বিক্রয় হইবে। 

কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বড় বা ছোট হইতে পারে। বাজারের বিশ্কৃতি দ্রব্টির 
নিশ্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে। 

১। চাহিদার সংকীর্ণতা বা বাপকত।-_যদি ড্রবাটির চ।হিদ দেশব্যাপী ঝ| পৃথিবীব্যাপী হয়, 
তাহা হইলে সে সব দ্রব্যের, যেমন, পাট, সোনা-রুপার বাজার খুব বড় হয়, আবার তরি-তরকারীর 
চাহিদ| সংকীর্ণ স্থানে সীম।বদ্ধ থাকে বলিয়া ইহার বাজার খুব ছোট (স্থানীয় ) হয়। 

২। দ্রব্টি স্থায়ী বা পচনশীল-_হুধের বাজার ছোট কারণ ইহ সহজেই নষ্ট হয়, কিন্তু সোনা” 
রূপার বাজার বড় কারণ*এইগুলি সহজে নষ্ট হয় না। 

৩। স্থানান্তরযোগ্যতা--কেবল ব্যাপক চাহিণ। ও স্থ।রিত্ব থাকিলেই দ্রব্যের বাজার বড় হয় 
না। ইট স্থানাস্তর কর! বু ব্যয়সাধ্য বলিয়। দ্রব্যটির ব্যাপক চাহিদ। ও স্থাগ়িত্ব থাক] সত্বেও ইহার 
বাজার নিদিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে । 

৪ । লমুন। পাঠাইবার সন্ভাবনা--জিনিন কিনিবার পূর্বে ক্রেতা যদি জিনিসটি: দেখিয়! 


পছন্দ করিবার সুযোগ পার তাহ! হইলে দুরু দেশের দ্রব্যও কেন! বার । 
নমুনা কে দেখান সম্ভব, সে নমন্ত দ্রব্যের বাজার বড় ৯৮ 


দেখিয়। [তিক ক্রয়-বিক্রয় চলে । 






অঅস্রনম অন্যান্্ 
আন্তজণতিক বাণিজ্য 


€ 71706610179 6101981 11806 ) 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে' বলে--1196 25 77600172861 070917798606 

যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় হয়, তথন এই বিনিময়কে 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
একই দেশের অধিবাসী বলিয়া একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন | ক্রেতা ও বিক্রেতা 
যে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়কার্য নিষ্পন্ন করে তাহাও একই সরকার কর্তৃক গ্রচলিত 
অর্থ। স্থতরাং পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন.সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন । ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মৃদ্রা-ব্যবস্থা। প্রচলিত থাকিবার 
জন্য বিনিময়-কার্ষে অস্থবিধ। হয় । 

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্রমবিভাগই হইল আভ্যস্তরীণ 
বিনিময়-কার্ষের প্রধান কারণ। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দ্রব্যের উতৎ্পাদন-ক্ষমতার 
আপেক্ষিক পার্থক্যের জন্যই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। মুচি যেরূপ 
দক্ষতার সহিত জুত1 তৈয়ারী করিতে পারে, কৃষক সেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা 
তৈয়ারী করিতে পারে না। অন্থরূপভা&ব মুচিও কৃষকের মত দক্ষতার সহিত 
ধান উত্পাদন করিতে পারে ন। কাজেই মুচি জুত1 তৈয়ারী করে ও কৃষক ধান 
উৎপাদন করে এবং পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা উভয়ের চাহিদা মিটায়। অনুরূপ- 
ভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই আস্ত-- 
তিক বাণিজ্য ঘটিয়া থাকে। 





অন্থরূপভাবে সকল. দেশই মনি ১) ধধাজনক শর্তে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে, 


আস্তবর্জাতিক বাণিজ্য ১৩৩ 


পারিত, তাহা হইলে আর দেশগুলির মধ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের € আস্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের )পকান প্রয়োজন হইত না। ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক দেশই কতকগুলি 
দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ স্থবিধার অধিকারী থাকে এবং এই বিশেষ স্থুবিধাগুলির 
জন্যই একটি দেশ অপর দেশ হইতে কম খরচায়, এ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে 
পারে বলিয়৷ অন্তান্ত দেশ উক্ত দ্রব্যগুলি এ দেশ হইতে ক্রয় করে । পাট-উৎপাদনে 
ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে এবং এই বিশেষ 
স্ুবিধাগুলির জন্য ভারতে পাট উৎপাদন-বায় অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে 
অন্যান্ত দেশগুলি ভারত হইতে কাচ] পাট ও পাট-জাত দ্রব্য ক্রয় করে। 

ইংলগ্ডের যন্ত্রপাতি প্রস্তত করিবার বিশেষ স্থবিধা আছে এবং এই সুবিধা- 
গুলির জন্য ইংলপ্ডে যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যয় অপেক্ষাকত কম । এই কারণে ভারত 
ও অন্যান্য দেশ ইংলগ্ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। স্থতরাং মুচি যেরূপ জুতা 
তৈয়ারী এবং চাষী যেমন ধান উৎপাদন করে, ভারত সেইরূপ পাট উৎপাদন করে 
এবং ইংলগু যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করে। এইরূপ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে 
ইংলগড কম খরচ।য় ভারত হইতে খা্ভশস্য ও কাচামাল পায় এবং ভারতও ইংলপ্ 
হইতে কম দরে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারে । এই নীতিকে আপেক্ষিক উৎপাদন 
খরচানীতি (1 01 00701)97:86159 00৪86 ) বল! হয় । ইহা হইতে বুঝা ষায় 
যে, বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য চলে তাহ] প্রধানতঃ ভৌগোলিক 
শরমবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । 


ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ্গের কারণ $ 

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে যে উৎপাদন-ব্যবস্থা 
প্রবতিত হয়, তাহার প্রধান কারণ হইল শ্রম ও মূলধনের দেশাস্তরে গতিশীলতার 
অভাব। শ্রমিকগণ সাধারণতঃ বিদেশের নানা অনিশ্চয়তার জন্য বিদেশে যাইতে 
চায় না। মূলধনের মালিকও এ একই কারণে বিদেশে তাহার পুঁজি খাটাইতে 
ইচ্ছুক নহেন। শ্রম ও মূলধনের এই গতিশীলতার অভাবের জন্যই ভিন্ন 
দেশে একই দ্রব্যের উৎপাদন-র্যয়ের পার্থক্য হয়। এই কারণে কোন 
একটি দ্রব্যের উৎপাদনে অধিকতর স্ক্বিধার অধিকারী, আর 


ম্বিধা নাই। ৃ 
শ্রম ও মুলধনের গতিশীলতার অভ; ব্য নৈসগিক কারণেও দেশগুলির 





১৩৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


আপেক্ষিক উৎপাদন-দক্ষতার পার্থক্য হইতে পারে । কোন ৫ান দেশ আবহাওয়া 
বৃষ্টিপাত ও ভূমির বৈশিষ্ট্যে জন্য বিশেষ বিশেষ কৃধিজাত অব্য উৎপাদন 
করিতে পারে, আবার কোন কোন দেশ খনিজ পদার্থের প্রাচুর্ষের কারণে নানা 
শিল্পজাত দ্রব্-উৎপাদনে বিশেষে সুবিধার অধিকারী হইতে পারে । এই সমস্ত 
স্থবিধা বা অন্থবিধা এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানাস্তর কর! যায় না বলিয়। 
দেশগুলির আপেক্ষিক সুবিধা বা অস্ুবিধাগুলি সমান থাকে এবং ভৌগোলিক 
ভিত্তিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা চলিতে থাকে । 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা 80587768065 01 [06011861008] 
806. 

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার একটি দেশ ইহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য 
বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে । একটি দেশ নিজে যাহা উৎপাদন করিতে 
পারে না, আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ছার! সেই দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া নিজের 
অভাব পূরণ করিতে পারে । আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ভন্তান্ত দেশগুলি ভারত 
ও পাকিস্তান হইতে পাট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় । 

২। যেদেশে কোন ভ্রব্যের উতৎ্পাদন-খরচা অধিক, সে দেশ দেশের মধ্যে 
উক্তদ্রব্য উৎপাদন না করিয়! স্বল্প ব্যয়ে অন্য দেশ হইতে উত্ত দ্রব্য সংগ্রহ 
করিতে পারে। 

৩। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্থ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে যে 
উৎপাদন-কার্ধ পরিচালিত হয়, তাহার, ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই দ্রব্যের 
উৎপাদনে তাহার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে, যে যে দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার 
সর্বাধিক সুবিধা আছে। এইক্প ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশের 
শ্রম ও মূলধনের সর্বাধিক স্থ-ব্যবহার হয় এবং ইহার ফলে, উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি 
পাইয়! উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বুদ্ধি পায়। 

৪। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী 
গ্রতিউধনিতা চলে । আস্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার, ফলে একই ভ্রব্যের মূল্য 
সর্বত্র সমাঁ-উইব্ার প্রবণতা! দেখা যায়|. আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য 
উৎপাদক সংঘ, যৌথ প্রভৃতি একচেটিয়া কার্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়! মৃল্য- 


বুদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়। 






আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৩৫, 


৫। দুভিক্ষের সময় আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার! যে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ 
খাছ্দ্রব্য সহজলভ্য, সেখান হইতে খাছ্দ্রব্য আনয়ন করিয়! দুভিক্ষ-পীড়িত দেশের 
জনগণের জীবনরক্ষা! কর] সম্ভব হয়। ৃ 

৬। অর্থ নৈতিক স্থবিধা ছাডাও আন্তর্জাতিক বালিতে আরও কতকগুলি 
স্ববিধ! দেখিতে পাওয়। যায়। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলি 
পরস্পরের সংস্পর্শে আসে । এই পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে তাহাদের পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা বুদ্ধি পায়। তাহাদের মধ্যে দ্রব্যের আদান-প্রদান ব্যতীতও 
ভাবেরও আদান-প্রদান হয় । ফলে আস্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বুদ্ধি পাইয়! পারস্পরিক 
ধিরোধের সম্ভাবন। দূর করে। 


তস্থবিধা-_1)1890 58111 2টি 

আন্তর্জ(তিক বাণিজোর কতকগুলি স্থবিধা থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে দে(ষ- 
বিমুক্ত নহে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি অস্থবিধাও দেখিতে পাওয়া 
যায় ৫-_ 

১। আস্তর্জতিক বাণিজ্য একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট করে। ইহার 
ফলে একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর এরূপভাবে নির্ভরশীল হয় যে, যুদ্ধ 
ঘটিলে বা অন্য কোন কারণে এ দেশের সহিত সম্পর্ক ছেদ হইলে আমদানী-কত 
অত্যাবশ্ঠকীয় দ্রবাগুলির অভাবে প্রথম দেশটির বিশেষ অন্থবিধার সম্মুখীন 
হইতে হয়। 

২। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় 
শিল্পগুলির প্রসার ঘটিতে পারে না। দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার না হইলে স্থানীয় 
শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় না। ফলে দেশে বেকার সমস্যা দেখ! দেয়। 

৩। অনেক ষময় আস্তর্জতিক বাণিজ্যের দ্বারা দেশে মছ্য প্রভৃতি নানা 
জাতীয় অনিষ্টকর দ্রব্যের আমদানী হয়। এই অনিষ্টকর ভ্রব্যগুলি ব্যবহারের 
জন্ত দেশের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে । 

৪। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে দেশ বিদেশ হইতে রা 
সে দেশ যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা স্রহে, যে দেশ বিদেশে রপ্যানী -রপ্চ্িস দেশও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফার আশায় অত্যধিক পরিমাণে রুপী করিবার ফলে দেশের 
খনিজ, বনজ, প্রভৃতি প্রকৃতিদুত্ত' সম্পদপগুলি নিঃশে::ত হইয়! দেশের অর্থ নৈতিক 
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ভিত্তি দুর্বল হইবার সম্ভাবন1 থাকে । এতদ্বাতীত বিদেশের চাক্রিদার উপর নির্ভর 
করিয়াই উৎপাদন-কার্ধ প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। কোন কারণে বিধদশী চাহিদ 
হ্রাস পাইলে অতুযুতৎপাদন ( ০%০:-0:০50$101% ) সমন্যার সম্মুখীন হইতে হয়। 

৫ । অর্থনৈতিক অস্থবিধা ব্যতীতও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতিপয় 
অন্ুবিধ! পরিদৃষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজোর ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ক্রয় 
ও বিক্রয়-ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে । কাচামাল ক্রয় করিবার ও শিপ্পজাত 
দ্রব্য বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্টে বিভিন্ন দেশগুলি নৃতন নৃতন বাজ।র অন্বেষণ করিতে 
গিয়া বিভিন্ন দেশগুলির মধ্ো যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে তাহার ফলে অনেক 
সময় যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়া উঠে। 


বাণিজ্যের উদ্ব তত-_78191166 91 1806 ধ। 


একটি দেশ হইতে অপর দেশে যে সমস্ত ত্রব্য-সামগ্রী পাঠান হয় তাহাকে 
রঞ্ধানী (17%1১01% ) বলা হয় এবং বিদেশ হইতে স্বদেশে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী 
আনা হয় তাহাকে আমদানী (17706) বলা হয়। বাণিজ্যের উদ্বত্ত বলিতে 
এই আমদানী ও রপ্রানীর পার্থক্য বুঝায়। একটি দেশ যদি অধিক পরিমাণ 
মুল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে ও কম পরিমাণ মুল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে 
আমদানী করে তাহ] হইলে সে দেশের আমদানীর মূল্য অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য 
বেশী হইয়া! সে দেশ পাওনাদার হয়। আমদানী মূল্য অপেক্ষা রপ্তানী মূল্য বেশী 
হইলে তাহাকে অনুকূল বাণিজ উদ্বৃত্ত ( ম%ড০001010 135121109 0117806-) 
বল।হয়। আর রপ্তানী মুল্য অপেক্ষা আমদাশী মূল্য বেশী হইলে তাহাকে 
প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ব্ত (85089 73817766 ০01 1:00 ) বলা হয়। 
প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ধত্ত হইলে সে দেশ দেনাদার দেশে পরিণত হয়। 


লেন-দেনের উদ্ধত্ত-_-38181006 01 1095 7)67)65 


ছুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য যখন পণ্যব্রব্যের আমধানী ও বঞ্চানীতে সীমাবদ্ধ 
২. থাকে, তখন আমদানী ও রপ্তানীর এই তালিকা দৃশ্ঠ ব! প্রত্যক্ষ বাণিজ্য 


শন 


তিন ( ৮151015 [66009 ০0 [896 ) নামে অভিহিত হয়। কিন্ত দুইটি 
৪০১ শুধুমাত্র পণ্যত্রব্যুই সীমাবদ্ধ থাকে না। পণ্যন্ব্য 
ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে নানা প্রকারের লেন-দেন চলে । এই নান! প্রকারের 
লেন-দেনগুলি হইল £ 


আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৩৭ 


১। বিদেশ হইতে গৃহীত মূলধনের আসল ও সুদ প্রধান, ২। বিদেশীয়গণকে 
দেশের «কান কার্ষে নিযুক্ত করিলে তাহাদের বেতন ও পেন্সন প্রদান, ৩। বিদেশী 
জাহাজ ব্যবহার করিলে তাহার মাশুল প্রদান, ৪। বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স 
কোম্পানীর কার্য বাবদ অর্থগ্রদান, ৫| ভ্রমণ ও শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়া 
যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, ৬। যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ বাবদ অথব। অপর দেঁশকে সাহায্য 
ব।বদ দেয় অর্থপরিমাণ। 

পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী ,ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত 
ন।নাপ্রকারের লেন-দেন হইয়] থাকে। পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রগ্ানীর তালিক। 
ছাডাও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত দেনা-পাঙনার যে হিসাব, তাহাকে অধৃশ্য 
বা! পরোক্ষ বাণিজ্য তালিকা (11051911010 16008 0£ 150০ ) বলা হয়। স্থতরাং 
দেখা যায় যে পণ্যব্রবোি মূল্য ব্যতীতও নানা কারণে ছুইটি দেশের মধ্যে দেনা- 
পাওনা থাকিতে পারে । দেনী-পাওনার এই সমগ্র হিসাবের পার্থক্যকেই লেন- 
দেনের উদ্ব তত (13718710 01 ]07710069 ) বলা হয়। আর দুইটি দেশের মধ্যে এই 
সমগ্র পরিমাণ লেন-দেন শেষ পর্ধন্ত সম!ন হইতেই হইবে । রপ্টানী দ্রব্য আমদানী 
অপেক্ষ1 যদি বেশী বা কম হয়, তাহ] হইলে অন্ত বাবদ দেনা-পাওন] দিয়া তাহা 
মিটান হয়। 


আমদানী-রগ্তানীর সমতা-- 7.0091165 ০01 7%0)0119 2100 [77)1)078 
আমদানী-রপ্তানীর সমতা বলিলে এ কথা বুঝায় না যে, সমগ্র রপ্তানী দ্রব্যের 
মূল্য সমগ্র আমদ।নীর ভ্রব্যের মুল্যের সমান হইবে । আমদানী-রগ্তানীর সমতা 
বলিলে বুঝায় যে, একটি দেশের বিদেশে দেয় মোট টাক ও বিদেশ হইতে প্রাপ্য 
মোট টাকার পরিমাণ শেষ পর্যস্ত সমান হইবে। কারণ একটি দেশ বিদেশের 
সহিত শুধু মাল কেনা-বেচা করে না। মাল কেনা-বেচা ছাডাও আরও অনেক 
কারণে বিদেশের সহিত লেনদেন চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 
ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বে ইংলগ্ডের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চলিত 
বিশ্লেষণ করিলে লেন-দেনেের উদ্ধত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণ! হইতে 
ভারতে দৃশ্ত আমদানী তালিকই হইতে দৃশ্ত রপ্তানী তালিকা£-4/ৃইিলেও ভারতে 
কোন বাণিজ্য উহ্নত্ব থাকিত না। কারণ ভারত ইংলগ্ড হইতে যে পরিমাণ 
অদৃশ্য পণ্য আমদানী করিত তাহার মূল্য ভারত অনেক দৃষ্ রগ্তানীর দ্বার! শোধ 
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করিত। সেই সময় ভারতের দৃশ্ঠ রপ্তানীগুলির মধ্যে নিয়লিখিত তালিকাগুলি 
ছিল, যথা, ১। ভারত হইতে ধন, পাট, €তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল । 
অনৃশ্ট রপ্তানীর মধ্যে ছিল ইংরাজ ভ্রমণকারীদের ও ইংরাজ মিশনারীদের ভারতে 
ব্যয়িত অর্থপরিমাণ। অন্যপিকে ভারত ইংলগ্ড হইতে নিয়লিখিত দৃশ্ত ও অদৃশ্য 
পণ্য আমদানী করিত। দৃশ্য পণ্য £ যন্ত্রপাতি, ওষধ প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য । অদৃশ্ঠ 

ণয : ইংলগু হইতে ভারতের গৃহীত খণ ও খণের সুদ, ভারতে নিযুক্ত ইংরাজ 
কর্মচারীদের বেতন, পেন্সন, বিল[তি /কোম্পানীগুলির মুনাফা, ভারত-সচিবের 
ভারত-শসন খাতে ব্যয়, বিলাতি জাহাজের মাশুল, বিলাতি ব্যাস্কের কমিশন, 
ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্য ভ্রমণকারীর বিলাতে ব্যয়। এইরূপে ভারত এত বেশী 
মূল্যের অনৃশ্ত পণ্য বিলাত হইতে আমদানী করিত যেয প্রতি বৎসর ভারতকে 
বিপুল পরিমাণ মূল্যের দৃশ্ঠ পণ্য দ্বার বিলাত হইতে আমদানীরুত অদৃশ্য পণ্যের 
মূল্য দিয়! লেন-দেনের সমতা রক্ষা করিতে হইত। বর্তমানে অবশ্ঠ দেশ স্বাধীন 
হওয়ার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ---17165 17506 ৪1)0 27066061017 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশগুলি সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়া 
থাকে, যথা, (১) অবাধ বাণিজ্য নীতি ও (২) সংরক্ষণ শীতি। 


১। অবাধ বাণিজ্য নীতি £ 


অবাধ বাণিজ্যের মূলনীতি হইল, একদেশ হইতে অন্ত দেশে পণ্যদ্রব্য 
আমদানী-রপ্তানীর বিশেষ করিয়া আমদানীর €কান বাধা স্ট্টি করা হয় না। এই 
নীতি অন্ুস।রে দেশী ও বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। 
স্থতরাং দেশী দ্রুব্যগুলিকে বিশেষ সুবিধা দান বা বিদেশী ভ্রবাগুলির ক্ষেত্রে অস্থুবিধ। 
স্থষ্টি কর! হয় না। অবাধ বাণিজ্য নীতি অন্চসরণ করিলেও রাজস্ব আদায়ের 
উদ্দেশ্তে দেশগুলি বিদেশী দ্রব্যের উপর সময় সময় যে শুক্ধ ধার্য করে তাহা অবাধ 
বি নীতির বিরোধী বলিয়া ধর! হয় না। ইংলগড অবাধ বাণিজ্য নীতির 
রভটাতসতখন সমর্থক হইলেও বর্তমানে ক্ছি পরিমাণে এই নীতি পরিত্যাগ 
করিয়াছে । 
২। সংরক্ষণ নীতি £ 
দেশী শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ স্থবিধা দান করিবার উদ্দেশ্তে যখন বিদেশ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৩৯ 


জাত আমদানী পণ্যের উপর শুন্ক ধার্য কর] হয়, তখন এই নীতিকে সংরক্ষণ নীতি 
বল! হঁয়। জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হইল সংরক্ষণ নীতির মূল উদ্দোস্ু। 
বিদেশী প্রতিযোগিতা হইল দেশীয় শিল্পের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। স্থতরাং 
একমাত্র সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া এই অন্তরায় দূর কর] সম্ভব । 


সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি--7০0:709 01 [১1066061017 
দেশী শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযে[গিতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য 
সংরক্ষণ-নীতি নানাভাবে প্রযুক্ত হয়। সংরক্ষণের প্রধ।ন পদ্ধতিগুলি হইল £ 
১। আমরানী ও রঞ্তানী শুল্ক ধার্য-_]1701)0516101) 01 (0115601)8 1)06108 
এই ব্যবস্থানুস[রে বিদেশ হইতে (ক) আমদানীরৃত পণ্যদ্রব্যের উপর শুষ্ক 
ধার্য করা হয় ( | 00169) বিদেশী দ্রব্যের উপর শুদ্ধ ধাধ করিতে 
হইলে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন । শুন্কের পরিমাণ যদি খুব বেশী হয়, 
তাহা হইলে আমদানী বাণিজ্য হাস বা একেবারে অন্তহিত হইতে পারে। 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হইলে এবং দেশে যদি এ দ্রব্যের বিকল্প দ্রধ্য না থাকে, তাহা 
হইলে অধিক হারে শুপ্ক ধাধের ফলে সরকারের আয় বাড়িলেও দেশীয় ক্রেতাগণ 
অধিক মূলা দিতে বাধ্য হয়। দেশ হইতে যাহাতে দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় 
কাচামাল বা শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী না হয় সে উদ্দেশে অনেক সময় 
(খ) রপ্তানী জূব্যের উপর শুল্ক ধার্য কর] হয় (12%1)07 7)176109 )। শুদ্কের পরিমাণ 
যখন পণ্যদ্রব্যের ওজনের পরিমাপে ধার্ধ হয় তখন তাহাকে ওজন অনসারে »ক 
(191)6৫8/66 0% ) বল। হয়। ও পণাদ্রব্যের মূল্য অই্পারে শুদ্ধ ধার্ধ করা হইলে 
তাহাকে মূল্যামারে শুন্ধ (4016107%9 0%/ ) বলা হয়। 
২। সরকার কর্তৃক অর্থসা হায্য-_-130001)6105 910. 917)810199 
অনেক সময় সরকার বিদেশী দ্রবোর উপর কর স্থাপন না করিয়া দেশীয় শ্ল্পি- 
গুলিকে এককালীন অথবা তাহাদের উৎপারদন-পরিমাণের ভিত্তিতে অর্থসাহায্য 
করে। বিদেশী দ্রব্য যদি অত্যাবশ্যকীয় হয় অথবা দেশের সমগ্র চাহিদা.পু | 
পক্ষে দেশে দ্রব্যটির উৎপাদন পরিমাণ যথেষ্ট ন] হয়- তাহ! লে বিদেশী 
দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে উব্যটির মৃল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে 1 এইজন্ত বিদেশী 
দ্রব্যের উপর কর ধার্য না করিয়! দেশীশ্ল্পিকে সাহায্য কর] হয়। ভারতে শর্করা- 
শিল্প সরকারী অর্থসাহায্যে প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হয়। 


৬ 
তত 


১৪০, বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। ইহ! ছাড়া, অনেক সময় বিদেশ হইতে আমদানীরুত পণ্য-পরিমাণের 
একটা আন্পাতিক অংশকে বিন শুক্কে দেশে আসিতে দেওয়া হয়। কিন্ত এই 
আনুপাতিক অংশের অতিরিক্ত পরিমাণ আমদানীর উপর শুদ্ধ ধার্য কর হয়। 

সংরক্ষণ-নীতি কাধকরী করিবার উদ্দেশ্তে যতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, 
তন্মধ্যে আমদানী ও রপ্।নী শুন্ই হইল সর্বাধিক প্রচলিত বাবস্থা | 


অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি__4১7210619 1 19001" 01 716০ "806 


১। অবাধ বাণিজ্যের ফলে দেশগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। 
ইহার ফলে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশ যে যে*শিল্লে তাহার বিশেষ 
উৎপাদন-দক্ষত| আছে, সেই সেই শিল্পে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করে। ইহাতে 
উৎপ।দন-পরিমাণ বুদ্ধি পায়। রগ 

২। উত্পাদন-পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উত্পাদন-ব্যয় হাস পায়। প্রত্যেক দেশ 
অপর দেশ হইতে সম্ভাদরে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে । নিজদেশে এ দ্রব্য উৎপাদন 
করিতে অধিক ব্যয় হইত। 

৩। সংরক্ষণের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। 
সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করিয়া দেশে একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হইয়] মূল্য- 
বৃদ্ধির সম্ভাবন1 থাকে । অবাধ বাণিজ্য এই সমস্ত অস্থবিধ] দুর করে। 
সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি__488100617% 17) [80 01 ১7096906101) 

১1 জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ তার যুক্তি 4১180706768 10112010102) 86] 
0 0001910 

একটি দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী নিজের দেশে উৎপন্ন না 
হইলে পর মুখাপেক্ষী হইতে হয়। এই কারণে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেস্তে সংরক্ষণ 
নীতি অবলম্বন কর অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। 

২। বিভিন্ন প্রকারের শিল্পগঠনের যুত্তি_[0:৮08161096100 01100096098 

বি ৪1060$ 

একটি স্্ুশের স্থয়ংসম্পূর্ণতার জন্ত দেশের মধ্যে সর্বাধিক শিল্প সংগঠন করা 
প্রয়োজন | কাঁধ” শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খন্দি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থনৈতিক 
জীবনের সা বিষয়সমূহে প্রত্যেক দেশের দ্বাবলম্বী হওয়া! উচিত। সুতরাং 
নানাজাতীয় শিল্প গঠন করিবার অন্ত সংরক্ষপ-নীতি অন্থসরণ কর! সমর্থনযোগ্য । 


আস্তর্জাতিক বাণিজ্য "১৪১ 


৩। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুভ্তি--]1)616706 17107786108 
27771070176 . 

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর1 অনেক সময় প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ 
পরিচালন] করিবার জন্য লৌহ, ইম্পাত, বিদ্যুৎ, নানাজাতীয় য়্যাসিড প্রভৃতি শিল্প 
দেশের মধ্যে থাকা একান্ত প্ররোজন | এই শিল্পগুলির প্রসারের জন্যও সংরক্গণ- 
নীতি অবলম্বন কর] যাইতে পারে । 

৪। শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি__]17006 11100560195 41600790106 

সংরক্ষণ-নীতির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্কি। 
শিল্পের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই যদি তাহাকে বিদেশের শক্তিশালী শিল্পগুলির অসম 
প্রতিযোগিতার সম্ুখীন্ত হইতে হয়, তাহা হইলে শিশতশিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা 
থাকে না। ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অনগ্রসর 
দেশগুলিকে যদ্দি আমেরিকা, ইংলগ প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত শিল্পক্ষেত্রে 
প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহ! হইলে প্রতিযোগিতায় অসামর্থ্যে ভারত প্রভৃতি 
দেশে কোনদিনই শিল্পে/ন্নতি হইতে পারে না। এজন্তা যে সমস্ত শিল্প স্বল্পকালের 
মধ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমস্ত শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার হাত 
হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে শ্ল্পপ্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগ কর] 
বিশেষ গ্রয়োজন | শিশুশিল্প সংরক্ষণের মূলনীতি হইল “নবজাত শিশুকে পরিচর্যা 
কর, কিশোরকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর” (4050 6009 0021)3, 0069০৮ 
6076 ০0110 21১0. 199 6179 2001৮” )। এই নীতির তাৎপধ হইল যে, শিল্পের 
শৈশবাবস্থায় পূর্ণসংরক্ষণের প্রয়ে্জন, কারণ এই অবস্থায় শিল্পের প্রতিযো গিতা- 
সামধ্যের একাস্ত অভাব থাকে । শিল্পটি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়। উৎ্পাদন-সম্পর্কে 
অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করে তখন ইহাকে প্রতিযোগিতার কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য 
সংরক্ষণের মাত্রা হাস করা প্রয়োজন, নতুবা এই শিল্প কোনদিনই প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতে পারিবে না। শেষ পর্যায়ে শিল্পটি যখন অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশ 
সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়, তখন ইহাকে সংরক্ষণ-বিমুক্ত করিয়া ৮৮ 
যোগিতার সম্মুখীন করা হয়। এ 

' এইবূপে সংরক্ষণ দ্বার দেরী শিল্পগুলির উন্নতি সম্ভব হয়। 

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি ব্যতীতও সংরক্ষণের পক্ষে নিয়লিিত আরও কয়েকটি 

ধুক্রি দেখান হয়, কিন্তু এই যুক্তিগুলি খুব জোরালো! নহে। 


১৪২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৫ | মভুরি-বুদ্ধির যুক্তি-_5299 810.0170106 

সংরক্ষণের .সাহায্যে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটিলে, শ্রমিকের চাহিদ বুদ্ধি 
পাইবে । ফলে মঙ্জুরির হার বৃদ্ধি পাইবে। 

৬। বাণিজ্যের উদ্বত্তের যুক্তি- 13212110601 6700 21000091)6 

সংরক্ষণের সাহায্যে আমদানী কমাইয়। রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনুকুল 
বাণিজোর উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। ফলে দেশে অধিক ধনাগম হয়। 

৭| কর্মসংস্থান যুক্তি-_10))1)1057109175 201111061)6 

সংরক্ষণ দ্বারা আমদানী হাস করিয়। রঞ্চানী বৃদ্ধি করিতে পারিলে সংরক্ষিত 
শিল্পগুপির প্রসারল/ভের ফলে দেশে শ্রমিকের চ।হিদী বৃদ্ধি হয়। ইহাতে বেকার 
সমস্যার সমাধান হয়। 


জংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি_ 4870 107201166 8811)8% 1১7062০6101) 

১। সংরক্ষণের প্রধ।ন অস্থবিধ। হইল যে, ইহার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং 
দেশী ক্রেতার স্বার্থ কুপন হয়। 

২) সংরক্ষিত শিল্পগুলি একবার স্থুবিধা পাইলে তাহাদের উৎপাদন-দক্ষতা৷ 
বৃদ্ধি করিতে অবহেল| করে। ইহার ফলে শিল্লোন্নতি বাধা পায়। 

৩। সংরক্ষণের ফলে অনেক সময় বড় বড একচেটিয়া ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয় 
এবং বিদেশী প্রতিযোগিতা না থাকার জন্য ইহার। সংঘবদ্ধ হইয়| দেশে মূল্যবৃদ্ধি 
করে। আমেরিকায় এই দোষটি বিশেষভাবে দেখা যায়। 

৪1 সংরক্ষণের ফলে ধনী ব্যবসায়িগণ (অধিকতর ধনব।ন হন। ইহার 
ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বুদ্ধি পায়। 

৫। সংরক্ষণের ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত 
হয়। ইহার ফলে বিরোধ ঘটে এবং কালক্রমে এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক-জাত 
বিরোধ গ্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটায়। 
ভীত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি--চ15681 7)01165 ০01 09 0০0%67- 
270606 01 [71018 

ইধরাজ শাসনকালে ভারত সরকারের কোর্বদ্ূপ নির্দিষ্ট বাণিজ্য নীতি ছিল 
না। বাণিজোর ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা ইংলগ্ডের স্মার্থসিদ্ধির জন্বাই 
ভারতের বাণিজ্য-নীতি পরিচালিত হইত। ইংলগ্ডর ্বার্থের অনকূল হইলেই_ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৪৩ 


অন্তান্ত দ্েশগুলি বিশেষ করিয়া বুটিশ সাধারণতন্ত্রতুক্ত দেশগুলি এদেশে 
স্থবিধাজঙনক শর্তে বাণিজ্য করিতে পারিত। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 
ভারত সরকার ভারতের একটি স্বতন্ত্রবাণিজ্য-নীতির গুরুত্ব প্রথম অন্গভব করিলেন । 
ভারতবাসী দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণেরই পক্গপাতী ছিল। ১৯২২ সালে 
এ সম্পর্কে একটা মতামত দিবার জন্তা ভারত সরকার একটি শিল্প কমিশন 
(171802] 00011018910।) ) নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারত সরকারকে 
বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অঞ্গলরণ করিবার স্থপারিশ করিলেও সম্পূর্ণ- 
ভাবে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার স্থপ|রিশ করে নাই । এইজন্য এই নীতিকে 


বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি_(7)1907370177861776 0706806107) বলা হয়। 

কমিশন ভারতে সঞ্চ্দণ নীতি গ্রহণ করিবার যুভ্তিযুক্তুত1 অস্বীকার করেন 
নাই। তাহার] বলেন ভারত ক্লষিগ্রধান দেশ। এদেশে শিল্পে।ননয়নের জন্য 
ও শিশুশিল্প সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণ একান্ত আবশ্তক। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 
সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন করিলে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দেশী ক্রেতাগণের উপর শুক্কের ভার 
পড়িবে । এজন্য কমিশন সকল শিল্পকে নিবিচারে সংরক্ষণের সুবিধা 
না দিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পে সংরক্ষণ ধিবার স্থপারিশ করেন। কোন্‌ কোন্‌ 
শিল্পগুলি সংরক্ষণ পাইতে পরে তাহা স্থির করিবার ভার কমিশন সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত তিনজন সদস্য লইয়৷ গঠিত একটি শুল্ক সমিতির ( গুণের 1300) হস্তে 
হ্যস্ত করিবার স্থপারিশ করেন । কমিশনের মতে, যে যে শিল্প নিয়লিখিত শত্তগুলি 
পুরণ করিতে সক্ষম একমাত্র সেই শিল্পগুলিই সংরক্ষণ দাবী করিতে পারিবে । 


প্রথম শর্ত হইল যে, সংরক্ষণের জন্য দাবীদার শিল্পটি একসপ হইবে যে, 
শিল্পোন্নতির জন্য ইহার যথেষ্ট প্রাকৃতিক সুবিধা আছে, যথা, প্রচুর কাচামাল, 
কর্মদক্ষ শ্রমিক, সম্ভায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবার সম্ভাবনা, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের 
জন্য বিস্তৃত দেশী বাজার ইত্যাি। দ্বিতীয়তঃ, দেশের স্বার্থের দিক দিয়! দেখিতে 
গেলে যে সমস্ত শিল্পের প্রসার কাম্য অথচ সংরক্ষণ-ব্যতীত যাহার উন্নয়নের কোন 
সম্ভাবনা! নাই। তৃতীয়তঃ, শিল্পটি এরূপ হইবে যে, ভবিষ্যতে দংরক্ষণমুক্ত হইলেও 
বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হস্ত সমর্থ হইবে। 


কমিশনের স্থপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার চিনি, লৌহ-ইম্পাত, কাগজ, 
সিমেন্ট, দেশলাই ও গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের স্থবিধ। দিয়াছিলেন। 


১৪৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ইহার ফলে চিনি শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয় এবং ভারত তলের চাহিদ। 
মিটাইতে সমর্থ হয় না বিদেশেও ভারতের কিছু চিনি রপ্তানী হইত ১৯৫০ 
সালে এই শিল্পটিকে সংরক্ষণমুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া, লৌহ-ইম্পাত, কাগজ ও 
দেশলাই-শিল্পও সংরক্ষণের স্থবিধ। পাইয়া বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে। 
১৯৪৭ সাল হইতে লৌহ-ইম্পাত ও কাগজ-শিল্প হইতে সংরক্ষণ উঠাইয়। 
লওয়া হয়। 


মৃতন সংরক্ষণ নীতি-_ তা 71809] [০11৩3 

বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার ফলে দেশে কিছু পরিমাণ শিল্পোন্নতি 
ঘটলেও মূল শ্ল্পগুলির ও সহায়ক শিকল্পগুলির সম্প্রসারণ হ্ নাই। সামগ্রিকভাবে 
দেশের শিল্লোন্নতির উদ্দেশে ভারতের জাতীয় সরকার বি ৫* সালে আর একটি 
কমিশন (কৃষ্মাচারী কমিশন ) নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের স্থপারিশমত 
বত'মান বাণিজা নীতি পরিচালিত হইতেছে । দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
উদ্দেশ্যে কমিশন শিল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করিয়।ছে, যথা, ১। গ্রতিরক্ষামূলক 
শিল্প (700107709 171058099 ), ২। বুনিয়াদী ও মূল শিল্প (132810 270 1] 
1110086198 ) ও ৩। অন্তান্ত শিল্প (0৮707 27000500165 )। 

অস্ত্র, গোলা-বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নির্যাণ-শিল্পগুলিকে কমিশন প্রথম 
পর্ধায়তুক করিয়াছেন। এই প্রতিরক্ষামূলক শিল্পগুলি সম্পর্কে কমিশনের অভিমত 
হইল যে, ইহাধিগকে যথোপযুক্ত সংরক্ষণ দিতেই হইবে। লৌহ-ইম্পাত প্রভৃতি 
শিল্পগুলি হইল মৃলশিল্প। এইগুলি জাতী€ পরিকল্পনার অন্ততূক্ত। এই সমস্ত 
মূলশিল্পকেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ দিতে হইবে এবং সংরক্ষণের মাত্রা ও পদ্ধতি 
শুন্ধ সমিতি স্থির করিবে । অন্ান্য শিল্পগুলি তৃতীয় পর্যায়ভূত্ত । এই শিল্পগুলিও 
সংরক্ষণের দাবী করিতে পারে এবং এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দিতে হইলে শুষ্ক 
সমিতির নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে। (ক) সংরক্ষণ প্রার্থী 
শিল্পটির পক্ষে প্রসারের স্বাভাবিক কি কি ন্বিধা আছে, ইহার উৎপাদন-ব্যয় কি 
পরিমাণ হইবে এবং একটি সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা অন্য কোনপ্রকার 
সরকারী দাহায্য ব্যতীত স্বাবলদ্বী হইতে পার্জজী কিনা? (খ) কিংবা শিল্পটির 
উন্নতি জাতীয় স্থার্থবৃদ্ধির সহায়ক কিনা এবং সংরক্ষণের ব্যয়ভার জনসাধারণের 
উপর অত্যধিক বেশী হয় কিনা? ্ 
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উপরি-উক্ত শর্তগুলি বিবেচন! করিয়। যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে শিল্প সমিতি 
তীয় পর্যায়ের যে-কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে পারেন । ইহাই ভারত সরকারের 
বর্তম।ন সংরক্ষণ-নীতি। 


সংক্ষিপ্তসার 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 

ছুইটি দেশের মধো যখন বাণিজ্য চলে তখন তাহাকে আস্তর্জাতিক বাণিজ্য 
বলে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা বিভিন্ন দেশবাসী হয় এবং (বিভিন্ন মুদ্রা- 
ব্যবস্থার জন্তা আন্তর্জাতিকনু্রু়-বিক্রয়ের অর্থের বিনিময় প্রয়োজন হয়। 


ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ 

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক ও" মূলধনের গতিশীলতার অভাব এবং টনসগ্লিক 
স্থবিধা-অন্লবিধার জন্য ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্ধ 
পরিচালিত হয়। এইজন্য দেশগুলির মধ্যে উতৎ্পাদন-ব)য়ের আপেক্ষিক পার্থক্য 
হয় এবং ইহার ফলে বাণিজ্য চলে। 


বাণিজ্যের উদ্বত্ত ও লেন-দ্েেনের উদ্বৃত্ত 

আমদানীকৃত ও রঞ্াানীকৃত দ্রব্যসমূহের মূল্যের পার্থক্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত 
বলিয়া অভিহিত হয়। আমদানী-মূল্য অপেক্ষা রপ্তানী-মূল্য বেশী হইলে তাহাকে 
অন্থকুল বাণিজ্য উদ্ধত্ত বল। হয়, আবক্ঠর রঞ্থানী-মূল্য অপেক্ষা আমদানী-মূল্য বেশী 
হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বুত্ত বল! হয়। দুইটি দেশের মধ্যে পণ্যন্্রব্য 
ছাড়াও আরও অনেকপ্রকার আদান-প্রদান হয়ঃ যথা, খণ-গ্রহণ ও প্রদান, হথদ- 
প্রদান, জাহাজের মাশুল, ব্যাঙ্কের কমিশন, ক্ষতিপূরণ বা দান ইত্যাদি । দুইটি 
দেশের দেনা-পাওনাও এই সমগ্র হিসাবকে লেন-দেনের হিসাব বলা হয়। 


অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতি 
অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষ্ট্রেশিক বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধ] সৃষ্টি কর! 
হয় না। একমাত্র রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্ত ব্যতীত অন্ত কোন কারণে আমদানী 


ও রপ্তানীর উপর কোনগ্রকার শুক্ক ধাধ কর] হয় না। 
এও 


১৪৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সংরক্ষণ-নীতির ক্ষেত্রে রপ্তানী বিশেষ করিয়] আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা 
হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্তট হইল বিদেশী দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়। দেশীয় 
শিল্পের উন্নতি কর1 | বিদেশী দ্রব্যের উপর শ্ুন্ধ ধার্য করিয়া অথবা দেশী শিল্পকে 
অর্থসাহায্য করিয়া! সংরক্ষণ নীতি বলবৎ কর! হয়। 


অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি 

১। আন্তর্জাতিক গ্রতিযোগিতার ফলে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হয় এবং 
প্রত্যেক দেশই এই শ্রমবিভাগের স্থবিধা পায়, ২। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, 
৩। ভ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 


সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি 
১। জাতীয় শ্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি, ২। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুক্তি, 
৩। বিভিন্ন প্রকার শিল্প-গঠনের যুক্তি, ৪। শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি। 


সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি 
১। মূল্য বৃদ্ধি পাইয় ক্রেতার অন্থবিধা হয়, ২। শিল্লোক্লতি বাধা পায়, 
৩। একচেটিয়া কারবার স্যষ্টি হয়, ৪। আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। 


ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি 
১৯২২ সালে পূর্বতন সরকার সংরক্ষণ-নীতি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য 
একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারতে বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি 
গ্রহণের জন্ত সুপারিশ করেন। এই নীতি অন্রসারে সব শিল্পকে নিবিচারে 
সংরক্ষণের সুবিধা না দিয়া চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, লৌহ্‌-ইম্পাত প্রভৃতি কয়েকটি 
বিশেষ শিল্প সংরক্ষিত করা হয়। এই আংশিক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণের ফল 
সন্তোষজনক হয় নাই । বর্তমান ভারত সরকার ১৯৪৯-৫* সালে আর একটি 
নৃতন কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
ঘ্ত্বাথিয়া দেশে যাহাতে ভ্রুত শিল্পোন্নতি হয়, সেজন্ত বিশেষ করিয়া! নিরাপত্তামূলক 
শিল্পগুলিকে এবং বুনিয়াদী ও মূল শিল্পগুলিকে সব রকম সাহায্য করিবার সুপারিশ 
করিয়াছেন। অন্তান্ত শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োঝগ্টমত সংরক্ষণ দিবার পক্ষে সরকার 
ঘত প্রকাশ করিয়াছেন। 808৮৮ 
বর্তমান সংরক্ষণ-নীতি গঠিত হইয়াছে । 
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বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যা কর। 
বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অনুবিধাগ্ডলি আলেোঢন! কর। 

উঃ--+দকল দেশই যদি সমান সুবিধাজনক শর্তে সসপ্ত গ্রধ্য উৎপাদন করিতে পারিত, তাহ 
হইলে আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোন প্রয়োজন হইত ন। । ব্যক্তির স্যায় প্রতে।ক দেশই কতকগুলি 
জবা উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী থাকে এবং এই বিশেষ হ্বিধাগুলির জন্য একটি দেশ 
অগর দেশ অপেক্ষা কম খরচার ও ভ্রবাগুলি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়। অস্তান্ত দেশগুলি তী দেশ 
হইতে ক্রয় করে। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা! আছে বলিয়া! ভারতে ধান, 
পাট, চ! প্রভৃতি উৎপাদনের বদ্ট কম। কিন্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারী করা সম্ভব হইলেও দক্ষ 
শ্রমিক ও যস্ত্রবিশেষজ্ঞের অভাবে এইগুলির উৎপাদন ব্যয় বেশী পড়ে। এইজগ্য ভারত কৃষিজাত দ্রব্য 
বিদেশে রপ্ানী করিয়! সেই দেশগুলি হইতে বঙ্ত্রপাতি আমদানী করে। ফলে উভয় দেশই লাভবান 
হয়। সুতরাং শ্রম-বিভাগ ও বিশেষজ্ঞত! হইল আস্তর্জীতিক বাণিজোর ভিত্তি। 

শ্ববিধা--১। দেশে যাহা উৎপাদন কর। যায় নাঃ বিদেশ হইতে তাহ! আমদানী কর! যায়। 
এইর।পে-ইংলও ভারত হইতে পাট পার, ভারত ইংলও হইতে ওষধ, যন্ত্রপাতি পায়। 

২। বৈদেশিক বাণিজ্ের সাহাযে! ভিম্ন দেশ হইনে অপেক্ষাকৃত কম মুল্য ভ্ব্য ক্রয় কর! 
ষায়। ভরতে যন্ত্রপাতি নির্মাণে বায় বেশী'বলিয়! ইংলগ প্রভৃতি দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় কর! হয়। 

৩। আন্তর্জীতিক বাণিজ্যের ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই প্রব্য উৎপাদন করে যেষেদ্রব্যের 
উৎপাদনে তাহার মবচেয়ে বেশী স্ুবিধ। আছে। এই শ্রম-বিভাগ দীতির ভিভ্তিতে উৎপাদন কার্য 
পরিচালিত হয় বলিয়! প্রত্যেক দেশের উৎপাদন দক্ষত। বৃদ্ধি পায়। 

৪। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশ্রুে মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরগীলত। বৃদ্ধি পায়--ইহার 
ফলে আত্তর্জীতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। 

অন্নবিধ!_-১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের ন্বয়ংসম্পূর্ণত। বিনষ্ট করি দেশকে 
পরমুখ/পেক্সী করে এবং যুদ্ধের সময় সম্পর্বছেদ্ের ফলে দেশটির অন্বিধ! হয়। 

২। বিদেশ হইতে অব্য আনদ।নীর ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসার হয় না। ফলে দেশে বেকার 
শমন্যা দেখা যায় । 

৩। বিদেশ হইতে মদ প্রস্ভৃতি অনেক অনিষ্টকর ভ্রব্যও আমদানী হয়। 


৪। বিদেশে রগ্যানী করি! অধিক লাতের আপার অনেক সময় দেশের খনিজ, বনজ গ্রতৃতি 
সম্পদগুলির অপচয় হয়। ফলে দেশের অর্থস্টটিতিক তিত্তি ছুর্ঘল হয়। 

«| বৈদেশিক বাণিজ্যের কমে জনেক সময় দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিত! টলে। এই 
প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত বিধ্বংসী বুদ্ধোপরিণত হচ্গ। 


১৪৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


2. 1890 53 156256 ৮7 চ918165 0৫ 0505০ 10850080151 0606612 105181009 


, 06 0806 2730 99180005 0৫ 70990361709, /$ 
বাণিজ্যের উদ্ব-স্ত বলিতে কি বুঝ? বাণিজ্যের উদ্বস্ত ও লেন-দেনের উদ্বত্তের পার্থক্য কি? 


উঃ __ম্বদেশ হইতে বিদেশে যত মূলোর ভ্ব্য পাঠান হয় € রপ্ডানি-মুল্য ) তাহ! হইতে বিদেশ 
হুইতে আনীত দ্রব্যের মূল্য ( আমদানী মূল্য ) বাদ দিয়! ষে উদ্ব-ত্ত থাকে তাহাকে বাণিজ্যের উদ্বব্ত 
বল! হয়। ভারত যদি কোন বৎদরে ১* কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য নিদেশে রপ্তানি করে, মার 
৭ কোটি টাকা মুল্যের ব্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করে তাহা হইলে (১*--৭)্৩ কোটি 
টাক! ভারতের বাণিগ্যের উদ্ধত্ত হইবে। রপ্তানী মুল্য অপেক্ষ। আমদানী মূল্য কম হইলে তাহাকে 
অনুকূল বাণিজ্য উদ্বত্ত বল! হয়, আর আসদানী মূল্য রপ্তানী মুলা অপেক্গ। বেশী হইলে তাহাকে 
প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্ব-ত্ত বল। হয়। 
ছুইটি দেশের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী ও রগুটী হয় সেই সমন্ত দ্রব্যের তালিকাকে 
প্রত্যক্ষ বাণিজ) তালিক! বল! হয় কিন্তু দুই দেশের মধ্যে এই গ্রতাক্ষ বাণিজ্য তালিকাভুক্ত দ্রব্যের 
ক্রয় ধিক্রয় ছাড়াও আরও অনেক বাবদ লেন-দেন হয়। যেমন, বাণিঞ্ের জন্য বিদেশী জাহাজ 
ব্যবহারের মূল্য, বিদেশী ব্যান্ক বা বীম! কোম্পানীর লভ্যাংশ, বিদেশী ধণের আসল ও সুদ পরিশোধ, 
ইত্যাদি বাবদও দুইটি দেশের মধ্যে লেন-দেন হয়। পণ্য দ্রব্যের আদান-প্রদান ছাড়াও এই কারণে 
ছুইটি দেশের মধ্যে যে লেনদেনের হিনাব রাঁখ। হর তাহাকে অনৃ্ঠ ব। পরোক্ষ বাণিজ্য তালিক। 
বল! হয়। দুই দেশের মধ্যে দেন|-পাওনার এই সমগ্র হিসাবের পার্থক্যকেই দৃষ্ঠ ও অদৃষ্ঠ লেন- 
দেনের উদ্বত্ত বল! হয়। আর ছুইটি দেশের মধ্যে এই লেন-দেনের উদ্বতত্ব শেব পর্যন্ত সমান 
হইতেই হইবে। 
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কি কি কারণে ভারত সরকার কতৃণক অনুস্যৃত সংরক্ষণ নীতি তুমি সমর্থন কর? 
উঃ-_বৃটিশ শাদনকালে ভারত মরকারের ফোন নির্দিষ্ট সংরক্ষণ নীতি ছিল না। শামক জাতির 
্বার্থের জন্যই ভারতের শিল্প ও ব্যবপায়-বাঁণিজা পরিচালিত হইত | ইহার ফলে গুথম মহাঘুদ্ধ কাল 
পর্স্ত ভারতে শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে সংরক্ষণ নীতির 
সাহায্যে ভারতে শিল্লোন্নয়নের পক্ষে শক্তিশালী জনমত গঠন হওয়ার ফলে ভারত সরকার এ বিষয়ে 
অবহিত হন এবং শিল্পের উন্নতির জন্ উপায় স্থির করিবার উদ্দেপ্তে একটি কমিশন গঠন করেন। এই 
কমিশনের সুপারিশ অন্ুনারে ভারতে প্রথম বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি (101525800872912778 
চ:০60802 ) গ্রহণ করা হয়। ইহার ফলে লৌহ-ইন্পাত, চিনি কাগজ প্রস্ভুতি কয়েকটি শিল্পকে 
রক্ষণের আওতায় আন! হয়। কিন্তু এই নীর্তিিএরপ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল যে, ইহার 
সাহায্যে ব্যাপকভাবে দেশে শিল্পের উন্নতি সম্ভব হয় নাই ।, 
দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে জাতীয় সরব পর্যজধম তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণ! 


আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৪৯ 


করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাকালে নূতন শিল্পনীতি ঘোবিত হয়। এই উদ্দেশে ১৯৪৯ সালে 
জাতীয় সরকান্ত একটি নূতন কমিশন ( কৃষ্ণমাচারী কমিশন ) নিয়োগ করেন। এই কমিশন ক়ৃক 
নির্ধারিত নীতিই হইল ভারত সরকারের বর্তদান সংরক্ষণ নীতি ইহার উদ্দেশ্য হইল উন্নয়নমূলক । 
প্রথমতঃ, প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধান্ত নি্লাণ শিল্পাগুলিকে সংরক্ষণ দেওয়। হইয়াছে । এই সংরক্ষণ নীতি 
সমর্থনযোগ্য, কারণ এই নীতির সাহায্যে ভারত তাহার নিরাপত্তা ও স্বাধীনত। রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মূল ও ভারী। শিল্পগুলিকে, যথা, লৌহ-ইম্পাত, বিচ্যুৎ প্রভৃতি শিল্পগুলিকে বথা- 
সপ্ভব সংরক্ষণ দেওয়৷ হইয়াছে । এই সংরক্ষণ নীতিও সমর্থনযাগ্য, কারণ মূল ও ভারী শিল্পগুলির 
উন্নতি ন। হইলে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি তথ! বেকার সমন্ঠার সমাধান হইতে পারে ন1। অগ্যান্ত 
ধশল্পগুলিকে নান। বিষয় বিবেচনা করিয়। প্রয়েজন অনুসারে সংরক্ষণ দিবার বাবস্থ! হইয়াছে। 
ছতগাং দেখা যায় যে, ভারত সরক্গার করৃ“ক গৃহীত সংরক্ষণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হইল জাতীয় উন্নতি 
মু ভরাং মমর্থনযোগ্য | 
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সংরক্ষণ নীতির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলির অবতারণা কর। ভারত সরকার কর্তৃক 
অনুসৃত বর্তনান নংরঙ্ষণ নীতি সংক্ষেপে আলোচন। কর । 
উঠ-_দেশী শিল্প প্রতিষ্টানগুলিফে বিশেব নুবিধ। দান করিবার উদ্দেষ্তে যখন বিদ্েশজাত 
এামদানী-গণ্যের উপর শুষ্ক ধাষ কর! হয় অথব। বিদেশী দ্রব্যের উপর শুক্ষ ধার্য না করিয়! দেশী 
শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য কর। হয়, তখন এই নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলা হয়। জাতীয় শিল্পগুলির 
ংরক্ষণ ও উন্নয়নই হইল এই ন!তির মূল উদ্দোষ্ত। 
মংরক্ষণর পক্ষে অনেকগুলি যুক্তি দেখান হয়। তন্সধ্য নিস্সলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান ও 
সমর্থন্যোগ্য £ 
১। জাতীয় স্বয়ংমম্পূর্ণভার যুক্তি : 
ভিন্নদেশের উপর নির্ভরশীল ন| হইয়! ্বাবধী হইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন কর! 
নঙ্গত বলিয়া অনেকে মনে করেন । 
২। প্রতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি ঃ 
দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্ত যুদ্ধান্্র প্রভৃতি নির্দাণ শিল্পগুলির লহ) সংরক্ষণ প্রয়োজন | 
৩। বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গঠনের যুক্তি ঃ 
কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-ব।ণিজ্য, খনি, ব্য/ংক প্রভৃতি অর্থ নৈতিক জীবনের অপরিহার্য বিধয়সমুহ্ে 
প্রত্যেক দেশের ম্থাবরাম্বী হওয়! উচিভ। হুতরাং এই উদ্দেস্থে নানাজাতীর শিল্প গঠনের জন্য সংরক্ষণ 


নীতি দমর্থনযোগ্য ্ 
৪1 শিশু-শিল্প সংরক্ষণ ধুক্তি ঃ 
1, 
শিল্পে অনুষ্বত দেশগুলির ক্চি্োরত দেশগুলির নহিত প্রতিযোগিতা কর! সম্ভব নয়। 


১৫০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সুতরাং অনুষ্থত দেশগুলির শিল্পের শৈশবস্থায় তাহািগকে সংরক্ষণের সাহায্যে লালন-পালন করিতে 
হইবে এবং এইরূপে শিু-শিল্পটি প্রতিযোগিত। সক্ষম হইলে ক্রমশঃ সংরক্ষণের মাত! হান করিয়! 
শেধ পর্যায়ে শিল্পটিকে সংরক্ষণ-মুক্ত করিতে হইবে। ভারতের ক্ষেত্রে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ]। 
ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি ১৯৪৯-৫* সালে নিযুক্ত কৃষ্ণসাচারী কমিশন কর্তৃক 
নির্ধারিত হয়। এই কমিশন ভারতের জাতীয় স্বার্থের পুতি লক্ষ্য রাখিয়৷ দেশে যাহাতে জ্রুত 
শিল্লোন্নতি হয়, দেজন্য বিশেষ করিয়! নিরাপত্তামূলক শিল্পগুলিকে এবং মুল ও ভারী শিল্পগুলিকে 
সব রকম সাহায্য করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। অন্তান্ত শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ 
দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই হ্রপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারত সরকারের 
বর্তমান সংরক্ষণ নীতি গঠিত হইয়ান্ে। 


নস্ম অন্যান 


11 018০5 


অর্থের উৎপত্তি--011817। 01 0107165 


আদিম যুগে মান্য অর্থের ব্যবহার জানিত না। এখনও বনে-জঙ্গলে ও 
অক্ুপ্রদদেশে অনেক জাতি আছে যাহার অর্থ ব্যবহার করে না। তাহা হইতে 
তবভাবতঃই মনে গ্রশ্ন জাগে তাহার] কি করিয়া কেনা-বেচা করে। মাছষ যখন 
অর্থের ব্যবহার জানিত না, তখন গুতাহার] প্রত্যক্ষভাবে দ্রেব্য-বিনিময় 
€ 8৪7৪: ) করিয়! অভাব মিটাইত | কৃষক ধানের বিনিময়ে তাতির নিকট 
হইতে কাপড় সংগ্রহ করিত এবং এইরূপে পারস্পরিক পরিশ্রমলন্ধ দ্রব্যের আদান- 
প্রদানের সাহায্যে তাহার? প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। 


জ্রব্য-বিনিময়ের অন্ুবিধা- 1081110816195 ০1 23957 
ভ্রব্য-বিনিময়ের কতকগুলি অস্থবিধ! ছিল £ 
১। পারম্পরিক অভাবের অসামঞ্চন্য--£ 
২। মূল্য নির্ধারণের মানের অভাব-_ 

৩1 ভাগ করিবার মানের অভাব-* 


অর্থ ১৫১, 


১। প্রথমতঃ, পারস্পরিক অভ্ভাবের সামঞ্ুশ্ত না হইলে দ্রব্য বিনিময় করা 
যাইত না & কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন হইলেও তাতির ধানের প্রয়োজন ন! 
হইলে সে ধানের পরিবর্তে কাপড় বিনিময় করিতে রাজী হইত না। 

২। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ক্ষেত্রে কত ধানের পরিবর্তে একখান] কাপড় পাওয়। 
যাইতে পারে তাহারও কোন নিরিষ্ট বিনিময় হার ছিল ন1। 

৩। তৃতীয়ত, অনেক ত্রব্যই ভাগ ন1 করিয়! বিনিময় কর] যাইত না, অথচ 
ভাগ করিলে ভ্রব্যটির উপযোগ নষ্ট হইত। , 


ভাল অর্থের গুণাবলী- 02088118168 01 2০০৫ 2007)95 

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার এই অস্থবিধাগুলি দ্র করিবার জন্য অর্থের 
সৃষ্টি হয় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য এ্ছ্ছতি মূল্যবান ধাতুগুলি তাহাদের স্থায়িত্ব, সহজবহন- 
যোগ্যতা, নমনীয়তা ও বিভাজ্যত1 , গুণগুলির জন্য বিনিময়ের বাহন হিসাবে 
ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ন্বর্ণ ও রৌপ্য_শুধু দীর্ঘস্থায়ী নয়, ইহাদদিগকে সহজেই 
একস্বান হইতে অন্তস্থানে লইয়া যাওয়া যায়। ন্বর্ণ ও রৌপ্য গলান যায় এবং 
ইহার ফলে ইহাদিগকে নান! মূল্যের মুদ্রায় পরিবতিত কর! যায়। সব গম ব 
সব হীর1 একরকম নঙ্ঠে, কিন্তু সব খাঁটি সোনা ও দ্ধপা একই ধরণের । স্থতরাং 
অন্ান্থ দ্রব্য অপেক্ষা সোন1 ও রূপার মুদ্রাগুলিকে লোকে সহজে চিনিতে পারে। 
একমাত্র সোন। ও রূপা ব্যতীত অন্তান্ দ্রব্য বা ধাতুগুলিতে উপরি-উক্ত সব 
গুণগুলি নাই। তাই এই ছুইটি ধাতৃই অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 


অর্থের সংজ্ঞ!-_7)6111610 0? 11055 

এখন প্রশ্ন হইল অর্থ কাহাকে বলে? সাধারণতঃ অর্থ বলিতে লোকে ধাতু- 
নিমিত টাকা-পয়সা ও কাগজী নোট বুঝে । কিন্ত সব টাকা-পয়সা বা কাগজী 
নোটকে অর্থ বল! যায় না। পাকিস্তানের একট! আনি ব1 ছুয়ানি ভারতে চলে 
ন17) ইহা দ্বার] কোন ভ্রব্যই ক্রয় করা চলে ন1। আবার, দেশী মুদ্রাও যদি খুব 
পুরাতন হয় তাহাও কেহ না লইতে পারে। অর্থ বলিতে আমরা সেই সমস্ত 
বিনিময়ের বাহনকে বুঝি যাহা.সকলেই গ্রহণ করে এবং যাহার সাহায্যে ক্রয়- 
বিক্রয় ও দেনা-পাওন] শোধ হয়। টগর্থের এই সংজ্ঞাজ্সারে একখানি চেক ব! 
হুপ্ডি অর্থ বলিয়! পরিগণিত হইতেপ্রযরে না, কারণ লোকে চেক লইতে অস্বীকার 
করিতে পারে এবং তাহাকে ঠক লইতে আইনতঃ বাধ্যও কর] যায় না। কিন্ত 


১৫২ বাণিজ্যিক পৌরবিষ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পাচটি টাকা ব1 পাচ টাকার একখানি নোট লইতে কেহ অস্বীকার করিতে 
পারে না। | 


অর্থের ব কাজ--787961970৪ 01 1102০ 

১। বিনিময়ের বাহন-11901010) 0£ 6:01187166 

প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্-বিনিময়ের অন্থবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেস্তেই অর্থের 
ব্যবহার আরম্ভ হয়। অর্থ সব সময়েই লোকে গ্রহণ করিতে রাজি থাকে, সেইজন্য 
অর্থপাহায্যে গ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কোন অনস্থবিধা হয় না। তাতি 
ধনের পরিবর্তে কাপড় দিতে অস্বীকার করিলেও অর্থের পরিবর্তে কাপড় দিতে 
অস্বীকার করে না। কারণ অর্থ দ্বার সে তাহান্ প্রয়োজনীয় অন্যান্ত দ্রবা 
সংগ্রহ করিতে পারে । সুতরাং অর্থের সাহায্যে একে অপরের দ্রব্য পাইতে 
পারে । 

২। মুঙ্গ্যের পরিমাপক-_1198801৩ 01 ৪119 

অর্থ দ্বারাই দ্রব্য ও কাজের মুল্য পরিমাপ করা হয় এবং প্রকাশ কর] হয়। 
দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের হার একমাত্র অর্থমূল্যের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। চাউল, 
কাপড়, গরু, মোটর গাড়ী প্রভৃতির বিনিময়-মূল্য অর্থ দ্বারা পরিমাপ ও প্রকাশ 
কর] হয়। 

৩। সঞ্চয়ের বাহন---৭৪০:৪ ০: ৪7৩ 

জিনিসপত্রের দাম সচরাচক্প বাড়েকমে কিন্তু অর্থের মুল্য মোটামুটি 
অপরিবতিত থাকে । এইজন্য লৌকে সঞ্্ করিতে হইলে দ্রব্য সঞ্চয় ন! করিয়া 
অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ সে জানে যে প্রয়োজন হইলে যে-কোন সময়ে অর্থের 
বিনিময়ে সে সকল দ্রব্যই পাইতে পারে । দ্রব্যগুলি ভবিস্বাতে নষ্ট হইতে পারে 
কিন্তু অর্থ বারা সে সবই পাইতে পারে । 

৪। স্থিত আদান-প্রদানের বাহন---36810810. ০৫ 61090 0819626 

অর্থের আর একটি কাজ হইল, দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করা। লোকে 
বঙমানে যে মূল্য ধার দেয় ভবিষ্যতে সেই মুল্য ফিরিয়! পাইবে এই আশা করে। 
অর্থের মৃল্য অপেক্ষাুত স্থায়ী বলিয়! বর্তমান মুল্যের সহিত অর্থ ভবিস্তুৎ মূল্যের 
সংক্কগ সাধন করে । এইজন্য বর্তমানে আর্দ্র করিয়া বা ধারে ত্রব্য ক্রয় 
করিয়া ভবিত্যতে অর্থের মাপ কাঠিতে ধার শোধ ব/ব্যমূল্য শোধ করা সহজ ইয়। 


অর্থ ১৫৩ 


অর্থের কাজ ইংরেজীতে নিয্নলিখিত দুইটি পংক্ির সাহায্যে বুঝান হইয়াছে। 


». 8101063 18 2. 1086601 ০0 001)0610108 (00 


4 00801001099, 10062,807:3) 2, ৪69110270, ৪. ৪6০1৩, 


মুদ্রা মান--110796977 98257008708 

বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত মুদ্রামান প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে ধারণা করিতে 
হইলে দেশে যে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা প্রচলিত থাকে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা 
প্রয়োজন। একট] দেশে প্রামাণিক বা মান মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা থাকিতে পারে। 
এই মুদ্রা বিহিত অর্থ বলিয়] পরিগণিত হইতেও পারে আবার নাও পারে। 


প্রামাণিক মুদ্রা 980873 1107197 

একটি দেশে বিনিময়ের মান হিপাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মান মুদ্রা 
ব1 প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। এই মুদ্রায় সব হিসাবপত্র রাখা হয়। প্রামাণিক 
মুদ্রার অর্থমূল্য এই মৃদ্রাস্থ্িত ধাতব মুল্যের সমান হয়। সুতরাং প্রামাণিক মুদ্রা 
গলাইয়] ধাতু হিসাবে বিক্রয় করিলে কে।ন লাভ হয় না। প্রামাণিক মুদ্রার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এজন্য 
পাওনাদার তাহার প্রাপ্য পাওনা এই মুদ্রায় গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রামাণিক" 
মুদ্রার প্রচলন সাধারণতঃ অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থার ছ্বারা' পরিচালিত হয়। জন- 
সাধারণ তাহাদের সোন] বা রূপা টাকশালে লইয়া গেলে সরকার আনীত ধাতু 
উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রায় পরিবতিত ঝুরিয়া দেয়। প্রামাণিক মুদ্রা সাধারণতঃ বর্ণ 
ও রৌপ্য উভয় ধাতু ছার নিশ্রিত হইতে পারে । ভারতের টাকা, ইংলগ্ডের পাউণ্ড 
স্টালিং আমেরিকার ডলার প্রভৃতি প্রামাণিক মুদ্রার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ূ 


প্রতীক মুদ্র_20%67 81029 

প্রতীক মুদ্রার সাহায্যে সাধারণতঃ ছোট-খাট আধিক আদান-প্রদান চঙেঙর্গ 
ইহা নিকেল, তামা, দণ্ড গ্রৃভূতি কম মূল্যবান ধাতু দ্বারা নিমিত হয়। এই মুদ্রার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার স্দামূল্য ধাতব মূল্য অপেক্ষা বেশী। ইহা সসীম 
বিহিত মুক্তা হিসাবে ধরা হয় মুর্জাং পাওনাদার এই মুক্রার একটা নিরনিষ্ট পরিমাণের 
অধিক তাহার পাওন! অর্ধিশৃরিশোধ বাবদ গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নহে। 


১৫৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রতীক মুদ্রার অবাধ মুত্রা্কন-ব্যবস্থা' থাকে না। ভারতে পিকি, ছুয়ানী, আনি, 
নয়! পয়সা প্রভৃতি ও ইংলগ্ডের শিলিং, পেন্স প্রভৃতি হুইল প্রতীক মুদ্রা । « 


বিহিত অর্থ 1,968] €9110617. 0101719ড 


বিহিত অর্থ বলিতে সেই সমস্ত অর্থ বুঝায় যাহ] সরকার কতক বিহিত বলিয়া 
ঘোবিত হইবার ফলে পাওনাদারগণ এই অর্থে তাহাদের পাওন1 লইতে আইনতঃ 
বাধ্য। বিহিত অর্থে পাওন! মূল্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার কর! দণ্ডনীয় অপরাধ । 
কিন্ত একটি দেশে প্রচলিত সব অর্থই বিহিত অর্থ নহে । চেক বিহিত অর্থ নহে, 
কাজেই লোকে ইহা লইতে অস্বীকার করিতে পারে । "বিহিত অর্থ আবার অসীম 
বিভিত অর্থ ( [07011701660 1069] 69061 010206য) ও সসীম বিহিত অর্থ 
(141071660 10281 69000: 1101065 ) হইতে পারে। যে অর্থ পাওনাদার ষে 
কোন পরিমাণ লইতে বাধ্য তাহাকে অসীম বিহিত অর্থ বল] হয়, যথা, ভারতের 
টাকা, ইংলগ্ডের পাউগড স্টালিং, মাকিণ দেশের ডলার | যে অর্থে পাওনাদার 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক লইতে বাধ্য নহে তাহাকে সসীম বিহিত মুদ্রা 
বল] হয়। ভারতের সিকি, ছুয়ানী প্রভৃতি হইল সসীম বিহিত অর্থ, কারণ এই 
অর্থে কোন পাগুনাদার এক টাক পরিমাণের অধিক গ্রহণ ন1 করিতেও পারে। 


ভারতের টাকা--06 50191) [80096 


ভারতেব টাকা দেশের মধ্যে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে চলে। কিন্তু ইহা 
প্রামাণিক অর্থ নহে, ইহ প্রতীক মুদ্রা। কক্টুরণ প্রামাণিক মুদ্রার সব বৈশিষ্ট্য 
ভারতের টাকায নাই। প্রামাণিক মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার মুদ্রা-মূল্য 
ও ধাতব মূল্য সমা'ন। কিন্তু ভারতের টাকায় এক টাকা মূল্যের বৌপ্য ত নাই-ই, 
অধিকন্তু বর্তমানে প্রচলিত টাকায় আদৌ কোন রৌপ্য আছে কিনা সন্দেহ। 
দ্বিতীয়তঃ, ভারতের ট।কায় অবাধ মুদ্রাহ্থন-ব্যবস্থা নাই। এই মুদ্রাঙ্বন-ব্যবস্থা 
ক্টকমাত্র সরকার কতৃক পরিচালিত হয়। বিদেশী পাওনাদারগণের খণ এই 
মুদ্রায় পরিশোধ কর] যায় না। ভারতের টাক] ভারতে বিনিময়ের মান হিসাবে ও 
অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহাক্ট্রহইল ইহার প্রামাণিক মুন্্রার 
একমাআ নিদর্শন | স্থতরাং ভারতের টাকায় ্রায়ামিকু ও টিটি উভয় মুদ্রার 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যায় । টি 


অর্থ ১৪৫ 


ভারতের ুতন দশমিক মুত্রা--০দ্দ 1)09610781 000 10 81018 
১৯৫৭ সালের ১ল! এপ্রিল হইতে ভারত সরকার নৃতন দশমিক মুক্রা প্রচলন 
করিয়াছেন। নূতন মুন্তা প্রচলিত হইবার পর ৩ বৎসর পধস্ত নৃতন মুদ্রার 
সহিত পুরাতন মুদ্রাও বাজারে চালু ছিল। নৃতন এক পয়সার নামকরণ হইয়াছে 
নয়! পয়সা! । পূর্বে ৬৪ পয়সায় ১২ টাকা হইত। বর্তমানে ১০৯ নয়। পয়সায় 
১২ টাকা হয়। স্থতরাং পুরাতন পয়সা ও নয়! পয়সার বিনিময় হার নিয়লিধিত 


ভাবে স্থির হইবে। | 
৩ নয়৷ পয়সা পুরাতন ২ পয়সা 
ঙ রী ১ আনা 
১২ রি ২ ১, 
১৪) রঃ 2 ০ 
৫ ৪ হিং. 
৩১ রর রি. 
৩৭ 9 
৪8৪8 দ্র পয 
৫৩ রি ৮ ১) 
€৬ ৭ ১) 
৬২ ৪ ছি, 2) 
৬৯ " উঠি 32 
৭% নী ঙ ১২ ১) 
৮১ নি ১৩ ১১ 
৮৭ হু ১৪ 
৪৪ ১৫ 
১৪০ নাঃ ১৬ রং 


নয়] পয়সার অস্থবিধা-_দশমিক মুদ্রা চালু হইবার ফলে বাজারে আর্থিক আদান্কগ 
প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ অন্থবিধার সি হইয়াছে। এক টাকা, আট আনা, 
চার আনার ক্ষেত্রে পুরাতন পয়স্ত্রর সহিত নৃতন পয়সার বিনিময়ের কোন অন্থবিধা 
ন1 হইলেও ২ আনার ক্ষেত্রে একটু অন্থবিধার টি হইয়াছে । নয়া পয়সা গ্রবতিত 
হওয়ায় পুরাতন পয়সার তুরর্নায় অনেক জিনিসের মূল্য বাড়িয়াছে। পুরাতন 


১৫ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ছু' আনার খামের মূল্য বাড়িয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষে টাকার ভাঙ্গানী ও 
রেজকী বিনিময় করার অস্থবিধা স্থষ্টি হইয়াছে । সরকার যদি বাজারে শুধু নয়া 
পয়সা চালু করিতেন তাহা লইলে এত অস্থবিধা হইত না। সরকারের ধারণা যে, 
পুরাতন মুদ্রা বাজার হইতে সম্পূর্ণভাবে অন্তহিত হইতে তিন বৎসর সময় লাগিবে 
এবং এই সময় পর্যস্ত উভয় মুদ্রাই বাজারে চালু থাকিবে । নয় পয়সার হিসাবে 
এখনও পর্যস্ত ।০১ || ও টাকার কোন নৃতন মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় নাই । 

স্থবিধা-_-সরকার বলেন ভারত ব্যতীত অন্যান্ত বহু দেশে এই দশমিক মুদ্রা" 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে । ভারতে দশমিক মুদ্র৷ প্রবতিত হইলে এ সমস্ত দেশের 
সহিত আধিক আদ।ন-প্রদানে ধিনিময়ের হার নির্ধারণ ঝর। সহজ হইবে। অন্ত 
'দ্লশের ১০০ পয়সায় ১২ টাক] হইলে এবং ভারতে ৬৪ পয়সায় ১২ টাকা হইলে, 
ভারতীয় মুদ্রার সহিত অন্যদেশের মুদ্রার বিনিময়ের হাদি নির্ধারণ করা অগ্বিধা- 
জনক হয় ইহ1 সত্য। সরকার আরও বলেন যে, এই মুদ্রা প্রচলিত হইলে 
হিসাবপত্র রাখিবারও সুবিধা হইবে । 


কাগজী টাকার প্রকারভেদ--10111676706 1008 01 7১8007 100065 


সকল দেশেই বর্তমানে কাগজী ট।াকা-পরসার গ্রচলন দেখিতে পাওয়] যায়। 
কাগজী টাকা-পয়সাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, 

(ক) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাক1--13609561)626159 12000 010105 

প্রবতিত কাগজী টাকার সমপরিমাণ মুল্যের ধাতু যখন গচ্ছিত রাখ হয় তখন 
এই কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্মূলক কাঞ্ধজী টাকা বল! হয়। যদি ৫০ লক্ষ 
মূল্যের কাগজী টাকা বাজারে চালু কর! হয় এবং এ পরিমাণ মুল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য 
তহবিলে রাখা হয়, তাহ হইলে এই ৫০ লক্ষ কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্বমূলক 
কাগজী টাকা বলা যাইতে পারে। 


৯ (খ) পরিধত্তনীয় কাগজী টাক1--007০11)]৩ 1১20৩110176) 


যখন কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য হয়, তখন তাহাকে পরিবর্তনীয় 
কাগজী টাকা বলা হয়। এই ব্যবস্থায় কাগন্ত্রী টাকার *মধিকারিগণ তাহাদের 
ইচ্ছামত কাগভজী টাকা ধাতব মুদ্রায় পরিষর্ভুনু করিতে পারে এবং যে কতৃপিক্ষ 
এই কাগজী টাকা প্রবর্তন করেন তাহারা কাগী, টাঁ্ষা মুন্রায় পরিবতিত 


অর্থ ১৫৭ 


করিতে অংগীকারাবদ্ধ থাকেন। ভারতে প্রচলিত ১০, ৫, ২ টাকা প্রভৃতি মুল্যের 
কাগজীষ্টাক। পরিবর্তনীয় কাগজী টাকার উদাহরণ। | 

গেট অপরিবর্তনীয় কাগজী ট।কা-_-[7907767610)16 1286: 81010). 

যখন কাগজী টাকার পরিবর্তে ধাতব টাক! পাওয়া যায় না, তখন এই কাগজী 
টাক] অপরিবর্তনীয় কাগজী টাক বলিয়! অভিহিত হয়। অপরিবর্তনীয় কাগজী 
টাক প্রবত্তিত হইবার সময় হইতেই অপরিবর্তনীয় বলিয়]! ঘোষিত হইতে পারে 
অর্থাৎ সরকার বা কেন্্ীয়' ব্যাংক যাহারা এই জাতীয় টাকা চালু করে তাহার! 
ইহার পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা দিতে প্রথম হইতেই কোন প্রতিশ্রতি দেয় না। 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রবতিত ১২ টাকার নোট, বিলাতের পাউগড, স্টালিং এই 
জাতীয় কাগজী টাকা 

অনেক সময় আবার পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা কতৃপক্ষের ধাতব মুদ্রা দিবার 
অক্ষমতাহেতু ক্রমশঃ অপরিবর্তনীয় হইতে পারে। 


কাগজী টাকার স্ববিধা-_-4 05810 6869৪ 01 7১81)০7" 1101)65 


১। সহজ বহনযোগ্যতা, বিভাজ্যতা, সহজে চিনিবার সুবিধা] প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
টাকার প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই কাগজী টাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব মুদ্রা, 
অপেক্ষা কাগজী টাকার আদান-প্রদান কর। অধিক সুবিধাজনক বলিয়া বর্তমানে 
কাগজী টাকার ব্যবহার প্রসার লাভ করিয়াছে । 

২। কাগজী টাক তৈয়ারী করিবার ব্যয়ও অনেক কম। খনি হইতে 
ধাতু উত্তোলন করিয়া সেই ধাতু পরিশ্রুত করিয়! নির্দিষ্ট ওজনের ও বিশুদ্ধতার 
ভিত্তিতে নানাজাতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করা বহুল ব্যয়সাপেক্ষ। সে তুলনায় 
কাগজী টাক! অর্থাৎ নোট ছাপাইবার খরচ অতি নগণ্য । সুতরাং নোট 
ব্যবহারের ফলে যে অনেক ব্যয়সংকোচ হয় ইহা অনন্বীকার্য। 

৩। টাকা-পয়স প্রতিনিয়তই হ্স্তান্তরিত হইতেছে । এই হভাস্বরের 
ফলে বহুপরিমাণ ধাতু ক্ষয়গ্রাঞ্ড হইয়! জাতীয় অপচয় ঘটে । কাগজী টাকা যব 
করিলে এই সকল মূল্যবান ধাতব মুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয়। 

৪। কাগজী মুদ্রা ব্যবহষ্ট্রের ফলে যে পরিমাণ মুল্যের ধাতব মুদ্রা সঞ্চয় 
হয় তাহা বিদেশে ধার দিলে সুদ পাওয়] যায় বা অন্ত নানা উৎপাদন-কার্ধে 
ব্যবহার করিয়া উৎপাপ্ন ৃধি করা যায়। 


১৫৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৬। নবপ্রতিষ্ঠিত রা্্রগুলি ধাতব মুদ্রার অভাবে কাগজী টাকা চালু করিয়া 
তাহাদের ব্যয় সংকুল/ন করিতে পারে। & 

৭। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে দেশের অর্থপরিমাণকে চাহিদ1 অন্পাতে 
পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইয়াছে । দেশের অর্থপরিমাণ যদি শুধুমাত্র ধাতব 
মুদ্রায় পরিচালিত হইত তাহা হইলে ব্যবপায়-বাণিজ্য প্রসারের ফলে দেশে 
অর্থের চাহিদ1 বৃদ্ধিপ্রা্থ হইলেও প্রয়োজনীয় ধাতুর অভাবে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি 
কর1 সম্ভব হইত না। কাগজী মুদ্রা গ্রচলনের ফলে অর্থের চাহিদা ও যোগানের 
সামঞ্রস্ত বিধান করা সহজপাধ্য হইয়াছে । যদ্দিও কাগজী অর্থের পরিবর্তে ধাতু 
গচ্ছিত রাখিতে হয় তথাপি এই গচ্ছিত ধাতুর পরিমাণ প্রবতিত কাগজী অর্থমূল্য 
পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। 
অন্ুবিধা 10158 059118£65 

১। কাগজী টাকার একটি অস্থবিধ। হইল যে, ব্যবহারের ফলে ইহার 
ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবন৷ অত্যধিক। 

২। কাগজী টাকার প্রধান অন্থবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় মৃদ্রাম্ষীতির 
সম্ভাবন। থাকে। অল্প খরচে ও অল্প আয়াসে নোট ছাপান যায় বলিয়া! আপৎ- 
কালে শাসনকর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। 
দেশে যদি ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাঁকে তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু লা 
থাকিলে মরকার তাহার খুীমত যুদ্রা' চালু করিতে পারে না| কিন্তু কাগজী 
টাকার ক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত না! রাখিয়াও নোট প্রবর্তন 
করিতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ নোট গ্তগ্রবর্তনের ফলে সরকারের পক্ষে 
নোটগুলি ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন কর! সম্ভব হয় না। নোটের জন্য যে পরিমাণ 
ধাতু জমা থাকে তাহা নি:শেষিত হইলে অবশিষ্ট নোটগুলি অপরিবর্তনীয় হইয়া 
পড়ে। নোটগুলিকে ধাতব মুত্রায় রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব না থাকিলে সরকার 
খুপীমত নোটের পরিমাণ বুদ্ধি করিতে পারে। অত্যধিক পরিমাণ নোট চালু 
হওয়ার ফলে মুদ্রান্ীতি অবস্তভাবীরূপে দেখা দ্বেয়। আর মুদ্রাস্্ীতির চরম 
পরিণতি হুইল মূল্যবৃদ্ধি । 

৩। কাগজী টাকার আর একটি অন্থবিধর্্রী হইল যে, ইহা! একমাজ দেশের 
মধ্যেই চালু হইতে পারে, বিদেশে এই টাকার ছারা লেন-দেন সম্ভব নর। 
বিদ্বেশিগণ ভ্রব্যমূল্য বা খণশোধ বাবদ স্বর্ণ লইতে আপত্তি বারে না, কিন্তু কাগজী 


অর্থ ১৫৯ 


টাকা তাহার! গ্রহণ করে না। সুতরাং কাগজী টাকা প্রচলিত হইলে দেশের 
বৈদেশিক হীণিজ্য ব্যাহত হয়। 
এঁচ্ছিক অর্থ-_ 0106107081 71076 

এচ্ছিক অর্থ বলিতে বিনিময়ের সেই সমুদয় মাধ্যমকে বুঝায় যাহ! বিহিত অর্থ 
বলিয়া পরিগণিত না হইলেও সাধারণতঃ খণ-পরিশোধ ও অন্ান্ত লেন-দেন 
ব্যাপারে গৃহীত হয়। এচ্ছিক অর্থ দ্বার! ব্যাঙ্ক নোট, চেক, হুপ্ডি গ্রভৃতি নানা- 
জাতীয় খণপত্র ( ০:90 00008 ) বুঝায় / 
আদিষ্ট অর্থ- 191 2107)65 

যে অর্থ সরকারী আদেশের জন্ত লোকে গ্রহণ করে তাহাকে আদিষ্ট অর্থ বল! 
হয়। কাগজী টাকা আফ্কিট অর্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাগজী টাকার নিজস্ব 
কোন মুল্য নাই, কিন্ত সরকারী আদেখের জন্তই লোকে এইগুলি অর্থরূপে ব্যবহার 
করিতে বাধ্য হয়। প্রতীক মুদ্রকেও আদিষ্ট অর্থ বল যাইতে পারে, কারণ 
ইহার মৃদ্রামুল্য অপেক্ষা ধাতব মূল্য কম হওয়] সত্বেও লোকে সরকারী আদেশের 
জন্য এইগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 
অর্থের প্রকারভেদ--1)11167506 0009 01 71100০ড 

অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতাকে নিয়লিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে £ 

ক্রয় ক্ষমতা 


| | 
্ এ বে-সরকারী খণপত্র 
| 


| | | 
চেকু ড্রাফট হুগ্ডি 


এ মুদ্রা গন নোট 
| __777717. ৃ ও 
| গ্রতিনিধিত্বমূলক পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয় 
নোট নোট নোট 


প্রামাণিক মুদ্রা এতীকমুী 
অসীম ধি ,সসীম বিহিত 
মু ৮৩ 


১৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


একপাতৃমা ন--18011070669118 10. 

দেশের প্রামাণিক অর্থ যখন স্বর্ণ অথবা রৌপ্য একটি ধাতুর দ্বারা নিগরিত হয় 
এবং এই প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য সাধারণতঃ ইহার ধাতব মূল্যের দ্বার নির্ধারিত 
হয়, তখন ইহাকে এক ধাতুমান মুদ্রাব্যবস্থা বলা হয়। উনবিংশ শতাবীতে 
ভারতে বহুদিন পর্যন্ত রৌপ্যমান চালু ছিল এবং ইংলগডে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্বস্ত 


স্ব্মান চালু ছিল। 
অ্বর্ণমান--0010 96811097 


্বর্মান বলিতে এরূপ একটি মু্রা-ব্যবস্থা বুঝায়, যে বাবস্থায় একটি নিদিষ্ট 
হারে বিহিত মুদ্রা স্বর্ণ পরিবতিত করা যায়। এই ব্যবস্থায় অর্থমূলা স্বরণমূলয দ্বারা 
নিধারিত হয় এবং স্বর্ণের মূলা পরিবর্তনের সহিত অর্থের মূল্য পরিবত্িত হয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলগ, আমেরিক1 প্রভৃতি দেশে ন্বর্মমান চালু ছিল। 
্বর্ণমান মুদ্রা-ব্বস্থায় স্বর্ণুদ্রা চালু থাকে বলিয়া ইহাকে স্ব্মুদ্রামান (0010 
0011600% ি৮%170%9 ) বলা হইত । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণমান-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে । এই সময়ে যে স্ব্মমান 
চালু হয় তাহাতে বাজারে কোন হ্বর্মুদ্রা চালু ছিল না। কাগজী নোট ও প্রতীক 
মুদ্রা বিহিত অর্থ হিসাবে বাজারে চালু থাকিত এবং এই নোট ও প্রতীক মুদ্্রাগুলি 
একট! নির্দিষ্ট হারে ব্বর্ণপিণ্ডে ( ধাতৃতে ) পরিবতিত হইত । এইজন্য এই মুদ্রা- 
ব্যবস্থাকে ্ব্ণধাতুমান (0016 3811190. 98110870 ) বল। হইত । স্ব্মমানের 
আর একটি পরিবতিত, রূপ হইল স্বর্বিনিময়মান-_€ 0010 75077817189 
98817084 )। স্বর্ণ ধাতুমানে দেশের বিহিত মুদ্রা, নোট ও প্রতীক মুদ্রায় গঠিত 
হইলেও করৃপক্ষ এক নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিত, কিন্ত দ্বর্ণ বিনিময়- 
মানে দেশের বিহিত অর্থ স্বর্মধাতৃতে' পরিবন্তিত না করিয়া পূর্বনির্ধারিত হারে 
বিভিন্ন দেশের স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রায় পরিবতিত কর! হইত। ন্ৃতরাৎ স্বর্ণ মুদ্রামানে 
্ুক্রা। চালু থাকিত, শ্র্ণধাতুমানে ্বর্মুতর চালু না থাকিলেও স্বর্ণ ধাতৃহিসাবে 
পাওয়। যাইত, কিন্ত স্বর্ণ বিনিময়মানে 'আধিক লেনদেনে মুদ্রা বাঁ ধাতুহিসাবেও 
স্বর্ণের ব্যবহার হয় ন1। 

র্মমানের প্রধান স্থবিধা হইল যে, দেশে শ্বর্ণপরিমাণ না বাড়িলে অন্ত কোন 
কারণে মুত্রান্ষীতি হইয়! মূলাবৃদ্ধি হইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের স্বণুতরান্থিত 


অর্থ ১৬১, 


ধাতুর মুলে]র অনুপাতে বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির হয় বলিয়! এই ব্যবস্থায় 
বিনিময়-হাম্মের বিশেষ পরিবর্তন হইতে পারে না। 

কিন্তু এই ব)বস্থার অন্বিধা হইল যে, ইহ] চালু রাখা ব্যয়সাধ্া ব্যাপার। 
এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারের উপর বেশী জোর দেওয়া হয় বলিয়? 
আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। 
দ্বিধাতুমান-_ 71-716681119) 

দ্বিধাতুমান মুদ্রাব্যবস্থার কতকগুলি €বশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, স্বর্ণ ও 
রৌপ্য উভয় মুদ্রই বাজারে প্রামাণিক মুদ্রারূপে চালু খাকে। দ্বিতীয়তঃ, উভয় 

মুদ্রই বাজারে অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয় ও উভয়ের দ্রবামূল্য 
ধাতব মূল্যের লমান হয়ঞ তৃতীয়ত:, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট 
হার স্থির করিয়া! দেওয়৷ হয় ও ইহাদের অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে । 

দ্বিধাতুমানের আর একটি প্রকীবর-ভেদকে অসম্পূর্ণ বিধাতুমান (14050106 
131-70968]1191 ) বলা হয় । এই ব্যবস্থায় প্রামাণিক মুধ্া স্বর্ণ ও রৌপ্য উভডয় 
ধাতুর তয়ারী হয় এবং উভয় মুদ্রাই অনীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকে, কিন্তু 
স্বর্ণের অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকিলেও রৌপ্যের মুদ্রাঙ্কন সরকার ইচ্ছামত পরিচালিত 
করেন অর্থাৎ রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকে না। 

দ্বিধাতুমানের স্থবিধ! হইল যে, প্রামাণিক মুত্র! হিসাবে ছুইটি ধাতুর ব্যবহার 
হয় বলিয়া একটি ধাতু দুপ্রাপ্য হইলেও অপর ধাতুনিষিত মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধি 
দ্বার] সমগ্র মুন্রা-পরিমাণ অপরিবতিত রাখিয়া মূল্যস্তর অপরিবতিত রাখা সম্ভব 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে দ্বি-ধাতু্টান গ্রচলিত থাকে সে দেশ শর্ণমান ও 
রোঁপ্যমান উভয় দেশের সহিত অনায়াসে বাণিজ্য করিতে পারে। আঘিক 
আদান-প্রদানের স্থবিধার ফলে বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে । 

ঘি-ধাতুমানের প্রধান অন্থবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ/ উভয় 
মুদ্রা বাজারে চালু থাকে বলিয়! লোকে অধিক মূল্যবান অর্থ সঞ্চয় করে। ফলে, 


বাজারে শুধু নিকুষ্ট অর্থ চালু থাকে। চি 


গ্রেসামের নিয়ম-_0798.95018 1১ 


ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথের সমসাময়িক টমাল্‌ গ্রেসাম নামক এক ব্যক্তি 
টাকা-পয়সা! সম্পর্কে এই নিয়মটির ব্যাখ্যা করেন বলিয়া ইহাকে গ্রেসামের নিয় 
ও 


১৬২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বল! হয়। এই নিয়ম অনুসারে বল! হয় যে, বাজারে যদি একই, সঙ্গে ভাল টাকা- 
পয়সা ও খারাপ টাকা-পয়সা চালু থাকে, তাহা হইলে খারাপ টাক।-পয়সা ভাল 
টাকা-পয়সাকে বাজার হইতে বিতাড়িত করিবে (1380. 1701763 691008 60 00056 
8০০০. 10017765 ০0106 0? 012938126102) অর্থাৎ বাজারে শুধু খারাপ টাকা-পয়সাই 
চলিতে থাকিবে-_ভাল টাকা-পয়সা আর বাজারে চালু থাকিবে না । 

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই ভাল-খারাপ টাকা-পয়সা কাহাকে বলে? একটা! 
দেশে ধাতবমুদ্রা, পুরাতন ও নৃতন্‌ মুনা এবং কাগজী টাক! চালু খাকে। যখন 
বহুদিন পূর্বে নিমিত ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা ও নৃতন মুদ্রা পাশাপাশি বাজারে চলিতে থাকে, 
তখন নৃতন মুদ্রাকে ভাল বল হয়, কারণ এই মুদ্রার কোন ক্ষয় হয় নাই | ইহাতে 
পূর্ণ ওজনের ধাতু থাকে । আর পুরাতন মুদ্রাকে খারাপ মুদ্রা বল। হয় তাহার 
কারণ হইল বহু ব্যবহারের ফলে ইহ? ক্ষয় পাইদী ইহার ধাতৃপরিমাণ কমিয়] 
গিয়াছে। স্থতরাং নৃতন মুদ্রার তুলনায় পুরাতন মুদ্রাকে খারাপ বল! হয় এবং 
গ্রেসায়ের নিয়ম অনুসারে পুরাতন মুদ্রার দ্বারাই লোকে আদান-প্রদান করে ও 
নৃতন মুদ্রা অস্তহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাজারে' একসঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা চালু 
থাকিলে ন্বর্ণের উচ্চতর মুল্যের জন্য স্বরণমুদ্রা ভাল মুদ্রা ও রৌপ্যমূত্রকে খারাপ 
মুদ্রা বলা হয় ও গ্রেসামের নিয়ম অনুসারে বাজ্জারে শুধু রৌপ্যমুদ্রা চালু থাকে । 
তৃতীয়তঃঃ ধাতবমুদ্রা ও কাগজী টাক] একসঙ্গে চলিতে থাকিলে ধাতব মুদ্রার 
তুলনায় কাগজী নোট খারাপ টাক] বলিয় গণ্য হইবে এবং বাজারে শুধু ইহাই 
গ্রচলিত থাকিবে। 

ভাল টাকার প্রচলন তিনটি কারণে বাধা পায়। প্রথম কারণ হইল জমানো 
অভ্যাস ([708:010% )। আমর। প্রত্যেকেই ভাল টাকা কাছে রাখিয়া খার1প 
টাকার দ্বারা আদান-প্রদান করি। ট্রামে, বাসে উঠিয়। আমর] পুরাতন ঘসা 
সিকি, ছুয়ানী প্রভৃতি চালাইতে চেষ্টা করি । ইহার ফলে খারাপ টাকা একজনের 
হাত হইতে অপরের হাতে যায় অর্থাৎ বাজারে চালু থাকে, আর ভাল টাকার 
ব্যবহার বন্ধ হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, গলানর জন্য ( 7161670£ ) অনেক ভাল টাক বাজার হইতে 
অস্তহিত হয়। নৃতন টাকার ওজন বেশী। সহ! গলাইলে পুরাতন টাকা অপেক্ষ! 
বেশী মুগ্যের ধাতু পাওয়া যায় বলিয়! শ্তাক্রাগণ নৃতন মুন্র। গলাইয়া অলংকার 
প্রস্তুত করে। ৩ 


অর্থ ১৬৩ 


তৃতীয়তঃ, বিদেশী পাওনা শোধ করিতেও ( 80:91%7) 19১196০৮ ) অনেক 
ভাল মুদ্র; দেশ হইতে বাহিরে যায়। বিদেশীগণ দেশীমুদ্রায় মূল্য গ্রহণ করে না, 
কারণ একদেশের টাকা অন্যদেশে চলে ন1। এইজন্য ভাল মুদ্রা গলাইয়া ষে 
€£সানা-রূপা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা বিদেশী খণ শোধ করিতে হয়। এই তিনটি 
কারণে ভাল মুদ্রার প্রচলন ক্রমশঃ বন্ধ হয়। 

কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, সব অবস্থায় এই নিয়মটি কাধকরী হয় ন1। 
প্রথমতঃ, যদি দেশের লোকে. খারাপ টাকা লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে 
খারাপ টাকার প্রচলন বন্ধ হইয়' শুধু ভাল টাকাই চালু থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ) 
য্দি একটি দেশের ভাল এবং খারাপ মুদ্রা সমেত সমগ্র অর্থপরিমাণ সে দেশের 
আখিক প্রয়োজনের তুলনায় কম বা ঠিক সমান হয়, তাহ। হইলেও ভাল এবং 
খারাপ মুদ্রা উভয়েই ক্গিলু থাকিবে অর্থাৎ খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে হটাইতে 
পারিবে না। 


পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থা বা কাগজীমান- 719718860 1107169 01 [১৪1)67 
868710978 

এই ব্যবস্থায় দেশের অর্থসম্পর্চিত কর্তৃপক্ষ অথাৎ কেন্দ্রীয় ব্যান্ক একটি 
নির্ধারিত পরিকল্পনান্যায়ী দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে । দেশের বিহিত অর্থ 
প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া গঠিত হয়। স্বর্মূল্যের সহিত এই অর্থের 
একটি সম্পক সরকার কতৃক স্বীকৃত হইলেও এই বিহিত অর্থের মূল্য স্ব্ণমূল্যের 
উপর নিতীরশীল নহে; বিহিত অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
আভ্যন্তরীণ মূল্য ঠিক রাখে, ইহারঞ্্ন্য কোন ন্বর্ণ তহবিল রাখিবার প্রয়োজন হয় 
ন1। বিদেশী খণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়। বা বিনিময় সমতা রক্ষা করিবার জন্য তহবিল 
হ্থট্টি করিয়া এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখিবার চেষ্টা করা হয়। 

এই ব্যবস্থার স্থবিধ। হইল যে, প্রত্যেক দেশ স্বাধীনভাবে তাহার মুদ্রা-ব্যবস্থা 
নিজ সুবিধামত পরিচালিত করিতে পারে । ইহা পরিচালন] করিবার জগ্ 
কোনরূপ ব্যয়-বহুল স্বর্ণততহবিল রাখিবারও প্রয়োজন হয় না| 


ঘারতের বতনান মুন্রা-ব্যবন্থা--7১79586706 710096975 85৪1600 01 
875015 |. 


ভারতে বর্তমানে পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থ! চালু আছে। ভারতে চালু বিহিত 


৯৬৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অর্থকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময় কর! চলে। ইংলগ্ডের 
স্টালিং মুদ্রার সহিত ভারতের টাকার বিনিময়ের হার হইল ১ টাকা» ১ি. ৬পে. | 


ভারতের টাকা ভারতে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে 
ইহাতে কোন রৌপ্য নাই। ইহ! ছাডা, ভারত সরকার কতৃক প্রবতিত এক 
টাকার নোটও অনীম বিহিত মূদ্রা হিসাবে বাজারে চালু আছে। ছোটখাট 
ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেনের জন্য আধুলি, সিকি, ছুয়ানী, আনি, পয়সা ও নয়! পয়সা 
ব্যবহৃত হয়। এইগুলি হইল প্রতীক, মুদ্রা। ভারতে এক টাকার কাগজী নোট 
ভারত সরকার প্রবর্তন করেন। ইহা অপরিবর্তনীয় অর্থ ( [71007107611)10 
7101705 )। এক টাকার উপরে ২২৯ ৫২৯ ১০২৯ ৯০০২ টাকার নোট রিসার্ড 
ব্যাস্ক চালু করে । ১৯৫৬ সালের “রিসার্ড ব্যাঙ্ক সংশোধন আইন” এর বলে রিসা্ 
ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগ (18800 00107770017 ) ১৫ কোটি টাকা মূুলোবর 
সোনা ও ৪০০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ও খণ-পত্র জম! রাখিয়] 
যে কোন মূল্য পরিমাণ কাগজী নোট প্রচলন করিতে পারে। প্রয়োজন হইলে 
উহা! আবার ৩০ কোটি টাকায় হ্রাস করা যাইবে । আস্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারের 
(106010986101)8] 010066975 ]191)0 ) সহিত ভারতের বিনিময়কার্য চলে । 


মুল্যস্তর 
(1179 06977675] [01109 16০] ) 


অর্থের মুল্য ৬৪1৪৩ ০1 110709ড 
অর্থের মূল্য বলিলে সাধারণতঃ অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা৷ বুঝায় অর্থাৎ একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ পাওয়] যায়। এক 
একক অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কিনিতে পারে, তাহা দ্রব্টির মূল্যের 
ঘউ্রপর নির্ভর করে। ভ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বার! 
কম পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কেন! যায়, আবার ত্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে, একটা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা বেশী পরিমাণ জরব্যু কেনা যায়। সৃতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, অর্থের ক্রয়-ক্ষমত1 বা অর্থমূল্যের এবং দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত- 
মুখী । মঅর্থনূল্য বৃদ্ধি পাইলে ত্রব্যমৃল্য হাস পায়, ভ্রব্যযূল্য ভ্তাস পাইলে অর্থমূল্য 


অথ ১৬৫ 


বৃদ্ধি পায় | বিভিন্ন ভ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন হয় এবং বিভিন্নভাবে ভ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন 
ঘটে। এখন প্রশ্ন হইল যে, অর্থমূল্য কেন পরিবত্িত হয়? ' 


অর্থের পরিমাণতন্ত_-0887715 16০ ০1 11075 


অর্থের মূল্য উহার পরিমাণ বা সরবরাহের উপর নির্ভর করে। অন্ান্ত দ্রব্যের 
মূল্যের ন্যায় অর্থের মূল্যও ইহার.চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে। অর্থের 
পরিমাণতত্ব অনুসারে ধলা হয় যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থের 
দরবরাহ বৃদ্ধি পাইলেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থের সরবরাহ হ্রাস পাইলেই 
মূল্যস্তর হাস পাইবে । অর্থের চাহিদ1 বলিলে অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য 
ও কাজ পাওয়া যায় তাঙ্ি সম্টিকে বুঝায়। অর্থের নিজন্ব কোন উপযোগ 
নাই। অর্থের সরবরাহ বলিলে বুবাণ্মায় কোন নিদিষ্ট সময়ে দেশে যে-পরিমাণ 
ভ্রয়-ক্ষমত1 বা বিনিময়ের বাহন ক্রয়-বিক্রয়ে ও নানারকম লেন-দেনে ব্যবহৃত 
হর। অর্থের পরিমাণ শুধুমাত্র বিঠিত অর্থপরিমাণকে বুঝায় না। অর্থের 
সরবরাহ আবার অর্থের গুচলন-ক্ষিগ্রতার € ০1০০16 0৫6 6০5186100 ০ 
1))0110$ ) উপর নির্ভর করে । এক একক অর্থ যদি পাচটি আদান-গ্রদান করে 
তাহা হইলে তাহাকে পাচটি অর্থের সমান ধরিতে হইবে । বিহিত অর্থ ব্যতীতও 
খাণগত অর্থ, € 07601 00019) ) অর্থ চেক প্রভৃতির দ্বার।ও ক্রয়-বিক্রয় ও অন্য 
আগিক আদান-প্রদান হয়। এই খণগত অর্থ৭ সমগ্র অর্থ পরিমাণের একটি 
অংশ। এই খণগত অর্থেরও আবার প্রচলন-ক্ষিগ্রতা ( ড০100165 01 ০1:0818%- 
6107 0£ 0603) আছে। স্বতরাং ছ্ঁকটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি সমাজের সমগ্র 
অর্থপরিমাণ নির্ভর করে বিহিত অর্থপরিমাণ ৯ বিহিত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা+ 
খণগত অর্থ ৮ খণগত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা | 


অর্থের পরিমাণতত্ব অনুসারে বলা হয় যে, স্বক্প-মেয়াদে বিহিত অর্থের প্রচলন" 
ক্ষিগ্রতা, খণগত অর্থ ও ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা এবং দ্রব্যার্দির পরিমাণ সাধারণতঃ 
পরিবত্তিত হয় না। স্থৃতরাং বিহিত অর্থপরিমাণের উপরই অর্থমূল্য নির্ভর করে | 


ধনবিজ্ঞানী ফিসার এই তত্বটিষ্ক একটি সমীকরণ দ্বার] প্রকাশ করিয়াছেন-- 


মম. অ+ খর [১2 2৮ 774-5-), 


১৬৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পূর্বপৃষ্ঠায় দেওয়া সমীকরণে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির তাৎপর্য হইল : 
যস্-মৃল্যস্তর ( [১০190 1০5০] 1১) 
অ.্ বিহিত অর্থ (146791 691)061 190165 » 1) 


প্র অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা (ড9109০165 ০1 01000156108 01 10079$ 
সভা) 
খস্ খণগত অর্থ (019016 10101065 7117) 


প্র-খণগত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা ( ড০1০০:০১ ০06 01701119601) ০01 
0:9016-- ড+) 
স--মোট সামগ্রীর পরিমাণ (ড০01000৩ 01 0808821) 


যুল্যস্তর পরিমাপ করিবার উপায়-_সুচক সংখ্যা 11689076187) 01 


61181166959 18 6106 09180758] 097106 195৪1 -917001010 171062% 11017019615 


অর্থের মূল্যের পরিবর্তন অর্থাৎ ত্বাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করিবার জন্য সুচক 
সংখ্যা ব্যবহার কর1 হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা দামের শতকর। কত 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহা স্থির করাকেই স্থচক সংখ্য। বলা হয়। সুচক সংখ্য। গ্রস্ত 
করিবার জন্য (২) প্রথমতঃ, একটি বিশেষ বৎসর অথব। নিিষ্ট কালকে ভিত্তি- 
বৎসর (73৮5০ 2) হিসাবে ধরিতে হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি 
গ্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং (৩) এই নির্ব। চিত ভ্রবাগুলির 
চল্তি দূর সংগ্রহ করিতে হয়। (৪) পরকঝ্জ্ঠী কালে অর্থাৎ যে সময়ের অর্থ- 
মূল্যের পরিবর্তন জানিতে চাওয়া হয় তখন এ এ দ্রব্টের দামের ভিত্তি-বৎসরের 
দামের সহিত শতকরা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার তুলন। কর! হয় । (৫) সর্ব- 
শেষে এই পরবর্তী কালের দ্রব্যমূল্যের সমষ্রিকে ত্রব্য-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে এ 
ইসময়ের গভপড়তা দাম পাওয়া যায়। এই সংখ্যাই হইল স্চক সংখ্যা । ভিত্তি- 
কালের স্চক সংখ্য1 হইতে যদি এই সংখ্যা বেশী হয়, তাহ৷ হইলে বুঝিতে হইবে 
যে, অর্থমূল্য হাস পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রবামূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার পরবর্তী 
কালের সুচক সংখ্যা যদি কম হয়, তাহা হইলে ফূঁঝতে হইবে যে, অর্থমূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। নিয়লিখিত ২দৃষ্টাস্তটির দ্বারা স্থচক 
সংখ্যার ধারণা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে । 


অর্থ ১৬৭" 





ব্য ( ভিত্তি বংসর (১৯৩৮) পরবর্তী কাল (১৯৪৫) 
যারা মূল্য মুলা 
রনি 
চাউল প্রতিমণ ৰ ৫. ৃ ১০৩ ১৫. ূ ২৩) ০ 
ডাইল ন্‌ ৩ ূ ১০০ ৬. ২০০ 
লবণ রী | ১|৩ | ১০৩ ৩৮০ ৃ ২৫৩ 
কপড প্রতিঘোডা ২. 1১০ | ৮২. 0 ২০ 
মোট দর ৰ হি ূ ৯৫০ -+ & 
গড দর . 0 ২৩৭৫ 





উপরের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখুচুন হইছে যে, ১৯৩৮ সালে দ্রধাগুলির গড়পডতা 
দর ছিল ১০০, ১৯৪৫ সালের গডপডতা দর হইল ২৩৭৫1 ইহা হইতে বুঝা 
যায় যে, ভিত্তি-বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৫ সালে জুব্যমূল্যের গড়- 
পড়তা দর (২৩২৫-_:১০০) বা ১৩৭৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ অর্থের মূল্য এ 
পবিমাণে হাস পাইয়াছে। 


সূচক সংখ্যার স্ববিণা-_0611165 01 11706 17817110678 

সচক সংখার সাহাযো একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, 
ইহ্বার সাহায্যে দ্রবামূলযর পরিবর্তন পরিমাপ কর] যায়। জীবনযাত্রার ব্যয়ের 
হীস-বুদ্ধিও স্থচক সংখ্যার সাভাযো গ্বির করা যার । ইহা ছাড়া, শ্থচক সংখ্যার 
সাহায্যে শ্রমিকের মজুরি, আমদানী-বুপ্তানী, কর্মসংস্থান প্রভৃতির পরিবর্তনের 
পরিমাপ করা যায়। ন্চক সংখার সম্ায্যে নির্ধারিত মূল্য-পরিবতনের ভিতিতে 
শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ হ্াস-বৃদ্ধি করা যায়। বিভিন্ন সময়ে একই শ্রেণীর 
লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য এবং খণ-দাতা ও খণ-গৃহীতার সম্পর্কও 
স্থচক সংখ্যার সাহাযো নির্ণয় করা যায়। 


মুদ্রাস্ফীতি-_10115607 
রকি | 

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেই মাধারণতঃ তাহাকে মুদ্রান্ফীতি বল! হয়। কিন্ত 
ইহা! সম সময়ে সত্য নহে। মুদ্ান্করীতি ব্যতীতও অন্ত নানাকারণে মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতে পারে । দৃষ্টাস্তন্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া! গেলে 
বা মজুরির হার বুদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য বাড়িতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় মৃল্য- 


১১৬৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বৃদ্ধিকে মুদ্রাম্ফীতি-জনিত মূল্যবৃদ্ধি বলা সমীচীন নহে । সরকার যদি বাজারে 
অধিক পরিমাণে অর্থ চালু করে তাহা হইলে মুদ্রাম্ষীতি ঘটে । পোকের কর্ম- 
সংস্থানের উদ্দেস্তে উৎপাদন-বৃদ্দির জন্ত সরক।র যখন বেশী পরিমাণে অর্থ সৃষ্টি 
করে তখন মুদ্রান্ফীতি ঘটিতে পারে না। কারণ মুদ্রান্ীতির ফলে বেকারের 
সংখ্য। কমিয়া যায় এবং উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়! অর্থপরিমাণের সহিত 
সমতা আনয়ন করে । কিন্তু এই পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরও যদি সরকার বাজারে 
আরও অধিক নৃতন অর্থ চালু করে, তাহ1 হইলে প্রকৃত মুদ্রাম্মীতি ঘটে এবং 
দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে । এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইল যে, 
মুদ্রান্টীতির ফলে আর নৃতন কর্মসংস্থান দ্বার] উত্পাদন-পরিমাণ বুদ্ধি পায় না। 
মদ্রান্ষীতির ফলে লোকের আধিক আয় বাড়ে। আধিক আয় বাড়িলেই ব্যয়ও 
বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে রবামগ্রীর পরিমাণ বাড়িতে 
পারে না। কাজেই ভ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াই যায়। 

আবার যখন মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পায় অথচ ভ্রখ্যসামগ্রীর পরিমাণ সমান 
থাকে তখন লোকের আধিক আয় কমিবার ফলে ব্যয় পরিমাণও হ্রাস পায়। 
ফলে মূল্য হ্রাস পায়। এই অবস্থাকে মুল্যহ্াস (মুদ্রা-কুঞ্চন-__1)918610।) ) বলে । 


মুদ্রান্ফীতির কারণ 088895 01 11011961010 
নানা কারণে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে । অর্থের পরিমাণতত্ব আলোচন। 
কলে দেখা গিয়াছে যে, অর্থের মুল্য অর্থের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর 
করে। অর্থের চাহিদ1 মোট বিক্রয়ের জন্য মজুত দ্রব্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করে 
এবং অর্থের পরিমাণ মোট বিহিত অর্থ ও খীগত অর্থের পরিমাণ ও এই উভয়ের 
গ্রচলন-ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে। স্থতরাং অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়ার্থ মোট 
সামগ্রী-পরিমাণ, মোট অর্থপরিমাণ ও উহার গ্রচলন-ক্ষিপ্রতার পরিবর্তন ঘটিলেই 
মূল্যের পরিবর্তন ঘটিবে। বিক্রয়ার্থে মজুত দ্রব্যপরিমাণ অপরিবতিত থাকিয়। 
উ্য্দি অর্থপরিমাণ বা ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা অথব1 খণগত অর্থপরিমাণ বা ইহার 
প্রচলন-ক্ষিপ্রতা বুদ্ধি পায়, তাহ হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, আবার এইগুলি হাস 
পাইলে মুল্য কমিবে। অপর পক্ষে, অ্থপরিমনত ও অন্তান্ত অবস্থা অপরিবতিত 
থাকিলে যদি বিক্রয়ার্থ দ্রব্যপরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস পাইবে এবং 
দ্রব্যপরিমাণ হ্রাস পাইলে মৃল্য বৃদ্ধি পাইবে । এ 


যুল্যন্তর ১৬৯ 
মুদ্রান্ফষীতির কুফল--৫511 6116665 ০1 [71186101 

মূদ্রান্ধীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন লোকের অবস্থা 
বিভিন্নভাবে পরিবতিত হয়। দাম বাড়িলে কাহারও হয়ত লাভ হয়, আবার 
কাহারও হয়ত লোকসান হয়। মুদ্রান্ফীতির ফলে সমাজের বিভিন্ন লোকের 
অবস্থা কি হয় তাহার আলোচনা ভওয়1 আবশ্যক । 

১। দেনাদার ও পাওনাদার-মুদ্রাম্ফীতির ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে দেনা- 
দরের লাভ হয় এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রন্তহয়। কারণ দেনাদার সমান পরিমাণ 
অর্থ প্রদান করিলেও মূল্য-বৃদ্ধির ফলে পাওনাদার এ টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম জিনিস 
কিনিতে পারে । মূল্য যখন কমে তখন পাওনাদ[রের লাভ হয়, কারণ সে একই 
পরিমাণ অর্থ দ্বার] বেশী পৃষ্ঠুমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে । 

২। যজুর-_মৃল্য বুদ্ধি পাইলে মন্জুর শ্রেণীর সব চেরে বেশী কষ্ট হয়। কারণ 
মূলা-বৃদ্ধির সহিত তাহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় না। হ্বতর।ং একই পরিমাণ অর্থ 
ব্যয় করিয়া তাহার কম পরিমাণ দ্রব্য পায়। তবে মৃল্য-বৃদ্ধির সময় সাধারণতঃ 
শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজা প্রসার লাভ করে । ফলে শ্রমিকের] বেশী কাজ পায়-_ 
বেকার হইবার ভয় থাকে না। মূল্য হ্রাস পাইলে শ্রমিকদের সুবিধা হয়। 
তাহার একই পরিম!ণ অর্থে বেশী পরিমাণ দ্রব্য ফিনিতে পারে। তবে মূল্য 
হাসের ফলে ব্যবপায়-বাণিজ্য কমিয়1 যায়, ফলে বেকার হইবার সম্ভাবনা থাকে । 

৩। নির্দিউ আয়ের লোক-__শিক্ষক, কেরাণী, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি 
যাহারা মাসে নির্দিষ্ট হারে বেতন পায়, মূল্য-বুদ্ধির সময় তাহাদের বিশেষ অন্থবিধা 
হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহের বেতন বৃদ্ধি হয় না। মুল্য হাস হইলে 
এই সকল শ্রেণীর স্থবিধ] হয়। 

৪। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী-_মৃল্য বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ 
লাভবান হয়। কারণ জমি বা বাড়ীর খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতির মূল্য 
প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় না, অথচ উৎপাদিত দ্রব্য বেশী দামে তাহারা! 
বিক্রয় করিতে পারে। স্থতরাং তাহাদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মৃলার্গ 
হাস পাইলে এই শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়! 

€| করদাতা মুল্য বৃদ্ধি পাইলে করদাতার করভার লাঘব হয়। কারণ 
মূল্য-বৃদ্ধি কালে অর্থের বিনিময়ে কম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। হুতরাং করদাতা 
যে পরিমাণ কর দেয় তাহাতে তাহাঁর কম ত্যাগম্থীকার করিতে হয়। যখন 


১৭০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৫. টাকা চাউলের মণ তখন ৫. টাকা! কর দিতে হইলে লোকে ভাবে যে, এই 
৫ টাকার. একমণ চাউল কেনা যাইত। কিন্তু চাউলের মণ যখন ২০২ টাকা 
তখন ৫. টাক কর দেওয়ার সময় সে ভাবে যে এই টাকায় ১০ সের চাউল পাওয়া 
বাইত। আবার মূল্য হাম পাইলে করভার বেশী হয়। 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিক্রয়ার্থ মজুত দ্রব্যের পরিমাণ যদি .অপরিবত্িত 
থাকে এবং অথের সরবরাহ যদি বুদ্ধি পায় তাহা হইলে মূল্য বাড়ে। সুতরাং 
মুদ্রান্ষীতি নিরোধ করিতে হইলে অর্থের সরবরাহ যাহাতে না বাডে তাহ] করা 
দরকার; এই উদ্দেশ্টে নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন্ভ্ুরুরা হয় । 

(ক) সরকার উচ্চহারে কর ধার করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে উদ্বত্ত অথ 
গ্রহণ করিয়া] বাজারে প্রচলিত অর্থপরিমাণ কমাইতে পারে । 

(খ) সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে খণ-গ্রহণ কবিয়াও অর্থপরিমাণ 
হ্রাস করিতে পারে । 

(গ) সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিয়াও অর্থপরিমাণ হ।স 
করিতে পারে । 

(ঘ) অর্থের মালিকগণ যাহাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ব্যয়বৃদ্ধি না করিতে 
পারে সেজন্য সরকার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ আটক (1176821)6 0৮ 13100107)8 1100710 
888০%৪ ) রাখিতে পারে । ইহার ফলে বাজারে কম পরিমাণ অর্থ থাকে । এইরূপে 
খণ-গ্রহণ ব1 কর-ধার্য করিয়া? যে অথ সরকারকরপায়, তাহ! সরকার যদি নিজে ব্য 
না করে তাহ! হইলেই মুদ্রাম্ফীতি কমিতে পারে । 

($) মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিদিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ 
করিয়া (13861078176 ) মুদ্রানীতি নিরোধ করা যাইতে পারে । এই উপায়ে 
লোকের ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া তাহাদের সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত কর যাইতে পারে। 

(চ) উৎপাদন-পরিমাণ বিশেষ করিয়া ভোগ্যবস্তর উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি 
সবার! মৃদ্রাস্কীতির নিরোধ করা যায়। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বিক্রয়ার্থ 
জ্রব্যের পরিমাণ বুদ্ধি পায়, তাহা হইলে অন্ত্রের সরবরাহের সঙ্গে অর্থের চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রান্ষীতি নিরোধ হয়। 

(ছ) সরকার নূতন মুদ্্রা-প্রচলন স্থগিত রাখিয়া ও পুরাতন মুদ্রার কিয়দংশ 


মৃল্াস্তর ১৭৯' 
নষ্ট করিয়াও অর্থপরিমাণ হাস করিতে পারে। ইহাতেও মুদ্রাম্্ীতি হ্রাস 
পায়। 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গ্রারস্ত হইতেই ভারতে মৃদ্রান্ফীতি ঘটিতে থাকে এবং এখনও 
পর্যস্ত এই মুদ্রাম্্ীতি বর্তমান রহিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে বর্তমানে কি 
পরিমাণ মুদ্রাম্ফীতি ঘটিয়াছে তাহা আমার অত্যাবশ্তকীয় খাছাদ্রধ্য চাউলের 
মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ হইতে কিছু ধারণ] করা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে একমণ উৎকুষ্ট 
চাউলের মূল্য ৪॥” হইতে ৫২ টাকা ছিল। এখন সেই চ/উলের মূল্য ২৮২ হইতে 
৩২২ টাক1। এক জোডা সি্মর দাম তখন কলিকাতা সহরেই /১৫ পয়সা ছিল। 
এখন তাহার দাম অন্ততপক্ষে ।/০ আন্ঃ। একসের সরিষার তেলের মূল্য ছিল 
॥/০ আনা আর এখন ২॥০ টাক1। একমণ কয়লা] যাহা এ সময়ে ॥/০ আনায় 
পাঁওয়! যাইত এখন তাহার দাম ২|৭ টাকা। স্থতরাং মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ সহজেই 
অগ্গমাণ করা যায়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী ও জাপ|নের সহিত যুদ্ধ পরিচালন। করিবার 
জন্ত ভারতকে একটি প্রধান ঘাটি কর] হয়। ইংলগ্ড, আমেরিক|'ও অন্যান্য 
মিত্রশক্তির জন্য ভারতে অতিরিক্ত অর্থ স্ষ্টি করা হয়। মিত্রশক্তিবগের যুদ্ধ 
পরিচ।লনা-সংক্রাস্ত ব্যয়নির্বাহের জন্তই এই মুদ্রাস্কীতি ঘটে। যুছ্ের্র সময়ে থে 
হারে মুদ্রাপরিম।ণ বুদ্ধি পায়, সে ভারে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। অনেক 
ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য লোকাভাব ঘটে, বহু জমি চাষের অযোগ্য হয়। ইহার ফলে 
উৎপাদন হাম পায়। ফলে মুদ্রান্কীতি গুরুতর আকার ধরণ করে। যুের 
সময়ে কালোবাজারী ব্যবসায় বুদ্ধি পাইয়া অনেকক্ষেত্রে চোরাকারবারিগণ 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিমভ।বে মূল্য বৃদ্ধি করে। 
ভারতে মুদ্রাম্ফীতির আর একটি কারণ হইল ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 
মুদ্রামূল্য হান (199৬1588101) )| ইহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
পরিশেষে বলা যায় যে, যুদ্ধের পর ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আয় 
অপেক্ষা বায়াধিক্য ঘটিতে থাকে। দ্ীদশের অর্থ নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্তে সরকার যে 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পন! গ্রহণ করেন তাহার বার়নির্বাহের জগ্ ঘাটতি অর্থসংস্থান নীতি 
অগ্থসরণ কর! হয়। ইহার ফলে অবশ্ঠন্তাবীরূপে ভারতে মুদ্রান্ফীতি দেখ। দিয়াছে ॥ 


' 3 ৭২, বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


গৃহীত প্রতিকার-ব্যবস্থা 476 11711861019 7 188901788 

মুদ্রাস্ীতি নিরোধ করিবার জন্য ভারত সরকার নান! উপায় অবলম্বন 
করিয়াছেন। বাজারে চালু অর্থপরিমাণ কমাইবার জন্ত সরকার আয়কর, 
অতিরিক্ত মুনাফাকর, ও উধ্ব আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সরকার 
অনেক রপ্তানী দ্রব্যের উপর শ্তন্ধ বসাইয়! সেই ভ্রব্যগুলিকে দেশী বাজারে বিক্রয় 
করিতে বাধ্য করিয়! জিনিসের সরবরাহ-বৃদ্ধি দ্বার1ও মুদ্রাম্ফীতি হাসের প্রয়াস 
পাইয়াছেন। জনসাধারণের ব্যয় কিবার ক্ষমতা যাহাতে হ্রাস পায় এই উদ্দেশ্রে 
সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করেন। পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও 
ডিফেন্স সার্টিফিকেটে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি করিবার জন্য সরকার 
জনসাধারণকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করেন। মুদ্রাস্ীন্ভী নিরোধ করিবার উদ্দেশ্তে 
রিসার্ত ব্যাঙ্কের স্থদের হারও বৃদ্ধি কর! হয় এবং ১৯৫৬ সালের রিসার্ভ ব্যাস্ক 
সংশোধনী আইন অগ্ঠযায়ী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিসার্ভ ব্যাঙ্কে আমানত- 
পরিমাণ চার গুণ বেশী রাখিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা! রিসার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয় । 
ইহ1 ছাড়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 'ও চাউল, চিনি, সরিষার তল প্রভৃতি থাগ্াসাম গ্রী ও 
বত প্রভৃতির বরাদ্দ ঠিক করিয়াও সরকার মুদ্রান্ফীতি-জনিত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ 
করিবার চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হওয়ার ফলে মৃল্যন্তর কিছু 
হাসপায়। কিন্তু এখনও পধন্ত মৃল্যস্তর বেধযোগ্যভাবে হ্রাস পায় নাই। 


সংক্ষিত্ুদার 
অর্থ 


বহছপূর্বে মানুষ অর্থের ব্যবহার জানিত না। তখন দ্রব্যের পরিবর্তে ভ্রবা- 

বিনিময় হইত। দ্রব্যবিনিময়-ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ অন্থবিধা ছিল। এই 

। অঙ্গবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেস্তে অর্থের আবিষ্কার হয় এবং সোনা, রূপা! প্রভৃতি 
মূল্যবান ধাতুগুলি অর্থহিসাবে বাবহৃত হইতে থাকে । 


অর্থের সংজ্ঞা ও কাজ 


ধনবিজ্ঞানের অর্থ বলিতে আমরা বিনিময়ের সেই সমস্ত মাধ্যমকে বুঝি যাহা 
পঁকলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে এবং যাহার দ্বার! দেনা-পাওন1! শোধ হয়। অর্থ 


অর্থ ১৩৩" 


(১) বিনিময়ের বাহন, (২) মূল্যের পরিমাপক, (৩) সঞ্চয়ের বাহন, (৪) স্থগিত 
আদান-প্রদানের মান হিসাবে কাজ করে। 


মুদ্রামান 

মুদ্রা-ব্যবস্থা এক-ধাতুমান বা দ্বি-ধাতুমান হইতে পারে। দেশের প্রামাণিক 
অর্থ যর্দি এক ধাতুতে তৈয়ারী হয় তাহা এক-ধাতুমান এবং ছুই ধাতু বার? তৈয়ার 
হইলে তাহাকে দ্বি-ধাতুমান বলা হয়। দ্বি-ধাতুমানে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রার 
অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে এবং উভয় মুদ্রাই অশীম বিহিত মুদ্রা বলিয়] পরিগণিত হয় । 


প্রামাণিক ও প্রতীক মুদ্র 

বিনিময়ের মান হিসাকঝ্রে্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলা 
হয়। ইহার মুদ্র।মূল্য ধাতব মূল্যের সঞ্জান হয় ও ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে। 
প্রতীক মুদ্রার মুদ্রামূল্য ইহার ধ।তব মৃল্য অপেক্ষা অধিক হয়। ইহা সসীম বিহিত 
মুদ্রা হিসাবে ব্যবন্ৃত হয় এবং ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে না। 

যে অর্থে পাওনাদারগণ তাহাদের পাওন। লইতে বাধ্য, তাহাকে বিহিত মুদ্র! 
বলা হয়। 


ভারতের টাকা 


ভারতের টাকা ভারতের মধ্যে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে চালু থাকিলেও প্রক্কৃত- 
পক্ষে ইহা প্রামাণিক মুদ্রা নহে। ধাতব মূল্য অপেক্ষা ইহার মুদ্রামূল্য বেশী এবং 
ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন নাই। 


স্বর্ণমান 


্ব্ণমান হইল এক-ধাতুমান। ন্বর্ণমমানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন 
থাকে এবং স্ব্ণমুদ্রাই দেশের প্রামাণিক মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয়। পরবর্তী 
কালে যে স্বর্ণমানের প্রচলন হয় তাহাতে দেশের প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য স্বর্মূল্যের 
সহিত সম্পফিত থাকিলেও দেশের মধ্যে স্বরণমুদ্রার প্রচলন ছিল না। 


কাগজীমান 


' আধুনিককালে দেশের বিহিত অর্থ প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া 
গঠিত হয়। এই অর্থের মূল্য ব্বর্ণের উপর নির্ভর করে না এবং ইহার জন্ত কোপ 


১৭৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


স্বর্ণ তহবিল রাখিতে হয় না । এইজন্ত ইহাকে কাগজীমান বলে | ভারতে 
বর্তমানে কাগজীমান প্রচলিত আছে । ৪ 


অর্থের মূল্য 

অর্থমূল্য বলিলে সাধারণত: অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায় অর্থাৎ একটি নির্দি্ 
সময়ে অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কিনিতে পারে। অর্থমূল্য ও দ্রব্যমূল্য 
বিপরীতমুখী । অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য হ্বাস পায় এবং অর্থমূল্য হাস হইলে 
রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। 


অর্থের পরিমাণ তত 

অর্থের পরিমাণতব অনুসারে অর্থের মূল্য প্রচলিক্তুঅর্থপরিমাণের উপর নির্ভর 
করে। অন্টান্য অবস্থা অপরিবতিত থাকিলে অর্থের পরিমাণ অন্থসারে অর্থের 
মূল্য বিপরীত মুখে পরিবতিত হয় অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যদি ছিগুণ হয় তাহা 
হইলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয় এবং দ্রব্যমূল্য ছিগুণ হয়, আবার অর্থের পরিমাণ 
যদ্দি অর্ধেক হুয় তাহা হইলে অর্থের মূল্য দিগুণ হয় এবং দ্রব্যমূল্য অর্ধেক হয়। 


সুচক অংখ্য। 

অর্থের মূলোর হ্রাস-বৃদ্ধি চক সংখ্যাগ দ্বারা নির্ণয় কর] যায়। অর্থের মূল্য 
স্থির করিবার জন্ত বিভিন্ন দ্রব্যের যে গড়পড়তা দাম ঠিক কর] হয়, তাহাকে স্মচক 
সংখ্য। বলে | সুচক সংখ্যার সাহাযো দ্রব্যমূল্য পরিবততনের পরিমাণ, জীবনষাত্রার 
বায়ের পরিবর্তন ও মজুরির পরিবর্তন-পঞ্্টাণ পরিমাপ করা যায়। 


মুদ্রাশ্ফীতি ও ইহার কুফল 

যখন বিক্ুঘার্থ মন্ুত দ্রব্যের অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমের পরিমাণের চাহিদার 
তৃলনায় অর্থপরিম[ণ এক্পভাবে বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন 
তাহাকে মুদ্রান্ষীতি বলা হয়। 

ুদ্রাম্ফধীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং আয়ের তুলনায় ব্যয়বৃদ্ধিতে দরিদ্র 
লোকের অস্থবিধ! হয়। নিদিষ্ট আয়ের লোক ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষ হয়, কিন্ত 
ব্যবসায়ী, দেনাদার ও করদাতার স্থবিধা হয়। ফলে সমাজে অসম ধন-বণ্টন 
ব্যবস্থার সি হয়। " 


অথ ১৭৫ 


মুদ্রাম্ফীতি নিরোধের উপায় 


(১) ঙ্লরকার কর্তৃক উচ্চহারে কর-স্থাপন, (২) খণ-গ্রহণ, (৩) ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 
অর্থ আটক রাখা, (৪) মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, (৫) উতৎপাদন-বুদ্ধি ইত্যাদি । 


ভারতে নুদ্রাম্ফীতির কারণ 


১। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিব্গের যুদ্ধের ব্যয়ের জন্ত অর্থপরিমাণ 
বৃদ্ধি পাওয়া, ২। চোরাবাজারাী -করবারেরু প্রসার ৩। মুদ্রামূল্য হ্বাস, ৪। অথ- 
নৈতিক পরিকল্পন1 সার্থক করিবার জন্য ঘাটুতি ব্যয়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1. ৬৬1০৮ ৪1০5 (155 0105008110125 81 ১8:6176501031)56 2 1001712800৬ 01525 
০৪1) 702 161)9৮০0 1১১ 136 11900101101 01 10776)16১ ? 
[1 5. (0017.) 1962, (01737). 
দ্রব্য বিশ্ময়ের অনুবিধাগুলি কিকি? এই অন্থবিধাগুলি অর্থ প্রবর্তনের সাহায্যে কি- 
ভাবে দূর করা যায়? 


উঠ--_মানুষ যখন অথের বাবহার জানিত না, তখন তাহার। প্রত্যক্ষভাবে জব্য-বিনিময় কগিত। 
কৃষক ধানের পরিবর্তে ভাতির নিকট হইতে কাপড় নংশ্রহ করিত এবং হাতি কাপড়ের পরিবর্তে 
ধান লইত। এইরূপে পারম্পরিক পরিশ্রমলন্ধ দ্রব্যের আদান -প্রদ[নের সাহায্যে তাহার! প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সংগ্রহ করিত । 

কিন্তু ভ্রব্-বিনিময়ের কতকগুলি অস্থবিধ ছল | 

প্রথম অস্বিধ! হইল পারস্পরিক অভাবের এসামনগ্রন্ত ৷ কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন হইলেও 
তাতিগ ধানের প্রয়োজন ন| হইলে নে ধানের পরিবর্তে কাপড় বিনিষয় করিতে রাজী হইতে পারে 
না। সুতরাং পারস্পরিক অভাবের সামপ্ল্ত ন। হইলে দ্রবা-বিনিময় কর! যায় ন। 

দ্বিতীয় অন্থবিধ। ছিল মুলা নির্ধারণের নিদি& মানের অভাব। অভাবের সামঞ্স্ত হইলেও 
কত ধানের পরিবর্তে একথাণি কাপড় পাওয়া! যাইতে পারে তাহারও কোণ নিধি বিনিময় হার 
ছিল ন!। 

ভৃতীয়তঃ, ভাগ করিবার মাদের অভাবের জন্তও ভ্রব্ব-বিনিময় অনেক সময় সম্তব হইত ন|। 
জনেক দ্রব্য ভাগ না করিয়। বিনিময় করা ষ্লাইত ন, অথচ তাগ করিলে দ্রবাটির উপযোগ নষ্ট হইত। 

এই জন্বিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেস্তে অর্থের প্রবর্তন হয়। অর্থ বিনিময়ের বাহন, সুতরাং 
অর্গের সাহায্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়! বায় । দ্বিতীয়তঃ, অর্থ দ্বার! ভব 
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কাজের মূল্য পরিমাপ কর! যায়। সুতরাং অর্থ দ্রব্যমূল্য স্থির করিয়৷ বিনিষ্ণয়র সাহায্য করে। 
তৃতীয়তঃ, অর্থ ভবিস্ততের চন্য সঞ্চয়ের সাহায্য করে ও ধার শোধ করিতে সাহাধ্য কর্রে। 
2০ 19০676 700159. ৬৬1৪৮ 216 155 10150601015, শা, ৪. (০970) 1961) ০০172), 
অর্থ কাহাকে বলে? অর্থের কার্ধাবলী আলোচন। কর। 
উঃ-__অর্থের কাজ দিয়! অর্থের মংজ্ঞ| স্থির হয়। যেবস্তুই অর্থের কাজ করে তাহাকে অর্থ 
বল! হয় (01৩5 15 51326 10116) 4965) | অর্থ বলিতে আমর! সেই সমস্ত জিনিসকে বুঝি 
যাহ! সকলে মব সময়ে গ্রহণ করে ও ঘাহার সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয় ও দেনা-প1ওন| শোধ হয়। অর্থের 
এই মংজ্ঞ/নুনারে একটি পাকিস্তানী মুদ্র। বা একস্ধানি দেশী চেক অর্থ নয়, কারণ লোকে এই উতর 
অর্থ লইতে অন্বীকার কগিতে পারে এবং তাহাকে এই অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য কর! যায় ন। 
স্থতরাং অর্থের বেশিঠ্য হইল ইহার €১) সর্বগনগ্রাহ্যতা,। (২) আইন-িদ্ধ মযাদ। ও (৩) দেলা- 
পাওন| মিটাইবার গঈগম৩।। 
গর্থ কি তাহা অর্থের কার্যাবলী আলোচন! করিলে বুঝাছ্জীয়। অর্থের প্রথম কাজ হইল 
ইহ। বিনিময়ের বাহন হিনাবে ব্যবহৃত হয়| অর্থের সাহায্যে এক দ্রব্য বা এক কাজের পারিবর্তে 
অপর দ্রব্য বা অপর কাজ পওয়। যায়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের সাহায্যই ভ্ব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ-ও 
প্রকাশ কর! হ্য়। চাউল, কাপড়, গরু, মোটরগাড়ী প্রস্তুতির বিনিময় মূল্য অথ দ্বার পরিমাপ ও 
প্রকাশ কর! হয়। তৃতীয়তঃ, অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিনাবে কাজ করে। দ্রবামূল্য সাধারণতঃ বাড়ে 
কমে, কিন্তু অর্থের মুল্য মোটামুটি অপরিবঠিত থাকে । তাই লোকে সঞ্চয় করিতে হইলে দ্রব্য 
সঞ্চয় ন৷ করিয়। অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ লোকে জানে অর্থ অন্ান্ত দ্রব্যের মত নষ্ট হয় না এবং যে 
কোন সময়ে অর্থের পরিবর্তে অগ্ দ্রব্য পাইতে পারে । চতুর্থত$, অর্থ স্থগিত আদান-প্রদানের মান 
হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে অর্থ ধার করিয়! বা ধারে ভ্রব্য ক্রয় করিয়! ভবিষ্যতে অর্থের মাধ্যমেই 
ধার শোধ ব দ্রব্যমূল্য শোধ করে। 
3, 106502102 005 920: 2189£25 0£ 72/091769, লু, 5 (লুত.)) ০0200, 1961 
অর্থের সুবিধ। বর্ণনা কর। $€ 
উ$- অর্থের প্রবর্তনে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার (38:65: 555059) বে অন্বিধাগুলি ছিল তাহ। 
দুর হইয়াছ্ধে। বর্তমানে অর্থের সাহায্যে লকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়! যায়। অর্থ গ্রবামুলা 
খ্ির করিয়। বিনিময়ের সাহায্য করে। অর্থ ভবিগ্যতের জগ্য সঞ্চয়ে সাহায্য করে এবং ধার শোধ 
করতে সাহায্য করে। 
প্রথম প্রশ্থের দ্বিতীয় ভাগের উত্তর ভ্রষ্টবা। সঃ 
4, [01927 035 030201651076015 01 ৮৪109 ০৫ 0001,69, [নু, ৪, ১টি 1960, 
অর্থের পরিমাণতত্ব বিশদভাবে বুঝাইয়৷ দাও । রি 
উ$-_অর্থপরিমাণ পরিবর্তনের ফলে মূলান্তরের পরির্তন ঘটে । দেশের সরকার যদি ফোন 
কারণে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করেন তাহা! হইলে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রব্য পরিমাণ বাড়ে ন7া॥ অর্থপরিমাণ 
ধাড়িবার ফলে লোকের হাঁতে বেশী টাকা আনে এবং সরব্য পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে লোকে একই 


অর্থ ১৭৭ 


পরিমাণ জিনিসের জন্ত বেশী পরিমাণ টাকা বায় করিবে | ফলে, টাকার পরিমাণ বাড়িলেই ভ্রব্যমূল্য 
বাড়িবে। অপুর পক্ষে যখন টাকার পরিমাণ কমে, কিন্তু জিনিসের পরিমাণ বদি ঠিক থাকে বা বৃদ্ধি 
পায় তাহা হইলে একই পরিমাণ জিনিসের জন্য বা! বেশী পরিমাণ জিনিসের জন্ত কম পরিমাণ টাকা! 
ব্যয় হইবে। সুতরাং টাকার পরিমাণ কমিলে ভ্রব্যমূল্যও কমিবে। 

অর্থের পরিমাণের সহিত মৃল্যগুরের সম্পর্ক বুধঝাইবার জন্ত অর্থের পরিমাণতত্বের অবতারণ! 
কর! হয়! এই তন্বে বলা হয় যে, অন্তান্ত ভ্রব্যের মূল্যের হ্যায় অর্থের মূল্যও ইহার চাহিদা ও 
সরবরাহের দ্বার! নির্ধারিত হ্য়। বিনিসয়ের উদ্দেগ্তে দ্রব্যের পরিমাণ ঝাড়িলেই অর্থের চাহিদ। 
বাড়ে। দ্রব্যের পরিমাণ আবার সমগ্র উৎপাদনের উপর নির্ভর করে এবং এই সমগ্র উৎপাদন 
সহস! পরিবতিত হয় না। অর্থের চাহিদ| অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যের চাহিদ! অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইলেও অপরিবতিত থাকিতে পারে । স্তর! অর্থের চাহিদা যদি অপরিবতিত থাকে তাহা 
হইলে অর্থমূল্য অর্থের পরিমাণ অর্থাৎ অর্থের সরবরাহের দ্বার] নির্ণাত হইবে। অর্থের পরিমাণ 
যদি দ্বিগুণ হয় তাহ! হইলে অর্থমুকউ অধেক হইবে ও দ্রব্যমূলা দ্বিগুণ হইবে; অপর পক্ষে অর্থের 
পরিমাণ অধেক হইলে অর্থমূল্য দ্বিগুণ হইবে ও ক্রর্যমূল্য অর্ধেক হইবে। ধর। যাউক, যদি ৩*ট ভ্ব্য 
বিক্রয়ার্থ থাকে আর ৩৯টি মুদ্রা খাকে তাহা হইলে প্রত্যেকটি দ্রব্য এক একক অর্থে বিক্রীত হইবে। 
দ্রব্যের পরিমাণ ষদি অপরিবতিত থাকে, আর অর্থ পরিমাণ যদি দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬* হয় তাহ! হইলে 
একটি জিনিদ কিনিতে এক একক অর্থের পরিবর্তে ছুই একক অর্থ ব্যয় হইবে, অর্থাৎ অর্থের 
মূল্য কমিবে, কিন্তু জিনিসটির দাম বাড়িবে। অপর পক্ষে জিনিসের পরিমাণ ঠিক থাকিয়া! যদি 
অর্থের পরিমাণ কমে অর্থাৎ ৩০এর স্থলে ১৫টি মুদ্রা হয়, তাহ! হইলে মুদ্রার মুল্য বাড়িবে, কিন্ত 
জিনিসের মুলা কমিবে। 


ফিসার নিগ্ললিখিত সমীকরণ দ্বার! অর্থের পরিমাণ ও মূল্যস্তরের সম্পর্ক বুঝাইবার চেষ্ট! 
করিয়াছেন। 
[৮71৬4 7৬4৬ 
৫ মু 


এখানে ৮- মূলান্তর, ?- বিহিত অর্থপরিস্ঠীণ 
৬০ বিহিত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা, 1+-ণগত অর্থ 
ড৬সখণগত অর্থের গতিবেগ, 1 বিনিময় দ্রব্য পরিমাণ | বল মেয়াদে ড+ 11 ৬ ও 1 
পরিঝতিত হয় না। এইগুলি পরিবতিত ন! হইলে অর্থপরিমাণ যেতাবে পরিবতিভ হইবে মুল্যভ্তরও 
সেইভাবে পরিবতিত হইবে । 
২5 (5 27/050ত7 501026 ৩৫০ 15 তত ? চন, 3. ৫2০৮০.) 1961 
মুদ্রাম্ফীতি কাহাকে বলে? ইহার দোষগুলি আলোচন৷ কর। 


6. 170৬ 11] ৪ 0০16090 ০: | 115826 011065 86০6 0106 :01105781)£ £:0005 212 056 
20000198017 £7 


(৪) দ৪105525 2 ৫৮) ভ$০8০-58120615 2 8130. (6) 7062০13615. 
| 5, নত] ০ 1969 
১৭ 
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মূল্যবৃদ্ধিকালে নিয়্লিখিত শ্রেণীর লোকের অবস্থ। কিরূপ হয় :-- * 
(ক) কৃষক; (খ) শ্রমিক ও (গ) শিক্ষক। 

উঠ---নর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রাক্ষীতি ঘটে। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি 
উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাঁয় তাঁহা হইলে মুদ্রাম্ষ'তি ঘটিতে পারে না। কিন্তু যে হারে উৎপাঙ্গন- 
পরিমাণ বুদ্ধি পায় তদপেক্ষা। বেশী হারে যদি অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পার তাহা হইলে প্রকৃত মুদ্রাস্ষীতি 
ঘটে। মুদ্ধাম্ষীতির ফলে মৃগ্যন্তর বৃদ্ধি পার । সরকার বদি উৎপাদন পরিমাণের তুলনায় ক্রমাগত 
বেশী পরিমাণ অর্থ স্থষ্টি করিতে থাকেন তাহ! হইলে মূল্যন্তর ক্রমাগত বাড়িবে ও ইহার ফলে উৎপাদন, 
বিনিময়, বন্টন ও ভোগ-ব্যবস্থায় জাটলতা স্থষ্টিহইয়! অর্থ নৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 

মূল্যবৃদ্ধির ফল £-. 

১। দেদাদার লাভবান হয়, পাওন।দার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

২। মন্জুরশ্রেণীর অবস্থ! খারাপ হয়, কেনন!| প্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ে মজুরি সে হারে বাড়ে 
ন|॥ কিন্তু এই সময়ে মূল্যবৃদ্ধির ফলে শিল্প-বাপিজের প্রসার হয় শ্রমিকের চাহিদ। বাড়ে। ফলে 
শ্রমিকের! কাজ পার। 

৩। ব্যবদায়ী লাভবান হয়। সন্তায় উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়। নে বেশী দামে 


বিক্রয় করে। 

৪| স্থির আয়ের লোকের ক্ষতি হয়, যেমন শিক্ষক শ্রেণী। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের বেতন 
বৃদ্ধি না পাইলে তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হন। 

৫ ॥ করদাতার করভার লাঘব হয়। 

৬| কৃষধক-_মৃল্যবৃদ্ধি পাইলে কৃষিজাতত্রব্যেরও মূলাবৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে কৃষকদের 


লাভ হয়। 
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0£ 08106110199 ? শু, 9. (0০0].) 1962, (০0229, 
কাগজী টাক। কাহাকে বলে? ইহার ৪৫ এ ও অনুবিধাগুলি কি কি? 


উঠ--দেশের সরকার ব। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন নির্ধারিত পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত রাখিয়। নোট 
প্রচলন করেন তখন এই নোটকে কাগজী টাক! বল! হয়| কাগঞ্সী টাকা সরকারী আদেশে চালু 
থাকে। কাগজী টাক] ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন কর! যাইতে পারে, আবার অপরিবর্তনীয়ও হইতে 
পারে। ভারট ২২ ৫২ ১০২্টারকীর নোট পরিবর্তনীর়, ক্রিস্ক-১ টাকিবর-নাউ-অপরিবর্তলশীয়। - 

". স্থুবিধা +- 

১। সহজ বহনযোগ্যত1, বিভাজাতা ও সহজে চিনিবার স্ুবিধ! হইল কাগজী টাকার প্রধান 
গুগ। 

২। তৈয়ারী করিবার ব্যয় ও ধাতব মুদ্র তৈ়ারীক্্যর অপেক্ষা কম। 

৩। কাগমী টাক! ব্যবহার করিলে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষর-ক্ষতি নিবারিত হয়। 

৪ । কাগজী মৃত্রা ব্যবহার করিলে ধাতব মুদ্রা অন্ত উৎপাঁদন কাধে বিনিয়োগ কর! যায় । 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যব্। ১৭৯ 


€। নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রুণি কাগজী টাকার সাহায্যে তাহাদের ব্যয় নির্ধাহ করিতে পারে। 
৬। কাঠাজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে দেশের অর্থ পরিমাণকে চাহিদ। অনুপাতে হান-বৃদ্ধি কর! 


যায়। 

অন্ুবিধা $- 

১। কাগজী টাকার অন্থুবিধ। হইল যে, ব্যবহারের ফলে ইহার, অত্যধিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। 

২। এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রট হইল ঘে, সহজে নোট ছাপান যায় বলিয়! মুদ্রাম্ষীতি 
ঘটিতে পারে। ূ 

৩। দেশের বাহিরে কাগজী টাকায় লেন-দেন সম্ভব নয়। 


দম্পহ্ম অন্যান 
খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। 
€0০16016 8150. 73819151136 ) 


খণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট ৪৮575 ৪700 0179780667186108 01 08018 


ক্রেডিট (০:903৮ ) শব্দটি বুযুপত্তিগত অর্থ হইল বিশ্বাস। ধনবিজ্ঞানে এই 
শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। খণদাতার যদি খণগ্রহীতার সতত ও 
খণপরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর আস্থা থাকে, তাহা হইলে এই সততা ও 
খণপরিশোধ ক্ষমতাকেই খণগ্রহীতার সি] বল] যাইতে পারে এবং ক্রেডিটের 
বলেই খণগ্রহীতা ভবিষ্যতে প্রত্যর্পণ করিধার প্রতিশ্রতিতে বর্তমানে অপরের 
মূল্যবান দ্রব্য অথব] অর্থ ব্যবহার করিতে পারে । ধারে ছুই প্রকারের কারবার 
হইতে পারে। প্রথমতঃ, ভবিষ্যতে মূল্য প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে 
দ্রব্যের বিক্রয় হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে পরিশোধ করিবার অংগীকারে 
বর্তমানে টাক] ধার কর1 যায়। নগদ কারবারের সহিত ধারের কারবারের প্রধান 
পার্থক্য হইল যে, নগদ কারবারে নগদ মূল্য দিয়া তৎক্ষণাৎ ভ্রব্য ক্রয় কর! যায় 
এবং মূল্য প্রদান ও ভ্রব্য প্রাপ্তির সংস্টরে সংগেই কারবারটি সমাপ্ত হয়। কিন্ত 
ধারের কারবারের দ্রব্যটি নগদ মূল্যে বিক্রীত হয় না| বিক্রয়-সময়ের পরে 
৷ ভবিষ্ুতে ভরব্যমূল্য প্রদান কর] হয়, কুতরাং বিক্রয়-কার্ধয ও মৃল্য প্রধানের মধ্যে 


"১৮৩ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


কিছু সময় অতিবাহিত হয়। এইরূপ কারবার ক্রেতা ও বিক্রেতা, দেনাদার ও 
পাওনাদারের পারম্পরিক সততা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। মুত্তরাং খণের 
বৈশিষ্টা হইল (১) বিশ্বাস ও (২) সময়। 


খণপত্র- -0:9016 17781010612 68 


যখন ধারে অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্রীতদ্রব্যের মৃল্য দিবার প্রতিশ্রুতিতে ক্রয়- 
বিক্রয় কার্য পরিচালিত হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত 
সম্পর্কে একটা চুক্তি হয়। এই লিখিত চুক্তিপত্রই খণপত্র নামে অভিহিত হয়। 
এই খণপত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার] হস্তাস্তরযোগয ( 62081078019 ) 
এবং একই খণপত্র একাধিকবার কারবারে ব্যবহৃত হইতে পারে । চেক, 
ড্রাফট, হুগ্ডি প্রভৃতি খণপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্জদ্রব্য বিক্রয় করিয়া খ-এর 
নিকট হইতে যে হুপ্ডির বলে বিক্রীত দ্রব্যের মুল্য আদায় করিতে পারে, সেই 
ছুপ্ডির ছার! ক গ-এর নিকট তাহার খণ পরিশোধ করিতে পারে। 


খগপজ্জের প্রকার ভেদ--1011169750€ (0০5 01 01601 [91810161165 


'খধণপত্রের নান। প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়। যায় :-- 
₹১/৮প্রতিক্রতি-প অ্র--1১70001990 2২০৮০, 
প্রতিস্রতি-পত্র হইল একটি অংগীকার-পত্র। কোন ব্যক্তি বিন। শর্তে চাহিবামাত্র 
অথব1 একট! নির্ধারিত স্ময়ে ধার পরিশোধ করিবার জন্য যে লিখিত অংগীকার 
করে, তাহাকে প্রতিশ্রুতি-পত্র বল! হয়। যদি গ্রতিশ্রতি-পত্র সম্পাদনকারীর 
সততা! ও খণপরিশোধ করিবার ক্ষমতা সনন্দেহাতীত হয়) তাহা হইলে এইরূপ 
প্রতিশ্রতি-পত্র হস্তাস্তরযোগ্য বলিয় বিবেচিত হয়। 
৬ হত্তি_য়া। চ্ট:195011960, 
হুপ্ডি হইল একটি আজ্ঞাপত্র । বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া একটি নির্ধারিত 
সময়ে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য প্রধান করিবার জন্ত ক্রেতার উপর ষে লিখিত আদেশ 
প্রদান করে, তাহাকে হুপ্ডি বল! হয়। যে ব্যক্তি মূল্য প্রদানের জন্ত আদেশপত্র্রে 
স্বাক্ষর করে অর্থাৎ বিক্রেতা, তাহাকে হুণ্ডিবাতণ (702: ) বলা হয়। যাহার 
নামে হপ্ডি কাট। হয় তাহাকে দেনাদার ( স্্রাগাদ৩৩ ) বল। হয়। হুগ্ডিতে লিখিত 
নির্দেশ অন্যায়ী যে ব্যক্তিকে বিক্রীত ভ্রব্যের মুল্য প্রদান করিতে হয়, তাহাকে 
পাওনাধার ( [28599 ) বল। হয়। 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৮১ 


পরিশোধ করিবার সময়ের ব্যাপকতার দিক দিয় হুপ্ডিকে তিনভাগে ভাগ কর 
হয়) যথা, (ক) অবিলম্ষে-দেয় হুণ্ডি (91806 ৮111), খে) হব্পমেয়াদী হগ্ডি 
(9100 01]] ) ও (গ) দীর্ঘ-মেয়াদী হগ্ডি (77719 191]] )। 


যে হগ্ডি দেনাদারের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র দেনা পরিশোধ করিতে হয়, 
তাহাকে অবিলম্বে-দেয় হুপ্ডি বল! হয়। হুপ্ডিতে লিখিত মৃল্য যখন বিক্রয়ের 
৭ দিন, বা ১৫ দ্রিন পরে আদায় কর] হয়, তখন তাহাকে শ্বল্প-মেয়াদী হুণ্ডি বল 
হয়। আর, বিক্রয়ের ১ মাস, ২ মাস বা ও মাস পরে মূল্য দেয় হইলে, তাহাকে 
দীর্ঘ-মেয়াদী হুণ্ডি বলা হয়। হু্ডিকে আবার দেশীয় ( 11)6011] ) অথব] বিদেশীয় 
( 80:01) হুপ্ডি বল] হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবপায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
যে আদেশপত্র ব্যবহৃত হয়জ্তাহ।ই হইল দেশীয় হুণ্ডি, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা 
যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হয় তাহ]1 হইলে এই আজ্ঞাপত্র বিদেশী আজ্ঞাপত্র বলিয় 
অভিহিত হয়। বিদেশী আজ্ঞাপত্র সাধারণতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী হয় অর্থাৎ খণ পরিশোধ 
করিবার জন্য ২।৩ মাস সময় দেওয়া হয়। 


প্রতিশ্রতি-পত্র ও হুপ্ডির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, 
প্রতিশ্রুতি-পত্র হইল পরিশোধ করিবার একটি লিখিত অংগীকার, আর হুণ্ডি হইল 
বিক্রেতা কর্তৃক খণ পরিশোধ করিবার জন্ত ক্রেতার উপর একটি আদেশ । 
দ্বিতীয়তঃ, প্রতিশ্রুতি-পত্র শুধুমাত্র দেনাদার ও পাওনাদারের সম্পর্ক নির্ধারণ 
করে। দেনাদার হইল অংগীকারাবদ্ধ ব্যক্তি এবং পাণ্নাদ্ার অংগীকার পূরণের 
দাবীদার। অপরপক্ষে হুপ্ডির ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থাৎ যে হুপ্ডি কাটে এবং ক্রেতা 
অর্থাৎ যাহার উপর হুপ্ডি কাট] হয় ব্যতীতও একজন তৃতীয় পক্ষ থাকিতে পারে। 
এই তৃতীয় পক্ষ হইল পাওনাদার অর্থাৎ যাহাকে দ্রব্যমূল্য গরদান করিতে হয়। 


৬৩4 চেক 01608. 


চেক ছুপ্ডির মতই একটি লিখিত আজ্ঞাপত্র। ব্যাঙ্কের আমানতকারী চেকের 
উদ্লিখিত ব্যক্তি অথবা চেক-বহনকারী ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
চাহিবামাত্র দিবার নির্দেশ দিয়! যে আজ্ঞাপত্র দেয়, তাহাকে চেক বলা হয়। চেক 
আজ্ঞাপত্র হইলেও ইহার বৈশিষ্টঠিহইল যে, ইহা] ব্যক্তি কর্তৃক অর্থাৎ আমানতকারী 
কর্তৃক ব্যাক্কের উপর প্রদত্ব হয় এবং চেক ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলেই চেকে 
উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্ককে দিতে হয়। কিন্তু চেক সর্বজনগ্রাহ অর্থ নে। 


১৮২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ইহা! বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং চেক দ্বারা মূলট প্রদান সম্পূর্ণ 
আদান-প্রদান নহে। স্থৃতরাং চেক বিহিত অর্থ নহে। 

৪। ড্রাফট--7007%1. 

একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রান করিবার জন্য যে 
আজ্ঞাপত্র দেয়, তাহাকে ড্রাফট বলা হয়। 

৫| ব্যাঙ্ক পরিচালিত নোট-_ [3217]: 1০6০3. 

চাহিবামাত্র বিহিত মুদ্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে 
ব্যাঙ্ক যে কাগজী অর্থ চালু করে, তাহাকে ব্যাঙ্ক নোট বল! হয়। বর্তমানে 
একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক বাতীত অন্থ কোন ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। 

৬। সরকারী নোট-_ 0050011700176 0৮65. গত 

সরকারও অনেক সময় নোট প্রবর্তন করে, কিন্ত এই নোটগুলি সর্বত্র বিহিত 
মুদ্র। হিসাবে প্রচলিত থাকে । 

৭। খাতায় লিখিত দেনা-পাওনার তিসাব-_13001. 0001, 

ব্যবসাধ়িগণ যখন ধারে বিক্রয় করে অথবা ব্যাঙ্ক অগ্রিম খণ দান করে তখন 
এই বিক্রয় ও খণের হিসাব খাতায় লিখিত হয়। এই লিখিত হিসাব দেনাদার 
কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হইলেও আইনসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। 

এতদ্যতীত বড় বড় কোম্পানীর শেয়ারগুলিও ক্রয়-বিক্রযযোগ্য বলিয়া খণ- 
পত্রের পর্যায়ভৃক্ত হয় । 

ব্যাঙ্ক কতৃক চালু খণপত্র ও ব্যবসায়ী অন্প্রদ্ধায় কতৃক চালু 
খণপত্র--3800 01901 8180. 00101101818] 07011 

চেক, ড্রাফট প্রভৃতি হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু খণপত্র। এই খণপত্র দ্বারা 
চাহিবামাত্র ব্যাঙ্ক কর্তৃক একটি নির্দি্ই পরিমাণ অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা 
সচিত হয়। চেক বা ড্রাফট সব সময়েই ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হয়। চেক বা 

ইৈদ্রাফটে উল্লিখিত অর্থপরিমাণ আমানতকারীর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থপরিমাণের 

সমান যে-কোন পরিমাণ অর্থ হইতে পারে । চেক বা ড্রাফট ব্যাঙ্কে উপস্থিত 
করিবামাত্রই দেয়। 

অপরপক্ষে ব্যবসায়িগণ যে খণপত্র চালু ক্র তাহার ব্যবহার সাধারণতঃ 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইগুলি গ্রতিষ্রিতি-পত্র, হুপ্ডি বা 
দেনা-পাওনার হিসাব-খাতা বলিয়া পরিচিত। যখন কোন শিল্পজাত দ্রব্যের 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৮৩ 


উৎপাদক পাইকার ক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে অথবা পাইকার খুচর! 
বিক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে, বা কোন ব্যবসায়ী সাধারণ ক্রেতাকে 
ধারে বিক্রয় করে, তখন এই খণপত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। এই খণপত্রগুলি 
সাধারণতঃ চেক বা ডাফটের মত উপস্থিত কর] মাত্রই দিতে হয় না। এই 
খণপত্রগুলি আদান-প্রদানের মধ্যে একমাস হইতে তিন মাসের মত সময় 
অতিবাহিত হইতে পারে। এতদ্বযতীত বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত বা 
ধার কর! টাকার পরিমাণের অতিরিক্ত "পরিমাণ অর্থ এই জাতীয় খণপত্রে 
উল্লিখিত হইতে পারে না। 

স্থতরাং উভয় জাতীয় খণপত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিয়লিখিতভাবে প্রকাশ 
করা যাইতে পারে 2 তি 

১। চেক ব্যাস্কের উপর প্রদত্ত হয় কিন্তু ছপ্ডি এক ব্যক্তি ( বিক্রেতা ) 
কতৃক অপর ব্যক্তির (ক্রেতার ) উপর প্রদত্ত হয়। 

২। চাহিবামাত্র চেকের টাক] দেয় কিন্তু হুগ্ডির টাকা হয় দর্শশমাত্র (8৮ 
8£]16) অথব নিরিষ্ট মেয়াদ অস্তে দিতে হয়। 

৩। চেকের দ্বার! আদান-প্রদান সাধারণতঃ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
অপর পক্ষে হুপ্ডির দ্বার দেশী ও বিদেশী উভয়বিধ আদান-প্রদান সম্ভব । 

৭। চেকের দ্বার৷ দেশী মুদ্রায় আদান-প্রদান হয় কিন্ত হুপ্ডির মারফৎ দেশী 
9 বিদেশী উভয় মুদ্রারই আদান-প্রদান চলিতে পারে। 

৫ | চেক দ্বার] দেয় অর্থব্যাঙ্কের হিসাবে দেওয়া চলে (00880. 0116016) 
কিন্ত ছপ্ডি এ ভাবে ব্যবহার কর] চলে শ্রী। 

৬। চেকের টাক সময়মত আদায় না করিলেও চেকদাতা৷ অর্থ দিবার দায় 
হইতে নিষ্কৃতি পায় না অর্থাৎ যত সময় না পর্যস্ত চেকগ্রহীতা চেক ভাঙ্গাইয়! : 
অর্থ সংগ্রহ করে তত সময় পর্যন্ত চেকদাতার খণ পরিশোধিত হয় না, অপর- 
পক্ষে হুপ্ডিবাতা যদি দময়মত অর্থাৎ হুপ্ডিতে উল্লিখিত মেয়াদ অস্তে হপ্ডি গ্রহীতার . 
নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ ন] করে তাহ] হইলে হগ্ডিগ্রহীতা ও তাহার জামিনদার 
দায় হইতে মুক্তি পায়। 


খণের সুবিধা 40587769868 91 07,981 
১। ধার মূলধনের উপধোগ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাধন-ব্যবস্থার সহায়তা 


"১৮৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


করে। ধার-করা মূলধন দৃক্ষ ও উদ্ধমশীল ব্যবসায়িগণকে ঝু'কিপূর্ণ নূতন ব্যবসায়ে 
অনুপ্রাণিত করে । 

২। ধারদ্বার1 মূলধন উদ্ঘমহীন মূলধনের মালিকের নিকট হইতে উদ্যমশীল 
ও দক্ষ ব্যবসায়ীর নিকট হস্তাস্তরিত হয়। এই শেষোক ব্যক্তিগণ ধারের সম্যক 
সঘ্যবহার দ্বার উৎপাদন বুদ্ধি করিতে পারে । 

৩। চেক, হৃপ্ডি প্রস্তুতি খণপত্রগুলি ধাতব মুদ্রার ব্যবহারজনিত অপচয় 
নিবারণ করিয়া বিনিময়ের একটি স্ববিধাজনক মাধ্যম হিসাবে কাজ করে । 

৪। মুলধন-সঞ্চয় ও মুলধন-বিনিয়োগের উপর ধারের অসীম প্রভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খণ লেন-দেনের প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে 
মূলধন-সঞ্চয়ে ও মূলধন-বিনিয়োগে উৎসাহিত করে 

৫ | দুর দেশের সহিত আদান-প্রদানের ও বৃহৎ পরিমাণে আদান-প্রদানের 
ক্ষেত্রে যে অন্বিধা ও অনিশ্চয়তার সন্মুধীন হইতে হয় তাহা অতি সহজেই 
অল্প সময়ে এবং অধিকতর নিরাপতার সহিত খণপত্র বার সম্পন্ন কর] যায়। 


খাণের অস্ত্রবিধা-_1)1890581068£98 01 07601 


১। লোকে যখন ভোগ বা অপচয় উদ্দেশ্টে ধার করে, তখন তাহার ক্রমশঃই 
অমিতব্যয়ী হয় এবং অমিতব্যয়িত1 অর্থ নৈতিক দুর্গতির একটি গ্রধান কারণ। 

২। উৎপাদন-ক্ষেত্রে সহজে ধার পাইবার ক্ষমতা উৎপাদককে নানারূপ 
অনিশ্চয়তাপূর্ণ উচ্যমে থিরোচিত করে। ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হয়। 

৩। ধারের প্রধান অস্ুবিধ! হজ যে, যদি কর্তৃপক্ষ অধিক পরিমাণে 
খণপত্র চালু করে বা ব্যান্বগুলি সহজেই ধার দেয় তাহ হইলে মুদ্রাম্ফীতি 
অবস্তভাবী এবং ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ও অন্যান্য আম্ষংগিক প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়। 

৪1 অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, ব্যাঙ্ক কুকি অতিরিক্ত পরিমাণ ধার 
দিবার ফলেই ব্যবসায় চক্র (7809 ০5০16) উপস্থিত হয় । 


খগ ও মুলধন--07:691% 8700 0801%81 & 


মূলধন বলিতে সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা ও উৎপাদনের 
অস্তান্তা সহায়ক সামগ্রী বুঝায়। এই অর্থে ধার মূলধন বলিয়া পরিগণিত 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৮৫ 


হইতে পারে না। ধারদ্বার1 মূলধনের উপর কতৃতত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । ধারের 
প্রধান কার্ধকারিতা হইল যে, যাহার! মূলধনের যথোপযুক্ত সন্্যবহার করিতে 
পারে না ধারঘ্বার] হস্তাস্তরিত হইয়! তাহাদের সেই মূলধন যোগ্য ব্যক্তির অধীনে 
আসে এবং ষথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইয়! উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 
কিন্তু এ স্থলে একটি কথ! ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধার যদি শুধুমাত্র ভোগের 
জন্য ব্যয় কর] হয় তাহ! হইলে এই ধার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে ন1। 
ধার একজনের মূলধন অপরের নিকট হস্তাস্তরিত করে, সৃতরাং ইহার দ্বার! 
মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না, কে মূলধন ব্যবহার করিবে ধারদ্ার। শুধুমাত্র 
তাহাই নির্ধারিত হয়। চেক, ড্রাফট, হুপ্ডি প্রভৃতি খণপন্রগুলি মূলধনের 
গ্রতিনিধিমাত্র, তাহারা নিজন্বভাবে মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 
এই খণপত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু এইগুলির 
দ্বারা উৎপাদনের যে সমস্ত সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ করা যায় তাহারাই উৎপাদনে 
প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধার কখনও 
মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু ধার অতিরিক্ত পরিমাণ মূলধন 
সুষ্টি করিতে সাহায্য করে। 


যুল্যের উপর খণের প্রভাব-- 17011567006 01 076016 010 7১7106 


মূল্যের উপর ধারের প্রভাব সম্পর্কে নানা মত দেখিতে পাওয়] যায়। 
মিল্‌ বলেন যে, ধারদ্বার] ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, স্বতরাং বিহিত 
অর্থের ন্যায় ধারের পরিমাণ বৃদ্ধিত্রীইলে মূল্যও বৃদ্ধি পায়। বিহিত অর্থ দ্বার 
যেবধপ ক্রয় কর! যায়, ধারদ্বারাও তন্দরপ ক্রয় কর! যায়; স্থতরাং বিহিত অর্থের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে যেরূপ মৃল্য বৃদ্ধি পায়, ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও 
অচ্রূপভাবে মূল্য বৃদ্ধি পায়। 

অপরপক্ষে ওয়াকার বলেন যে, মুল্যের উপর ধারের আদৌ কোন প্রভাব নি 
নাই। কারণ এই বাকী লেন-দেনগুলি শেষ.পর্যস্ত শোধ হুইয়! যায়। সুতরাং 
শেষ পর্যন্ত এই ধারের জন্ত কোন নৃতন ক্রয়ক্ষমতার স্ৃ্ি হয় না। ধার শুধু অর্থ- 
মূল্য প্রদানের সময় স্থগিত রাখে 

মূল্যের উপর ধারের. প্রভাব সম্পর্কে মিল্‌ ও ওয়াকার যে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা আংশিক, সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অর্থ শুধু ক্রয়- 


১৮৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ক্ষমতা নহে, ইহার দ্বারা খণ পরিশোধও কর] যায়। কিন্তুপ্ধারদ্বার] শুধু 
ক্রয় করা, যায়, খণ পরিশোধ কর! যায় না। ধার পরিশোধ করিবার নিমিত্ত 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিহিত অর্থ জম! রাখিতে হয় এবং এই গচ্ছিত অর্থক্রয়কার্ধের 
জন্য ব্যয় করা যায় না। ধারের পরিমাণ বুদ্ধি পাইলে ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়৷ একদিকে যেরূপ মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়, অপর দিকে সেইরূপ 
ধার শোধ করিবার জন্য গচ্ছিত অর্থ ক্রয়কার্ষের জন্য না পাওয়ার ফলে ক্রয়ক্ষমতারর 
পরিমাণ হ্রাস পায় ও মূল্যন্থাসের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ধারে যে পরিমাণ 
লেন-দেন হয়, ধার পরিশোধ করিবার জন্য গচ্ছিত অর্থ-পরিমাণ তদপেক্ষা কম, 
কারণ ধারের দ্বার1 যে পরিমাণ লেন-দেন হয় তাহার সবটাই অর্থ দ্বার! পরিশোধ 
কর] হয় না। এই লেন-দেনের একট! অংশ সব সঞ্ক&ই অপরিশোধিত থ।কিয়' 
যায়। এই অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ধারে যে পরিমাণ লেন-দেন হয়, সে পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি হয় না, 
শুধুমাত্র অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি পায়। অর্থ-পরিমাণ বৃছি 
পাইলে মূল্যের উপর তাহার যেরূপ সমানুপাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, ধার- 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মুল্যের উপর তাহার প্রভাব তদপেক্ষা কম। 


যা 

আধুনিক যুগে মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব অত্যধিক পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকা-পয়সার আদান-প্রদানে, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ব্যাঙ্কের 
কার্যকারিতা সকলেই অন্গভব করে । প্রাচীনকালে সঞ্চিত অর্থের নিরাপতা রক্ষা 
কর! ব্যতীত এ জাতীয় প্রতিষ্ঠঠনের অন্ত কোন উপযোগ লোকে অনুভব 
করিতে পারে নাই। ব্যাঙ্ক কি এবং জাতীয় জীবনে ইহার কতখ।নি গুরুত্ব 
তাহা ইহার কার্ষের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পার] যায়। সাধারণভাবে 
বলিতে গেলে ব্যান্ক হইল এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাহা টাকা-পয়সার লেন-দেন 
স্িইয়। কার্ধ করে। এ কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার | যাহার বেশী 
টাকা-পয়সা আছে সে উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে রাখিবার উদ্দেস্তটে ও সুদ পাইবার 
জাশায় ব্যাঞ্ধে গচ্ছিত রাখে। ইহার কারণ হষ্ক্টা অর্থের মালিকের বিশ্বাস আছে 
যে, সে চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক তাহার গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিবে। ব্যাঙ্ক আবার 
অপরের এই গচ্ছিত অর্থ চাষী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী গ্রভৃতিকে ধার দেয়, কারণ, 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৮৭ 


ব্যান্কের বিশ্বাস আছে যে, এই দেনাদারগণ ঠিক সময়মত ধার শোধ দিবে । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের সমগ্র কারবার বিশ্বাসের (০6916) উপর প্রতিষ্টিত। 


ব্যাঙ্কের কাজ- _ম800610718 01 73817]09 


আধুনিক ব্যা্কের প্রধান কাজ হইল ১। জনসাধারণের টাকা জম! রাখা। 
যাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ আছে তাহার] ব্যান্থে জমা রাখে । ব্যাঙ্ক টাকা জম রাখিয়া 
তাহাদের একথানি পাস বই ও টাকা তুলিবার জন্য চেক বই থা অগ্গরূপ কিছু 
দেয়, যাহার সাহায্যে আমানতকারী তাহার প্রয়োজনমত টাকা তুলিতে পারে । 
ব্যাঙ্কের আমানতগুলিকে (])0)08165 ) তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম 
হইল স্থায়ী আমানত (71:৯0 0%1)08169 )। আমানতকারিগণ ১, ২ বা ৪ 
বৎসরের মত একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জম রাখিবার প্রতিশ্রুতি 
দেন। এই টকা নিদিষ্ট সময় অস্তে তোলা যায় এবং ইহার জন্য আমানতকারী 
একটা নির্ধারিত হারে শপ পান। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক সঞ্চয়ী আমানত (9%517168 
80055 ) রাখিতে পারে । এই আমানতের বৈশিষ্ট) হইল যে, ইহার একটি 
নির্দিষ্ট অংশ আমানতক।রী প্রতি সপ্তাহে তুলিতে প/রে। কিন্তু অবশিষ্টাংশ 
তুলিতে হইলে পূর্বে ব্যাঙ্ককে জানাইতে হয়। সঞ্চয়ী আমানতের জন্মও ব্যাস্ক 
হইতে অল্প হারে সদ পাওয়া] যায় । তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক চল্তি আমানতও ( 0150 
09708165 ) রাখে । চল্তি আমানতের টাকা যে-কোন সময়ে তোলা যায় এবং 
এজন্য আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে কোন হ্দ পায় না। অনেক সময় কোন কোন 
ব্যাঙ্ক ইহার পরিচিত বিশিষ্ট মক্কেলগণে ধার দিয়া সেই ধারের টাকায় আমানত 
( 02901% 670816 ) স্যি করে ।২ 

২। ধার দেয়! হইল ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কার্য। আমানতকারিগণের নিকট 
হইতে ব্যাঙ্ক যে টাকা! জমা রাখেঞ্এবং ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় দ্বারা লব্ধ অর্থের 
একটা প্রধান অংশ ব্যান্ক উপযুক্ত বন্ধক রাখির! ধার দেয়। স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান 
দ্রব্য বন্ধক রাখিয়] ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিতে পারে, অথবা] ভাল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের 
শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ধার দিতে পারে । কিংবা বিশ্বাসী মকেলগণকে উপযুক্ত 
বাক্তিগত জামিনে অগ্রিম ধার দি পারে। জমা রাখিবার জন্ত আমানতকারি- 
গণকে যে হারে ব্যাঙ্ককে সুদ দিতে হয়, ব্যাঙ্ক অপর লোককে ধার দিবার সময় 
তাহা অপেক্ষা অধিক হারে স্থুদ ধার্ধ করে। ইহাতে ব্যান্কের লাভ হয়। 


১৮৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। ব্যান্ক কাগজী নোট বা চেক স্থষ্টি করিয়া অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। 
বর্তমানে, একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাস্কই নোট সৃষ্টি করিয়া থাকে। অন্যান্য ব্যাঙ্বগুলি 
চেক প্রবর্তন করিয়া আমানতকারিগণকে দেয় এবং চেকের সাহায্যে তাহার! দেনা- 
পাওনা মিটাইতে পারে । 


৪ | বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা 
মিটাইয়া দেয়। একদেশের অর্থ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অন্যদেশের অর্থে পরিবতিত হয়। 


৫| ইহ] ছাড়া, ব্যাঙ্ক অন্ত নান] কাজ করে। মকেেলগণের প্রতিনিধি 
হিসাবে ব্যাঙ্ক তাহাদের জীবন-বীমার টাকা কিস্তিমত দেয়, শেয়ার প্রভৃতি ক্রয়- 
বিক্রয় করে এবং মক্কেলের অন্যত্র পাওনা টাকা আদ করে। ব্যান্ব উইল বা 
দানপত্রের অছি হিসাবে কাজ করে এবং মককেলগণের অলঙ্কার, দলিলপত্র গ্রভৃতি 
মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখে। 


ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপযোগ--06115 01 88015 


ব্যাঙ্কের উপরি-প্রদত্ত কার্য-তালিক! আলোচন1 করিলে জাতীয় জীবনে এই 
প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝ যায়। ব্যাঙ্ক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়া ও সুদ প্রদান 
করিয়। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে । স্থতরাং পরোক্ষভাবে 
ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করে । যে দেশে ব্যাঙ্কের অভাব 
সেখানে সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ রুষি, শিল্প, ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে প্রযুক্ত হইয়! দেশের অর্থ নৈতিষ্ধ উন্নতিতে সাহায্য করে। এইরূপে 
ব্যাস্ক মূলধনের মালিক ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগন্ত্র স্থাপন করিয়া 
সঞ্চিত অর্থের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ক না থাকিলে মূলধনের মালিক 
তাহার মূলধন উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিত না, অন্তদিকে শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ী মূলধনের অভাবে তাহাদের কর্মদক্ষতার স্ু-ব্যবহার করিতে পারিত 
না। ইহা ছাড়া, ব্যাঙ্ক নোট, চেক প্রভৃতি খণপত্র স্ষ্টি বার! দেশের অর্থ-পরিমাণ 
বুদ্ধি করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে। উৎপাদন-কার্ধে ষে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন 
হয় একমাত্র বিহিত অর্থভবার1 সে প্রয়োজন সংকগান হইত না। সুতরাং ব্যাঙ্মথ্ 
অর্থের অভাবে উৎপাদন-কার্ধ প্রসার লাভ করিতে. পার্রিত ন1। ব্যান্ক চাষী, 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উৎপাদকগণকে যে পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। ১৮৯ 


পারে, সরকারের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে । স্ৃতরাং স্থপরিচালিত ব্যান্ব-ব্যবস্থাকে 
দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক বলা যাইতে পারে । 


বিভিক্ন ধরণের ব্যাঙ্ক- 10111676186 1017008 01 13810158 


বর্তমান যুগে ব্যাঙ্কের কাজ এত প্রসারলাভ করিয়াছে যে, কোন একটি 
ব্যাঙ্কের পক্ষে সব রকম কাজ করা সম্ভব নয়। এইজন্য বিশেষ বিশেষ কাজের 
উদ্দেশ্তে বিশেষ বিশেষ ব্যাঙ্কের স্থপতি হইয়াছে । এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্, সমবায় ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য | 


বাণিজ্যিক ব্যান্ক- 00107701019] 73810]58. / 


(বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যৌতূলধনী কারবারের ভিত্তিতে সাধারণতঃ গঠিত হয় । 
এই ব্যাক্ষগুলি জনসাধারণের উদ্ধৃত্ত অর্থ জমা রাখিয়া! আমানত স্ষ্টি করে এবং 
শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চল্তি কারবারের জন্য স্বপ্প-মেয়াদে ধার দেয়। এই 
ব্যাস্কগুলি নগদ অর্থ জম] রাখিয়াও আমানত স্থট্টি করিতে পারে অথব1 অন্থের 
জম] টাক শিপ্পপতি বা ব্যবসায়ীকে ধার দিয় সেই ধারের টাক] দিয়াও আমানত 
স্থষ্টি করিতে পারে । ইহার হুপ্ডির বিনিময়ে অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে কিংবা 
ব্যক্তিগত জামিনে ধার দিয়া থাকে । তবে ২৩ মাসের অধিক দিনের জন্য টাকা 
ধার দেয় না। ইহার] এর্নূপভাবে টাক] ধার দেয় যে, চাহিবামাত্র বা এক সপ্তাহ 
বা পনের দিন অস্তে টাকা ফেরৎ পাওয়! যায়। ব্যাঙ্ক ইহার অভিজ্ঞতা হইতে 
বুঝিতে পারে যে, দৈনন্দিন লেন-দেছেন ইহার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন । এই 
প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ রাখিয়া! বাকী টাকা ব্যাঙ্ক বর্ণ গ্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য ব 
হুপ্ডি ব ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার বন্ধক রাখিয়! ধার দেয়, যাহাতে প্রয়োজন 
হইলে ব্যাঙ্ক ধার-দেওয়া অর্থ যে-কোন সময়ে ফেরত পাইতে পারে। বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুণি কখনই দীর্ঘমেয়াদের জন্য ধার দেয় ন1 অথবা একই ব্যক্তি বা একই 
প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অধিক ধার দেয় না। বাড়ীঘর বা খনি প্রভৃতি স্থাবর্ঘ 
সম্পত্তি যাহ! সহজে বিক্রয়যোগ্য নহে তাহা বন্ধক রাখিয়াও টাকা ধার দেয় না) 


“কেন্দ্রীয় ব্যান্ক--020678] 97 7 
আধুনিককালে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হুষ্টি হইয়াছে । রি ব্যান্কই 


১৯০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান : 


হইল সমগ্র দেশের ব্যাস্ক-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল এবং অর্থসম্পকিত ব্যাপারের কর্তা। 
কেন্দ্রীর় বাঙ্ক অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে বা, বাণিজ্যিক 
ব্যান্কসমূতের সমবায়ে গঠিত হইতে পারে । আজকাল প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হুইয়াছে। 


কার্ধ-_1719610719 


কেন্জ্ীয় ব্যাস্কের প্রধান কার্য হইল বিহিত অর্থপরিমাণ ও বাজারে চালু 
বিনিময়ের অন্তান্য মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত করিয়! দেশের আত্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক 
বিনিময়ের হার স্থির রাখা । এই উদ্দেশ্বে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কতকগুলি বিশেষ 
ক্ষমতা দেওয়] হইয়াছে এবং এই ক্ষমতাগুলি হইল : 

১। নোট-গ্রচলন ক্ষমতা- পূর্বে নোট-প্রচলন ক্ষমত! গ্রায় সকল ব্যাস্কেরই 
ছিল। এই অবস্থায় নোটের পরিমাণ বুদ্ি পাইয়! মুদ্রান্মীতি ঘটিত। বর্তমানে 
কেন্ত্রীয় ব্যাস্কই হইল একমাত্র নেট-প্রচলন ক্গমতার অধিকারী এবং এইজন্য সমস্ত 
দেশে এক জাতীয় নোট চালু থাকে । কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবতিত নোট জন- 
সাধারণের মনে আস্থা! আনিতে পারে। 

২। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত: জনসাধারণ-সম্পকিত কোন কাজ করে না। এই 
ব্যাঙ্ক অন্যান্ত ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। অন্থান্ত ব্যাস্কগুলির আমানতী 
অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জম! রাখিতে হয় এবং দরকার হইলে 
অন্তান্ বাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যান্ক হইতে টাক ধার করিতে পারে । দেশের অন্ঠান্ত 
ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রর করিবার ক্ষমতাও বর্দ্রমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে স্থযত্ত 
হইয়াছে। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক অগ্ান্ত ব্যাক্কগুলির শেষ পর্যায়ের খণদাত1 হিসাবে কাজ 
করে। র 
৩। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকার-প্রবর্তিত আন্তান্ত প্রতীক মুদ্রাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
বাজারে চালু রাখে। 

ই 

৪। কেন্ত্ীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাস্ক হিসাবে কাজ করে। সরকারী সমস্ত 
আদান-প্রদান এই ব্যাঙ্কের মাধামেই হয় এবং সরকারের সমস্ত অর্থ এখানে জম। 
থাকে | এই ব্যাঙ্ক সরকারী হিসাবপঞ্জ রাখে এ সরকারী খণ-গ্রহণ ও খণগ- 
পরিশোধ করে। 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৯১, 


৫ | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে বিদেশী মৃদ্ধা ক্রয়-বিক্রয় 
করে। . | 

৬। খণ-নিয়ন্ত্রণ করা! (09016 00176:0] ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান 
কার্ধয। দেশের সমগ্র অর্থপরিমীণ-নিয়ন্থণের অধিকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কগুলি ধার দিয়া অতিরিক্ত অর্থসথষ্টি বার! যাহাতে দেশে মুদ্রানীতি 
ঘটাইতে না পারে, তজ্জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজার কারবার, নগদ জমার 
অন্ুপাতের পরিবর্তন, বাছাই করিয়! ধার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উপায়গুলি অবলম্বন করে । 

৭। ইহা ছাড়া, কেন্ত্রীয় ব্যান্ক নিকাশী ঘরের ( 0198187£ 17089 ) কাধ 
করিয়া অন্যান্ত ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওন] সহজেই পরিশোধ করিবার 
ব্যবস্থা করে। 


ভারতের ব্যাক্ষ-ব্যবন্থাঁ-_-887158 ৪5৪66]) 11) 171019 

ভারতে দেশীয় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্কের কার্য বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। 
ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে এ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠিগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যান্কের কার্য সম্পর্কে বাংলার জগৎ শেঠের নাম ভারত-বিখ্যাত্ত 
হইয়।ছিল। ইংরেজ শাপনকালে উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আধুনিক পদ্ধতিতে 
ভারতে প্রথম ব্যাঙ্কের কাধ আরম্ত হয়, কিন্ত এখনও পর্বস্ত ভারত ব্যাস্ক-ব্যবসায়ে 
অনুন্নত | বর্তমানে ভারতে নিয়(লখিত ব্যাঙ্কগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। 


১। রিসার্ভ ব্যান্ক অব. ইগ্ডিয়া--189৪6756 7380]. 01 [11018 

রিসার্ত ব্যাঙ্ক হইল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯৩৪ সালের রিসার্ড ব্যাঙ্ক 
আইনাহসারে ১৯৩৫ সালে এই ব্যাঙ্ক ঠপিত হয়। ব্যাঙ্কের মূলধন হইল ৫ কোটি 
ট।কা এবং যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে ১০০২ টাকা মূলোর প্রত্যেকটি 
শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়! এই মূলধন সংগ্রহ কর হয়। ১৯৪৮ সালে এই 
ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ কর] হয়। এখন ভারত সরকারই হইল সব শেয়ারের মালিক । 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর, দুইজন ডেপুটি গভর্ণর, দশজন সাধারণ 
সদস্ত ও একজন সরকারী কর্মচারী লইয়! এই ব্যাঙ্কের একটি পরিচালক সমিতি 
গঠিত হুইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে চারিটি শাখা সমিতি 
আছে। গভর্ণর ব্যাঙ্কের প্রধান “কর্মসচিব হইলেও চারিটি স্থানীয় সমিতির হতে 
কিছু কিছু কার্ধভার দেওয়া হইয়াছে। 





১৯২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


রিসার্ড ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার শীরস্থানীয় এবং দেশের সমুগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা 
ও মুদ্রানীতি পরিচালিত করে । রিসার্ড বাস্ক যাহাতে ইহার কাজ দক্ষতার সহিত 
নিষ্পন করিতে পারে সেজন্য ইহাকে কতকগুলি ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 


কার্ষধ-_701)0610108 


প্রথমতঃ, একমাত্র রিসার্ড ব্যাঙ্কই ভারতে কাগজী নোট প্রবর্তন করিতে পারে। 
১৯৫৬ সালের আইন পাস হইবার পূর্বে মোট চালু নোটের শতকরা অস্ততঃ ৪০ 
ভাগ স্বর্ণ এবং বাকী অংশ স্টালিংএ ও সরকারী খণপত্র, রৌপ্যমুদ্রা! গ্রভৃতিতে 
রাখিতে হইত। ১৯৫৭ সালের সংশোধনী আইনের বুলে বর্তমানে ১১৫ কোটি 
টাকা মূলোর স্বর্ণ ও ৮৫ কোটি টাক মূল্যের ঠবদেশিক মুদ্রা বা খণপত্র জম 
রাখিয়া উহা যে-কোন পরিমাণ কাগজী নোট প্রচলন করিতে পারে। 
ছিতীয়তঃ, এই ব্যাঙ্ক অন্যান্ত ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। যে সমস্ত 
ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলে মোট পাচলক্ষ টাকা আছে 
তাহারা এই ব্যাঙ্কের সদস্ত হইতে পারে এবং এই ব্যাঙ্কগুলিকে তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্ক 
(3০1,505190 738109 ) বল। হয়। প্রত্যেক তালিকাতুৃক্ত ব্যাঙ্ক ইহার স্থায়ী 
আমানতের ২ ভাগ ও চল্তি আমানতের ৫ ভাগ রিসার্ড ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 
রাখিতে বাধ্য । প্রয়োজন হইলে ব্রিসার্ড ব্যাঙ্ক তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কগুলির 
আমানতের পরিমাণ ৫ হইতে ২০ ও ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত বুদ্ধি করিতে পারে। 
তপশীলতৃক্ত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের প্রয়োজনের সময় ব্রিসার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে ধার করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য 
সরকারগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ কট্টর । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি 
তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ এই ব্যাঙ্কে জমা রাখে এবং সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে 
ৰিসার্ড ব্যাঙ্কই সমস্ত সরকারী আদান-প্রদান করে। রিসার্ড ব্যাঙ্ক পরকারের জন্য 
খণ তোলে ও খণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে। চতুর্থতঃ, এই ব্যাঙ্ক বিদেশী বিনিময়- 
হারও নিয়ন্ত্রিত করে। টাকা প্রতি ১ শি. ৬ পে. হিসাবে বিলাতি অর্থ স্টালিং 
ক্রয়-বিক্রয় করে। ডলার ও অন্ান্য দেশের মৃদ্রাও নির্দিষ্ট হারে বিনিময় করে। 
পঞ্চমত:, কলিকাতা, বোথ্াই, মাদ্রাজ ও দিলী এই চারিটি কেন্দ্রের মধ্যে ইহ 
চেক রিনিময় করে| যষ্ঠতঃ, এই ব্যাঙ্কের কাটি কষিখণ বিভাগ (48719816079) 
079878 70909601976) আছে। কৃষকদিগকে খণ দেশয়া' সম্পর্কে এই বিভাগ 


খাণ ও ব্যাঞ্ ব্যবস্থা ১৪৯৩, 


নীতি নির্ধারণ করে। ইহা! ছাড়া রিসার্ড ব্যাঙ্ক আমানত রাখিতে পারে, কিন্ত 

কোন হুদ দেয় না। কতকগুলি বিশেষ শর্তে ইহ টাকা ধারও দিতে পারে। 
রিসার্ত ব্যান্কের কাজ ছুইটি বিভাগ দ্বার] সম্পাদিত হয়, যথা, নে(ট-প্রচলন 

বিভাগ (15909 16087508906 ) ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ (73917101)6 109087006076)। 


২। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যান্ক-_96866 8810. 01 17019 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতার তিনটি 
প্রেসিভেপ্সি ব্যাঙ্ক একত্রিত করিয়1 ইম্পিরিঙ্কাল ব্যান্ক অব ইয়া নামে একটি বৃহৎ 
বাণিজ্যিক ব্যান্ক গঠিত হয়; ইহা ভারতীয় ব্যাস্কসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিল। এই 
ব্যাঙ্কের আমানত পরিমাণ ছিল ২০* কোটি টাকারও বেশী । ইহার বিদেশে 
অনেকগুলি শাখা ছিল এবং যে সমস্ত জায়গায় রিসার্ভ ব্যাঙের শাখা ছিল ন', 
সে সমস্ত জায়গায় এই ব্যাঙ্ন সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিত। 

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার সর্বভারতীয় গ্রাম-খণ সম্বন্ধে অন্সন্ধান করিবার 
জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির স্থপারিশক্রমে ১৯৫৫ সালে একটি 
আইন পাস করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাস্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা৷ হয়) ইহার নৃতন নাম হইল 
স্টেট, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইগ্ডিয়া। 

ব্যাঙ্কের মূলধন-পরিমাণ হইল ২০ কোটি টাক1। দরকার পূর্বের অংশীদ।রগণের 
শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিয়৷ দিয়] বতমানে সমস্ত শেয়ারের মালিক হইয়।ছেন। 
২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতির উপর ইহার পরিচালনার ভার 
্স্ত আছে? গ্রাম-খণদান করিবার স্থ-বাবস্থার উদ্দেশ্থেই এই ব্যাস্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত 
কর! হইয়াছে । টাকা আমানত রাখা,ঞ্জার দেওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্ক-সম্পকিত 
কাজ ছাভাও এই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্ধ হইল কৃষিধণব্যবস্থার উন্নতি করা। এই 
উদ্দেস্টে আগামী পাচ বখ্সরে এই ব্যাঙ্কের গ্রামাঞ্চলে ৪০* শাখা স্থাপন করিতে 
হইবে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ৪২৯ শাখা স্থাপিত হইয়াছে । 

৩। ভারতীয় যৌথ-মুলধনী ব্যাক --30106 90০৮. 7387170 01 17019 ও 
এই ব্যাঙ্গুলি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে উনবিংশ শতাব্দী হইতে ভারতে গঠিত 
ইইতে থাকে । বর্তমানে ভারতে এই ব্যান্কের সংখ্য। চারিশতের অধিক। এই 
ব্যান্কগুনি যৌথ মূলধনের ভিত্তির শেয়ার বিক্রয় করিয়৷ গঠিত হইয়াছে । ষে 
সমস্ত যৌথ-মুলধনী ব্যাঙ্কের আদায়ীকুত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল পরিমাণ ৫ লক্ষ 


১৩ 


১৪৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


টাকার অধিক তাহার! রিসার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই 
তালিকাতুক্ত ব্যাসক্কের সংখ্যা মাত্র ৯০টি। 
এই 'ব্যাস্গুলি সাধারণতঃ আমানত লয় ও ধার দেয়। ইহা ছাড়া, ইহারা 

ব্যাস্ক-ব্যবসায় সম্পফ্িত অন্ত নানাবিধ কার্ধ করিয়া থাকে । 
৪। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক _-0075101) 17501881766 73871]58 

এই ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী মূলধনে গঠিত এবং ইহাদের কাজ বিদেশীয়গণ কতৃক 
পরিচালিত হয়। আমদানী-রঞ্কানী বাণিজ্যে অর্থ লেন-দেন করাই হইল ইহাদের 
প্রধান কাজ। ইহ] ছাড়াও, এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয়গণের আমানত রাখে ও 
বৈদেশিক বাণিজ্যরত ব্যবপায়িগণকে ধার দেয় এবং ব্যাঙ্ক-সংক্রাস্ত অন্ত নানাবিধ 
কাজ করে। ইহাদের বিপুল মূলধন ও ব্যাঙ্কব্যবসায়ুসংক্রান্ত উচ্চতর অভিজ্ঞতার 
সহিত ভারতীয় ব্যাস্বগুলি প্রতিযোগিতা করিতে পারেনা এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির 
প্রতিযোগিতা ভারতের ব্যাঙ্কগুলির প্রসারে বাধা স্্টি করিতেছে । লয়েডস ব্যাঙ্ক, 
টমাস্‌ কুক, হংকং য়াণ্ড সাংহাই ব্যাস্ক প্রভৃতি হইল এই জাতীয় বিদেশী ব্যাঙ্ক। 
ভারতে এইরূপে প্রায় ১৫।১৬টি বিদেশী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। এই ব্যাস্কগুলির 
মোট আমানত-পন্রিমাণ হইল ১৮৫ কোটি টাকারও অধিক। এই ব্যাস্কগুলি 
ভারতের বৈদেশিক বিনিময়-সংক্রাস্ত সমস্ত মুনাফাই পাইয়। থাকে । 


৫। শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক --1009868] 09205 

ভারত শিল্পে অনগ্রপর দেশ। ইহার প্রধান কারণ হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গঠন 
ও পরিচালনা-কাধে দীর্ঘকালের জন্য যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয় সে 
পরিমাণ দীর্ঘ-মেয়াদী ধার ভারতে পাওয়্িযায় না । শেয়ার বিক্রয় করিয়! যৌথ- 
মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে এত অধিক মূলধন সংগ্রহ করা যায় না। আবার 
দেশে ষে সমস্ত ব্যাস্ক বা অন্তান্ত আধিক প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা দীর্ঘ-মেয়াদী খণ 
দিতে চায় না। শিল্পের জন্য মূলধন সরবরাহ করিবার উদ্দেস্টে ভারত সরকার 
১৯৪৮ সালে একটি আইন পাস করিয়া শিল্প খণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
€100086718] চ1181069 00119078610 ) স্থাপন করিয়াছেন । এই প্রতিষ্ঠান 
ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই প্রতিষ্ঠানের অহ্থমোদিত মৃুলধন হইল ১* 
কোটি টাকা। ভারত সরকার রিসার্ড ব্যাঞ্ধি, তালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্গুলি, বীমা- 
কোম্পানী, সমবায় ব্যাক্বগুলি, বিনিয়োগ ট্রাস্ট প্রভৃতি, ইহার শেয়ার ক্রয় 


খাণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। ১৯৫ 


করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান নৃতন বড় বড় শিল্পগঠনের জন্ত বা পুরাতন শিল্পগুলির 
সম্প্রসারণের জহ্য দীর্ঘ মেয়াদে (২০ বৎসর পর্ধস্ত ) খণদান করিতে পারে। 
১৯৬১ মালের মাঝামাঝি পর্যস্ত'এই প্রতিষ্ঠান বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সিমেণ্ট, মোটর- 
যান গ্রভৃতি শিল্পে প্রায় ১০৫৮২ কোটি টাকা ধার দিয়াছে। 
ছোট ও কুটিরশিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার উদ্দেশে ১৯৫২ সালে রাজ্য 

খণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়। এই আইনের ভিত্তিতে পাঞ্জাব, বোস্বাই, 
পশ্চিমবঙ্গ, প্রভৃতি রাজ্যে রাজ্য খণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান € 88865 চ11787169 
0০1১০78610৮) ) গঠিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠ।নগুলির পরিচালন] রাজ্য সরকার- 
গুলির নিয়ন্ত্রণাধীন । ইহা ছাড! শিল্পধণ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (17058- 
19] 07916 ৪00 [0ড9917867% 007907800 ) এবং জাতীয় 
শিল্পোক্য়ন প্রতিষ্ঠা €860008)] 10010867181] [96568019706 
00100788607 ) নামে আরও ছুইটি খণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। 
প্রথম প্রতিষ্ঠানের অনেক শেয়।র ইংলগ্ড ও আমেরিকায় বিক্রয় হইয়াছে । ভারত 
সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতেও এই প্রতিষ্ঠঠন অনেক ধার পাইয়াছে। 
বে-সরকারী ক্ষেত্রে মাঝারি ধরণের শিল্পগুলিকে ধার দিবার জন্য ১২'৫ কোটি টাকা 
মূলধন লইয়। গঠিত এইটি পুনঃ খণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান € ম.৪-110871৩6 
0০919078101 ) স্থাপন কর] হইয়াছে | ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থ ও তাহাদের 
উন্নতির জন্ত অন্য নানাবিধ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্টে ১৯৫৫ সালে ১০ লক্ষ টাকা 
মূলধন লইয়া গঠিত জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (138/107091 91811 
[001186198 00119018610) ) ্থাপ্টি হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠান ্ষুত্র শিল্পগুলিকে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি প্রয় করিতে সাহায্য করিয়াছে। 
৬। সমবায় ব্যাঙ্ক” 0০-০০7৪1%০ 07601 08910108 

ভারতের চাষী ও কুটির শিল্পিগণকে স্বপ্প-মেয়াদী খণ সরবরাহ করিবার উদ্দেস্তে 
সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি খণদান ও অশ্খণদান উভয় 
প্রকারের হইতে পারে। 


৭ জমি-বন্ধকী ব্যান্ক-_].9001 810:2826 78758 


কষিকারধে লাঙ্গল, বলদ, সার প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্ত যেরূপ চল্তি খরচের 
প্রয়োজন হয়, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি জমির স্থায়ী উন্নতিকর কার্ধের ভন্ত তদ্রুপ দীর্ঘ- 


১৯৬ বাণিঙ্গ্িক পৌরবিজ্ঞাপ ও ধনবিজ্ঞান 


মেয়াদী খণের প্রয়োজন হয় । সমবায় ব্যাঙ্কগুলি হ্বল্প-মেয়াদে স্বল্প পরিমাণ ধার 
দিতে পারে। কৃষিকার্ষের স্থায়ী উনতির জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী খণ সরবরাহের উদ্দেস্তে 
জমি বন্ধকী ব্যাক্কের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 


এই ব্যাঙ্কগুলি জমি বন্ধক রাখিয়া! কৃষকগণকে দীর্ঘদিনের জন্য খণ প্রদান 
করে। পুরাতন খণ পরিশোধ, জমির স্থায়ী উন্নতি এবং নৃতন জমি কিনিবার জন্ত 
এই ব্যাঙ্ক বন্ধকী জমির মূল্যের অর্ধেক ধার দিয়া থাকে। প্রাথমিক জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্কগুপি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হুইতে পারে আবার যৌথ-মুলধনী ভিত্তিতে 
গঠিত হইতে পারে অথবা! এই উভয় পদ্ধতির সহযোগেও গঠিত হইতে পারে। 
ভারতের প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও কেন্ত্রীর 
জমিবন্ধকী ব্যান্বগুলি এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। 


ভারতের প্রায় সব রাজেযই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠিত হইলেও বোম্বাই ও 
মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যে ইহা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারে 
নাই। এদেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ পুরাতন খণ পরিশোধ করিবার জন্য অধিক 
পরিমাণ ধার দেঁয়। জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে এখনও পর্যস্ত এই ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ 
কিছু করিতে পারে নাই। 


৮। দেশীয় ব্যান্ক---110016061280188 73817008 


ভারতের দেশীয় ব্যাস্কগুলি পুরাতন ভারতীয় পদ্ধতিতেই আজ পর্যস্ত তাহাদের 
লেন-দেনের কারবার পরিচালিত করিতেছে । বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন 
নামে পরিচিত, যথা, মহাজন, শেঠ, সঁহুকর, চেটি প্রভৃতি । এই ব্যা্কগুলি 
ব্যক্তিগত ব৷ পারিবারিক মালিকান। ও পরিচালনাধীন হইয়া! থাকে এবং অনেক 
সময় বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে । ইহার নিজেদের টাকা ধার দেয় এবং 
অনেক সময় আমানত রাখে, কিন্তু ব্যাঙ্কের মত আমানতকারীকে চেক দেয় না। 
এই ব্যাঙ্কগুলি হুপ্ডি কাটে এবং দেশীয় ব্যা্কের হুণ্ডী সর্বত্র গৃহীত হয়। ইহার 
সহরে ও মফ:ম্বলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও ছোট ছোট শিল্পগুলিকে টাকা ধার দেয়। 
ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজে,র ক্ষেত্র এই দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি একটি অতি. 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে, চা উন প্রয়োজনীয় সমগ্র 
অর্থপরিমাণের প্রায় ৮৭ ভাগই ইহার! সরবরাহ করিয়া! থাকে। 


খাণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ১৯৪ 
৯1 ভারত সরকারের ব্যান্কিং কার্খ-_ 0০510076206 01 17018 8৪ & 


138101297* 


ভারত সরকার নিজেও ব্যাঙ্ক-সংক্রাস্ত অনেক কাজ করে। ইহার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হইল “পোস্ট আফিস সয় ব্যাঙ্কঃ পরিচালন! কর] ইহ] ছাড়া, কষক- 
গণকে তাকাবি খণদান, কুত্রশিল্প সংরক্ষণের জন্য অগ্রিম খণদান প্রভৃতি ব্যাস্ক- 
সম্পকিত কার্ধও করিয়! থাকে 


ভারতে ব্যাক্ষ-ব্যবসায়ের ভ্রটি-_1)916%5 01 ]710187) 13811101716 


আমাদের দেশে ব্যান্জব্যবসায় অতি ক্ষুদ্র গপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মফঃস্বলের 
কথ! ছাড়িয়া দিলেও ছোট ছোট এমন অনেক সহর আছে যেখানে আদৌ কোন 
ব্যাঙ্ক নাই। ইহ! হইতে সহজেই অনুমান কর! যায় যে, আমাদের দেশের লোকের 
এখনও পর্যস্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রতি কোন আগ্রহ জন্মে নাই । ইংলগ্ডে মাথাপিছু, 
আমানতি জমার পরিমাণ হইল ৯৭৩২ টাকা, আর ভারতে মাথাপিছু আমানতি 
জমার পরিমাণ হইল মাত্র ২৩২ টাকা। অবশ এজন্য ভারতের লোকের চির- 
দারিদ্র্য কিছু পরিমাণে দায়ী | ইংলগডে প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য ২২৯টি ব্যান্ক 
আর ভারতে প্রতি দশ লক্ষে মাত্র ১৫৫টি করিয়] ব্যাঙ্ক আছে। আর এই 
ব্যাঙ্কগুলিও শুধু বড় বড় সহরগুলিতে অবস্থিত। ভারতের ব্যাস্ক-ব্যবসায়ের 
আর একটি ক্রটি হইল ষে, অন্যান্য দেশে যেরূপ নান জাতীয় ব্যাঙ্ক, থা, শিল্পা- 
সহায়ক ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যান্ক গ্রত্্ীত আছে, ভারতে তাহ নাই। ভারতে 
ব্যাঙ্কের সংখ্যাও নিতাস্ত নগণ্য এবং ইহাদের মুলধন-পরিমাণ ও সংরক্ষিত, 
তহবিল-পরিমাণও খুব হ্বল্প। ব্যাস্কগুলির আয়তন ক্ষুদ্র ও নানাস্থানে শাখা- 
প্রপাখা বিস্তারের প্রথা আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় না। ব্যাঙ্কের পরিচালক-, 
গণের অনভিজ্ঞতাও ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসারের আর একটি অন্তরায় । , 
বর্তমানে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার ব্যাঙ্-গ্রতিষ্ঠ। ও ব্যান্ব-পরিচালণ! 
সম্পর্কে এত কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন যে, তাহার দ্বার] ভারতে 
ব্যাঙ্ব-ব্যবসায়ের প্রসার অনেক ইপারিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । তবে স্থখ্র 
বিষয় সম্প্রতি মফংম্বল অঞ্চলে 'রাষ্্রীয ব্যাঙ্কের শাখা! বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া 
সরকার এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নতির কিছু চেষ্টা করিতেছেন । 


১৯৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বিকানী ঘর- -016871706 70886 

নিকাশী ঘরকে প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক বলিয়া অভিহিত করা! বান নহে। কারণ 
জনসাধারণের সহিত নিকাশী ঘরের কোন সম্পর্ক নাই-_ইহ! জনসাধারণের টাকা 

আমানত রাখে ন1 ব1 জনসাধারণকে টাক ধার দেয় না। 
নিকাশী ঘর হইল স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় । এই কেন্দ্রীয় 
কার্ধালয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ গ্রতিদিন সমবেত হইয়া তীহার্দের চেক- 
বিনিময় ও হিসাব স্থির করিয়া পারস্পরিক দেনা-পাওনা আদান-গ্রদান করেন।, 
£. 01911100 1)00199 19 2, 50171: 01025129101) 06 6১০ 10%008 ০৫ & 
61501) [019,009 10251106101 169 1272010 00700099 619 017866106০৫ 0:08৪- 
01109610155 11) 619 [08 0£ 01590069,” £প্রত্যে ব্যাস্কই প্রতিদিন অন্ত 
ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য মক্ধেলের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক চেক 
পাইয়া থাকে । এইকপে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্ক হইতে আদায় করিবার জন্য 
কিছু সংখ্যক চেক পায় এবং এই প্রত্যেক ব্যাঙ্ক হইতে আদায় করিবার জন্য 
অপরাপর ব্যাঙ্কগুলিও কিছু সংখ্যক চেক পাইয় থাকে। স্থতরাং সকল ব্যান্কই 
একদিকে যেরূপ পাওনাদার অপরদিকে সেইবপ দেনাদার। এখন এই সমস্ত 
ব্যাঙ্কের গ্রতিনিধিগণ তাহাদের কেন্দ্রীয় কার্ধালয়ে সমবেত হইয়া! চেকের মারফতে 
তাহাদের দেনা-পাওনার হিসাব করেন । ধরা ষাঁউক যে, নিকাশী ঘরের হিসাবে 
দেখা গেল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইগ্ডিয়া ইউনাইটেড, ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডয়ার নিকট 
হইতে টাক। আদায় করিবার জন্ যে সমস্ত চেক পাইয়াছে তাহার অর্থপরিমাণ হইল 
৫,০০০ টাকা, আবার ইউনাইটেড, ব্যাস্ক অর্ক ইণ্ডিয়া সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়ার 
নিকট হইতে টাক। আদায় করিবার জন্য যে-সমস্ত চেক পাইয়াছে তাহার অর্থ- 
পরিমাণ হইল ৫১২০০ টাকা । নিকাশী ঘরে এই উভয় ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনার 
হিসাধ হইয় দেখা গেল যে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক সেপ্টাল ব্যাঙ্কের নিকট মাত্র 
»২৯০২ টাকা বেশী পাইবে। একপক্ষেত্রে উভয় ব্যাঙ্কের মধ্যে কার্ধতঃ কোন 
আধিক আদান-প্রদান না হইয়া সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড, ব্যাঙ্ককে মাত্র 
অতিরিক্ত পাওনা ছুই শত টাক প্রদান করে। উভয় ব্যাঙ্কের দেনা ও পাওনার 
সমতার অন্ত খণের বেশীর ভাগ অর্থাৎ ৫,০০*২টাকার আদান-প্রদানের কোন 
প্রয়োজন হয় না। উপরি-উক্ত উদ্দাহুরণে মান ছুইটি ব্যাঙ্কের দ্বেনা-পাওন। 
উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্ত কার্ধক্ষেতরে দেখা যায় .যে, নিকানী ঘরে স্থানীয় সমূধয় 


ধণ ওব্যাঙ্ ব্যবস্থ। ১৯৯ 


ব্যাক্কেরই পারস্পরিক দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ, কর। হয় এবং শেষ পর্যস্ত 
পারস্পরিক দেনা-পাওনার ভিত্তিতে হিসাব-নিকাশ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ 
পরিমাণ দেনা-পাঁওনাই শোধ হইয়া যায়।. অতি অল্লপরিমাণ দেনা-পাওনাই অর্থ 
দ্বারা পরিশোধ করিবার প্রয়োজন হয়। যে অল্পপরিমাণ দেনা-পাওনা অপরিশোধিত 
থাকে তাহাও অর্থে প্রদান না| করিয়া! চেক দ্বার প্রদান কর! হয় এবং সমস্ত 
ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একটা আমানত থাকে বলিয়া চেক দ্বারা অন্য ব্যাস্ব- 
গুলির এই আদান-প্রদান কেন্দ্রীয় ব্যান্কের 'মারফতেই করা হয়। দিনের শেষে 
যে ব্যাঙ্ক দেনাদার হয় সেই ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানত হইতে এ 
দেনার পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়! পাওনাদার ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে যে আমানত 
থাকে তাহাতে জমা কর! হজ | সূতরাং দেখা যায় যে, নিকাশী ঘর প্রবর্তনের ফলে 
টাকা-পয়সা বহন করিবার বা স্থানাস্তর করিবার আর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যারফতে হিসাবপত্রের পরিবর্তন সাধন করিয়া! কোটী কোটা 
টাকার দৈনিক আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে । দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সাধারণতঃ 
নিকাশী ঘরের কার্য পরিচালনা করে] 


সংক্ষিগুসার 
ধার শোধ করিবার সততা ও ক্ষমতাকে ক্রেডিট বলা হয়। সুতরাং সমস্ত 
বাকী কারবার খণদাত। ও খণগ্রহীতার পারস্পরিক নিশ্বাসের মনোভাবের উপর 
নির্ভর করে। এই বিশ্বাসের বলেই ভবিষ্যতে মূল্য দিবার প্রতিশ্রতিতে একজনে 
অপরের মৃল্যবান দ্রব্য ব্যবহার করিত পারে। 


খ্ণপত্রজের প্রকারভেদ-_ 

খণের আদান-প্রদান কতকগুলি নিদর্শনপত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। 
এইগুলিকে খণপত্র বলা হয়। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ এই 
ধণপত্রগুলি হ্যঙি করে। 

প্রতিশ্রুতি পত্র, হুগ্ডি, চে, ড্রাফট প্রভৃতি হইল. এই খণপত্র | খণের স্থরিধ! 
হইল যে, ইহা €১) মূলধনেরষ্ঠী উপধোগ বৃদ্ধি করে, (২). মূলধন যোগ্য 
ব্যবসায়ীর নিকট হস্তাস্তরিত করে, (৩). ধাতব মুার ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করে 
ও (8) মুলধন-সঞ্চয়ে অচুগ্রেরণা স্বটি, করে | 1, । 4 


২৩৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


খণের অন্বিধা হইল যে, ইহা (১) ভোগে প্রযুক্ত হইলে মূর্ধধনের অপচয় 
ঘটে, (২) সহজে ধার পাইবার সুবিধা উৎপাদনে অনিশ্চয়তা! বৃদ্ধি করে, (৩) 
ধারদ্বার] মুত্রাম্ফীতির সম্ভাবন? সমষ্টি হয় এবং (৪) ব্যবসায়-চক্র উপস্থিত হয়। 


ধণ ও যুলধন-__ 

খণ ও মূলধন একার্থবোধক নহে। ধাবদ্বারা মূলধনের উপর কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয় 
এবং উৎপাদনের সহায়ক উপাদানগুলি, সংগ্রহ কর] যায়, কিন্ত মূলধন বৃদ্ধি পায় 
না। ধারদ্বারা মূলধন হস্তাস্তরিত হইয়! উপযুক্ত ব্যবসায়ী দ্বার] উৎপাদনে প্রযুক্ত 
হইয়! অতিরিক্ত মূলধন সৃষ্টি করে। + 


মুল্যের উপর খণের প্রভ্ভাব__ 

অর্থ ক্রয় করিতে পারে এবং খণ পরিশোধ করিতে পারে-_ইহা উভয় 
ক্ষমতারই অধিকারী । কিন্তু ধার শুধু ক্রয় করিতে পারে, খণ পরিশোধ করিতে 
পারে না। খণ পরিশোধ করিবার জন্ঠ অর্থের প্রয়োজন হয়। ধার দ্বার] ক্রয়কারধ 
হইলে ক্রযক্ষমতা৷ বৃদ্ধি পাইয়1 মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবন! হয়, কিন্তু ধার পরিশোধ 
করিবার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাহা ক্রয়কার্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া 
ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ হাস হওয়ার ফলে মুল্যহ্বাস হয়। কিন্ত যে পরিমাণ ধার 
কর] হয় সে পরিমাণ শোধ হয় না। সব সময়েই একটা অপরিশোধিত পরিমাণ 
ধার থাকিয়া যায় এবং এই অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মুল্য বৃদ্ধি পায়। 


ব্যাঙ্ক ও ইহার কাজ 

ব্যাঙ্ক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাহার ধান কার্ধ হইল জনসাধারণের অর্থ 
জম। রাখা এবং ধার দেওয়1। ইহ] ছাড়া, ব্যাঙ্ক কাগজী অর্থ হুষ্টি করে, বিদেশের 
সহিত টাকার বিনিময় করে এবং মক্ধেলের স্থবিধার জন্ত অন্ত কার্য করিয়] থাকে । 


ব্যাঞ্ষের প্রকারভের্২-- পা 

১। সেভিংস ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ টাক আমানত রাখে কিন্তু ধার দেয় 
না। ২1 কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করে এবং 
সম্নগ্র অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়! আভ্যস্তরীণ ্য ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার 
অপর্িবতিত রাখিতে চেষ্টা করে। ৩। কৃষিব্যান্ক ছই জাতীয় হইতে পারে, যথা। 
সমবায় ব্যাঙ্ক ও জমি-বন্ধকী ব্যাস্ক। ইহার! যথাক্রমে হ্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী 


খণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ২০১ 


খণদান করে। ৪। বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি প্রধানত: এক দেশের অর্থ অন্য দেশের অর্থে 
পরিবর্তিত করিয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেনে সাহায্য করে। €) শিক্প- 
সহায়ক ব্যাস্কগুলি শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী খণ দান করে। 
৬। বাণিজ্যিক ব্যাহ্বগুলি চল্তি ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বল্প-মেয়াদী খণ দান করে। 


নিকাশী ঘর-_ 

ব্যা্বগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওন[, আধিক আদান-প্রদান না করিয়াও 
নিকাশী ঘরের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়। ব্যাস্কগুলির প্রতিনিধিগণ একত্র 
মিলিত হইয়! তাহাদের সমগ্র দেনা ও পাওনার হিসাব করেন । দেনা ও পাওনার 
পরিমাণ সমান হইলে কোন প্রকার আধিক আদান-প্রদান করিতে হয় না। 
দেনাপাওন।র পার্থক্য হইল চেক দ্বারা এ পার্থক্য-পবিমাণের আদান-প্রদান হয়। 
নিকাশী ঘরের কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একট] জমা থাকে । চেকঘ্বার ব্যাঙ্গুলির পারস্পরিক আদান- 
প্রদান হয়, তাহাও অন্তান্ত ব্যাঙ্কগুলিব কেন্ত্রীয় ব্যাস্কের জমার সহিত শুধু যোগ 
বা বিয়োগ কবা হয়। এইজন্য নিকাশী ঘরের সাহায্যে অর্থের আদান-প্রদান 
না করিয়! পারস্পরিক দেন!-পাওন! শোধ হয়। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


1, দুত01210 006 ভাতে 10160169111 ০261018 50056 10200702106 01:60 11250017060 
৪770 0250339 01:61: 21305 [ 7, 5. (0০2.), 1961] 
ক্রেডিট, শব্দটির ব্যাখ্যা কর। কয়েকটি গুকত্বপূর্ণ খণপত্রের উল্লেখপূর্বক উহাদের 
উপযোগ আলোচন! কর। 

উ$- বর্তমান যুগে ব্যবসায়-বাণিক্য ক্ষেত্রে আধিক আদান-প্রদানের একটা! প্রধান অংশ খণের 

সাহায্যে পরিচালিত হয়। “ক্রেডিট+ শব্খটির অর্থ হইল বিশ্বাস এবং খণের মাধ্যমে যে আদান- 
প্রধান চলে তাহাঁকে বিশ্বাসের কারবার বল! চলে । খণদাতার যদি খণগ্রহীতার সতত! ও খণ- 
পরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর আস্থা! থাকে, তাহা হইলে এই সততা ও খগপরিশোধ করিবার 
ক্ষমতাকেই খ্ণগ্রহীতার “ক্রেডিট ' বলা পারে। এই বিশ্বাসের ভিদ্বিতেই খণগ্রহীতা ভবিষ্কতে 
প্রত্র্গণ করিবার অলীকারে বর্তমানে অর্ীরের মূল্যবান দ্রব্য অথব! অর্থ ব্যবহার করিতে পারে। ইহ! 
ছাড়া, খণের কারবায়ে সময়ের ("বর্তমানে গ্রহণ ও ভবিষ্ততে প্রদান ) প্রশ্ন জড়িত আছে। হুতরাং 
€১) বিখ্বান ও (২) সময়--হইল খণের কারবারের ছইটি ফৈশিষ্টয। 


২০২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


খণের আদান-প্রদান মৌথিক প্রতিশ্রতি বা লিখিত প্রতিশ্রুতির সাহাযেট পরিচালিত হইতে 
পারে। লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলিকে খণপত্র ( 026056 [956282676 ) বল! হয়। এইগুলি ব্যান্ক ও 
ব্যবসায়ী সন্প্রদায় নাধারণতঃ সৃষ্টি করে। প্রতিশ্রুতি পত্র (4001015955 ০০ ), হুপ্ডি (৪01 ০: 
55৩7508০ ), খাতায় লিখিত দেনা-পাওনার হিসাব (৪০০/-০:০৫০) প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ চালু 
করে। চেক (০0984) ও ড্রাফট, 00:9£0) ব্যাক্ক কর্তৃক প্রবর্তিত হয। খণের আদান প্রদান 
এই সমুদয় নিদর্শন পত্রের মাধামে পরিচালিত হয। 
ধারের প্রধান স্থবিধ! হইল যে, খণপত্রের মাধ্যমে মূলধন উদ্যমহীন মূলধনের মালিকের নিকট 
হইাত দক্ষ ব্যবসাধীর নিকট হস্তান্তরিত হইয| মুণাধনের উপযোগ বৃদ্ধি করে। দ্বিতীযতঃ, খণপত্রগুলি 
ধাতব মুদ্রার ব্যবহার জনিত ক্ষষ ক্ষতি নিবারণ করে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খণ লেন-দেনের 
প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে মূলধন সঞ্চযে ও মূলধন বিনিযোগে উৎসাহিত করে। চতুর্থতঃ, খণ- 
পত্রের সাহায্য দূর দেশের সহিত আদান প্রদান ও বৃহৎ পরিমাণের আদান প্রদান অল্প সমধে সহজে 
ও নিরাপত্তার স্িত সম্পাদন কর! যায়। রি 
$25665 2150 ৩91917) 6০ 00115009175 01 ৪, 09156151] 78321010117 8 12500611 
)9:2101176 01277158010] [ল্য 5৪ (0০920) 1০60 00109. ] 
কেন্দ্রীয় ব্যান্কের কাধাবশী আলোচনা কর। 


উ$-_একটি দেশে সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেষ্তে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত যে ব্যাঙ্ক 
সকল ব্যাঞ্চের শীর্ধদেশে অবস্থান করে তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বল! হয। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ 
ব্যাঙ্কের হ্যায় কাজ কর ব্যতীতও বিশেষ কতকগুলি কাঞ্জ করে যাহ! অন্ঠান্ ব্যাঙ্ক করিতে পারে 
না। এইজন্যই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয ব্যাক্কের প্রাধান্ত ও গুকত্ব দেখা যায়। 

কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের প্রধানকাঘ হইল মূল্ন্তর ঠিক রাখ।। কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক যাভাতে ইহার কাজ 
সুঠুভাবে পরিচালিত করিতে পারে তজ্জন্য ইহাকে নিম্নলিখিত কাজগুলির ভার দেওয়। হইয়াছে £-- 


১। একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাক্কই কাগজী নোট চান গু পারে। 

২। দেশের মধো নান! জাতীর মুদ্র! চালু করে। 

৩। সরকাগী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে--সরকারের টাকা জমা গাথা, সরকারকে ধার 

দেওয়া, সরকারী। ধণ তোল! ও শে|ধ দেওয়া । 

৪। অন্যান্য ব্যাঙ্কের বন্ধু, পরামর্শদাত! ও নিয়ন্ত্রণকর্ত। হিসাবে কাজ করে। 

«| বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের কাজ করে। 

৬। অনেক সময় অন্তান্ত ব্যাঙ্কের নিকাঁশীঘর (016828778 [70586) হিসাষে কাজ করে । 
71596 2:65 615 £801/000785 0 ৪, 58212. 0৬ 816 0156256 £51)06050199 192131- 

উ 91088] €০ 056 060016 10. & ০০9018025 ? ্ [ হে, 5 (০০:20. 19629] 
ব্যাঙ্কের কা কিনি? এই কাজগুলি জনদাধারণের পৃক্ষে কিভাবে ছিতকর হয়? 


উঠ-্যা হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান হাহ! ধায় দিবার উদোগ্তে ধার কয়ে (১০:০জাত 0০ 


বণ্টন ২৩৩. 


193 )। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে উদ্ব-ন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়। ( ধার লইয়! ) অগ্ক লোককে 
ধার দেয়। ব্যাস্কের প্রধান কাজ হইল £ 

১। আমানত রাখা-_-মামানত ছুই প্রকারের--চল্তি ও মেয়াদী । 

২। ধার দেওয়।--সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়। বা! খেয়ার, হুগ্ি প্রভৃতি জামিন রাখিয় | 

৩। কাগজী নোট চালু করা-_ইহ! একমাত্র কেন্দ্রীয় বাস্কের কাজ। অন্তান্ত ব্যাঙ্ক চেক 
গ্রবর্তন করিয়। আমানতকারিগরণকে দেয় ও চেকের সাহায্যে তাহার! দেনা-পাওন৷ মিটাইতে পারে। 

৪। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওন! সিটাইয়৷ দেয়। 

৫। বিবিধ কার্ধ-_মকেলগণের প্রতিনিধি হিাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রপ্ন করে, পাওন। টাকা 
আদায় করে, মুল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখে। 

দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে ব্যান্ক ব্যবন্থ। প্রভৃত সাহায্য করে। ভাল ব্যাঙ্ক থাকিলে লোকের 
মঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়ে-_-ইহাতে খেপে মূলধন বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংগৃহীত ক্ষুদ্র পরিমাণ অর্থ 
একত্রিত হইয়া বহু পরিমাণ মূলধন হয় যাহ! ব্যাঙ্ক কৃষক, শিল্পপতি, ব্যবনায়ী প্রনৃতিকে ধার দিয়া 
অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে। স্থতরাং ব্যাঙ্ক মূলধনের মালিক ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর 
মধ্যে যোগনৃত্র স্থাপন করি! সঞ্চিত মূলধনের কার্ধকারিত৷ বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ক নোট, চেক প্রভৃতি 
টি ভরিয়! চাষী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণকে উৎপাদন কাধের জন্য যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে 
পারে, সরকারের পক্ষে তাহ। নম্তব নহে। এই কারণে সু-পরিচালিত ব্যাঙ্ব ব্যবস্থ! ন! থাকিলে 


দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি হইতে পারে ন্ট 


একাদশ ত্বধ্যাশ্্ 
বণ্টন 


(10150:119061010 ) 


বন্টন বা! জাতীয় আয় বিভাগ-_01861986100 - 

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপন1 এই চারিটি উত্পাদনের উপাদানের সাহায্যে 
জাতীয় আয়ের হ্যা হয়। উপর্ঠানগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্ধে সাহাযা 
করে এবং এইজন্য ইহাদের গ্রত্যেকটির চাহিদা হয় । উৎপাদনের উপাদানগুলির 
বিক্রেত! হইল স্বয়ংই সেই উপাদানটি অথবা! উপাদানটির মালিক। ভূমি ও মূলধনের ' 


২৯৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মালিক এই ছুইটি উপাদানের বিক্রেতা। শ্রমিক নিজেই তাহার (শ্রম বিক্রয় 
করে। এই উপাদানগুলির ক্রেতা হইল ব্যবস্থপক-_ধিনি এই তিনটি উপাদান 
একত্রিত করিয়! ইহাদের সহযোগে উৎপাদন-কার্ধ পরিচালন] করেন। উৎপাদনের 
উপাদানগুলির জন্য ব্যবস্থাপকের যে চাহিদ1, তাহা নিছক তাহার নিজের জন্য 
চাহিদা নহে। সমাজের বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য ব্যবস্থাপক উৎপাদনের 
উপাদানগুলি ক্রয় করেন। সুতরাং দেখ! যায় সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই 
ব্যবস্থাপনা-সমেত সমস্ত উপাদানের ' চাহিদার স্থষ্টি হয় এবং সমাজের প্রতিনিধি 
হিসাবে ব্যবস্থাপকই অন্তান্ত উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন এবং উৎপাদিত ধন 
উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। জমির মালিক খাজন। পায়, শ্রমিক 
মজুরি পায়, মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং ব্যবস্থটপক স্বয়ং মুনাফা পাইয়া 
থাকেন। 

এখন প্রশ্ন হইল কি নীতিতে উৎপাদিত ধন অর্থাৎ জাতীয় আয় উপাদানগুলির 
মধ্যে ভাগ কর! হয়। খাজনা, মজুরি, স্থদ প্রভৃতি হইল জাতীয় আয়ের অংশ। 
জাতীয় আয় স্ষ্টি করিতে সাহায্য করে বলিয়! ভূমি, মূলধন ও শ্রমের চাহিদা 
হয়। উৎপাদনে সাহায্য করিবার জন্য একদিকে যেন্ধপ এই উপাদানগুলির চাহিদা 
হয়, অপর দিকে তেমনি চাহিদা মিটাইবার জন্ত এই উপাদানগুলির সরবরাহ 
থাক! চাই-_নতৃব1 চাহিদা ও যোগানের সামঞ্রস্ত হইতে পারে না। স্থতরাং 
ভূমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি জাতীয় আয়ের কি অংশ তাহাদের কার্ধের মূল্য হিসাৰে 
পাইবে, তাহ! প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বার] নির্ধারিত হইবে । 
যদি কোন একটি উপাদানের অধিকতর ডপযোগের জন্য ইহার চাহিদা বুদ্ধি 
পায় ও সেই অনুপাতে সরবরাহ অগ্রচুর হয়, তাহা হইলে সেই উপাদানটির 
কার্ধকারিত] বৃদ্ধি পাইয়া উপাদানটি জাতীয় আয়ের বেশী পরিমাণ পাইবে । 
শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদ! বুদ্ধি পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। 
আবার, শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মজুরি কমিয়! যায়। শ্রমিক নিষুক্ত করিবার 
সময় প্রত্যেক ব্যবস্থাপকই বিবেচনা করেন যে, নিযুক্ত শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত 
দ্রব্যমূল্য ও শ্রমিককে দেয় মজুরি সমান কি না] ব্যবস্থাপক তত সময় পর্যস্তই 
নৃতন শ্রমিক নিযুক্ত করেন, যত সময় পর্যন্ত প্রর্ত্রেক শ্রমিক মজুরির সমান মূল্যের 
ভ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে । ত্রব্য উৎপাদন করিবার অন্তান্ত খরচ বাদ দিয়া 
ব্যটি হইতে প্রাপ্ত মুল্য ধদি মজুরি অপেক্ষ! বেশী হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক 


বণ্টন কু] 


নৃতন শ্রমিক নিযুক্ত করিবেন । ইহাতে তাহার মুনাফা! বেশী হইবে। কিন্তু অধিক 


শ্রমিক নিয়োগের ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হাস পায়। ব্যবস্থাপক ঠিক 
তত সময় “পর্যস্ত নৃতন শ্রমিক নিযুক্ত করেন, যত সময় পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন 
প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরির সমান না হয়। বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হইবার ফলে 
শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হাস পাইতে থাকে এবং শেষ পর্যস্ত তাহ৷ মজুরির 
সমান হয়। 

খাজনা, স্থদ প্রভৃতিও জাতীয় আয়ের অন্যান্ত অংশ। ইহাদের ক্ষেত্রেও এ 
একই নীতিতে খাজনা ও সুদ নির্ধারিত হয়। সঞ্চয় বেশী হইলে মূলধনের 
সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে স্থুদ কমিয়! যায়। আবার, সঞ্চয় হাস পাইলে মূলধনের 
সরবরাহ কমিয়া যায়, ফলে সুদ বাড়ে। এইভাবে জাতীম় আয় উৎপাদনের 
উপাদানগুলির মধ্যে বন্টিতু্হয়। 


উপাদানের আয়-_৪০৮০7-17)6026 

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা! এই চারিটি হইল উৎপাদনের প্রধান উপাদান। 
এই চারিটি উপাদানে সাহায্যে একটি দেশের সমগ্র ধন উৎপার্দিত হয় এবং 
উৎপাদিত ধন পারিশ্রমিক হিসাবে এই চারিটি উপাদানের মধ্যে বার্টিত হয়। 
ভূমির আয়কে খাজন। বল হয়, শ্রমিক মজুরি পায়, মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং 
ব্যবস্থাপক ম্বয়ংই মুনাফা গ্রহণ করেন । সুতবাং খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল 
এই উপাদানগুলির আয় । গ্রত্যেকটি উপাদান উত্পাদন-কার্ষে সাহাষ্য করে বলিয়া 
একটি পারিশ্রমিক পাঁয়। এই পারিশ্রমিক হইল উপাদানটির আয়। খাজনা, 
মজুরি, স্থুদ্ ও মুনাফা হইল এই আয়। উৎপাদনে সাহায্য করিবার পারিশ্রমিক 
হইলেও প্রত্যেক আয়ের কতকগুলি স্ীজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির 
জন্য প্রত্যেকটি আয় অপর আয় হইতে পৃথক্‌ এবং সেই কারণে প্রত্যেকটি আয়ের 
পৃথক আলোচন! হওয়া দরকার | 


মজুরি-_৮8৩৪ 
উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমিককে তাহার কাজের জন্ত যে পারিশ্রমিক 
দেওয়! হয়, তাহাকে মজুরি বট হয়। ধনবিজ্ঞানে “মজুরি+ শব্ধটি একটি ব্যাপক 


অর্থে ব্যবন্ধত হয়। যে স্মস্ত শ্রমিক তাহাদের শারীরিক বা মানসিক শক্ধি' 


ই বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


প্রয়োগ করিয়া! উৎপাদনকার্ধে সাহায্য করে, তাহারই সমগ্র জাতীয় আয়ের 
একট? অংশ মন্ধুরি হিসাবে পাইয়া থাকে । মজুরি জাতীয় আয়ের একটা অংশ। 
জাতীয় "আয়ের একটা অংশ হইলেও খাজন1, সুদ প্রভৃতি জাতীয় আয়ের 
অন্তান্ত অংশগুলির সহিত মজুরির কিছু পাথক্য দেখা যায়। বিভিন্ন জমির 
খাজনার মধ্যে যেকপ পার্থকা দেখা যায়, সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরির মধ্যে 
সে পরিমাণ পার্থক্য দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, খাজনার পরিমাণ হাস পাইয়' 
অতি সামান্য হইতে পারে, কিন্তু মজুরির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও শ্রমিকেব জীবন- 
ধারণেব জন্য গ্রযোজনীয় পবিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারে না। সুদের সহিত 
তুলনা কবিলেও দেখিতে পাওয। যাষ যে, স্থর্দেব একটি ম্বাভাবিক হার আছে 
এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে একই বাজারে সাধারণতঃ স্তদের হার সমান হয়, 
কিন্তু একই বাজারে মজুবির হাবের পার্থক্য দেখা কীখ | ব্যবস্থাপকের মুনাফা 
অনিশ্চিত কিন্ত মন্থুরি হ্রাস পাইলেও ইহা নিশ্চিত আয়। 


কাজ হিসাবে মজুরি ও সময় হিসাবে মজুরি-_চ1৩০৪-ঘা৪৪০ ৪০৫ 
হু 1706-869 


ছুইটি হিসাবে সাধাবণতঃ মঞ্জুরি দেওয়] হয়। যখন কাজের মাত্রা ঠিক 
করিষ। প্রত্যেক মাত্রার জন্য কি পরিমাণ মজুরি দেওয়া হইবে তাহা স্থির হয়, 
তখন ইহাকে কাজের হিসাবে মজুরি বলা হয। আমাদের দেশে সাধারণত: 
দর্জির মজুরি কাজের মাপে স্থির হয়। প্রত্যেকটি জামা কাটা ও সেলাইয়ের 
জগ দজির একটা মজুবি নির্ধারিত হয় বং এই নির্ধারিত মজুরির ভিত্তিতে 
সে যতগুলি জাম তৈয়ারী করে সে সেইমত মজুরি পায়। অনেক সময় কযলার 
খনি ও চা-বাগানের কাজেও এই হিসাবে মজুরি দেওয়৷ হয়। 

সময়ের মাপে মজুরি দেওয়ার অর্থ হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে 
, ( প্রতিদিন বা গ্রতি সপ্তাহ অথবা প্রতি মাস কাজ করির1 ) মজুরি দেওয়া হয়। 
দৈহিক শ্রমের জন্ত সাধারণ শ্রমিকগণ সময়ের মাপে অর্থাৎ রোজ গ্রতি বা হপ্তা 
প্রতি মজুরি পায়। উচ্চস্তরের স্থদক্ষ কমিগণ মাস প্রতি বেতন পায়। শ্রমিকেরা 
সাধারণতঃ সময়ের হিসাবে মজুরি পাইতে চা, অপরপক্ষে মালিকগণ কাজের 
হিলাবে মজুরি দিতে পছন্দ করে। 


বণ্টন ২০প, 
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শ্রমিকগণ তাহাদের কাজে্রে প্রতিদান হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ পায়, 
তাহাকে আধিক মজুরি বলা হয়। আঘিক মজুরি, শ্রমিককে যে পরিমাণ অর্থ 
দেওয়। হয়, তাহ] দ্বারা মাপ করা হয়। যদি কোন শ্রমিক দেনিক ছয় ঘণ্টা 
কাজ করিয়! তাহার কাজের মূল্য হিসাবে ছুই টাক] পায়, তাহা হইলে এই ছুই 
টাকা হইল তাহার আথিক মজুরি । কিন্তু অর্থের দ্বার! শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা 
বুঝা যায় না। সেইজন্য প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরির কল্পন| কর হয়। শ্রমিক 
তাহার আয়ের বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য কিনিতে পারে এবং কাজ করিয়া 
আন্ক্ষঙ্গিক অন্যান্য যে সমস্ত স্থখ-স্থবিধ পাইয়া থাকে, তাহাদের সমষ্টিকেই প্রকৃত 
বা সামগ্রিক মজুরি বলাঞ্ছছয়। শ্রমিকগণের আসল অবস্থা জানিতে হইলে 
তাহাদের সামগ্রিক মজুরির পরিষ্মীণ জানিতে হইবে। শ্রমিকগণও শুধুমাত্র 
আিক যঙ্গুরির পরিমাণ দ্বারা কাজে আকৃষ্ট হয় না| কাজে নিযুক্ত হইবার 
পূর্বে তাহার! কাজের অন্ঠান্ত স্থবিধ! ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে । 

শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা তাহার প্রকৃত মজুরির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 
শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি-পরিমাণ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। 
প্রথমতঃ, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কত তাহ জানিতে হইলে তাহাদের নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য কত তাহা জানিতে হইবে । শ্রমিকের আখিক মজুরি 
বেশী হইলেও চাউল, ডাইল, লবণ, কাপড় গ্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুল্য 
যদি বুদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের আধিক মজুরি দ্বারা কম পরিমাণ 
্রব্য কিনিতে পারে । জিনিসের দার্মীকমিলে তাহার] বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে 
পারে। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মুল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ষে, 
শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলেও ভ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির তুলনায় মজুরি-বৃদ্ধি অতি 
সামান্তই হইয়াছে । স্থতরাং আধিক মজুরি বাড়িলেও সে হিসাবে তাহাদের 
প্রকৃত মজুরি বাড়ে ত' নাই বরঞ্চ কমিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত মজুরির পরিমাণ 
কাজের প্রক্তির উপর নির্ভর করে। কাজটি যদি কঠিন হয় যাহাতে জীবনীশক্তি 
নষ্ট হয় অথব! কাজটি যদি অরুচিকরু হয় বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিষ্পন্ন করিতে 
হয়, তাহা হইলে. আধিক মজুরির পরিমাণ বেশী হইলেও প্রত মজুরির পরিমাণ. 
কম হয়। রেলের ইঞ্জিনচালকের বেতন সমজাতীয় শ্রমিকের বেতন অপেক্ষা 


২০৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


অনেক বেশী হইলেও তাহার কাজ বেশী কষ্টসাধ্য এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। 
ইঞ্জিনচালক একাদিক্রমে ১০।১৫ বৎসরের অধিক কাজ করিতে পারে না, তাহার 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কিন্তু সাধারণ মোটরগাডীর চালক ইঞ্জিনচালক অপেক্ষা কম 
বেতন পাইলেও তাহার কাজ অপেক্ষাকুত কম কষ্টসাধ্য এবং কম গীডাদায়ক। 
সে ইঞ্জিনচালক অপেক্ষা বেশী দীর্ঘজীবী হয় এবং তাহাব বেতন কম হইলেও সে 
বেশীদিন যাবৎ কাজ করিয়া! গডে বেশী আয় করিতে পাবে। তৃতীয়তঃ, কাজের 
স্থায়িত্ব ও ধাবাবাহিকতার উপরও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। সামগ্বিক 
কালেব জন্ত যে সব কাজ পাওয়] যায় তাহার বেতন বেশী হইলেও দীর্ঘদিন বেকার 
থাকিতে হয়। স্থতরাং আধিক মঙ্গুবির পরিমাণ অধিকু হইলেও প্রকৃত মজুরির 
পরিমাণ কম। চতুর্থতঃ, অতিরিক্ত আয়ের সম্ত/বনা থাকিলে, সে কাজের আধিক 
মজুবি কম হইণেও প্রকৃত মজুরি বেশী। কাজেবগ্ডমযের দীর্ঘতা যদি কম হয়, 
তাহা হইলে শ্রমিকগণ প্রচুব অবসর পায় এবং এই অবসর সময়ে তাহার] অন্য 
নান। উপায়ে আয় বুদ্ধি করিতে পারে । সাধারণতঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের 
কাজের সময়ের দীর্ঘতা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলিয়া তাহার গৃহ-শিক্ষকত! 
করিয়া, পুস্তক-প্রণয়ন প্রভৃতি কাষ করিষ! তাহাদেব পাবিশ্রমিকের পবিমাণ বৃদ্ধি 
করিতে পাবেন। মতা আধিক মজ্বির পরিমাণ সম-পর্যায়ের অন্যান্য বৃত্তি 
হইতে কম হইলেও তীাহাদেব প্রকৃত মজুবির পরিম।ণ বেশী । 

ইহা ছাডা, কাজ শিখিবার খরচা, কাজের ঝুঁকি ও দায়িত্ব, কাজের 
সামাঞ্জিক মর্ধাদা প্রভৃতির দ্বারাও প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হয়। ব্যাবিস্টার 
হইতে গেলে শিক্ষার ব্যয় অনেক বেশী পডে। সুতরাং সাধারণ উকিল অপেক্ষা 
ব্যারিপ্টীরেব আয় বেশী হইলেও তাহার গ্রকৃত মঙ্গুরি বেশী বলা চলে না। 
ব্যারিস্টারি পেশ! চালাইবার আনুষঙ্গিক ব্যয়ও উকিলের ব্যয় অপেক্ষা অধিক। 
মোটর গাডীর চালক অপেক্ষা এরো প্লেন-চালকের আধিক মজুরি বেশী হইলেও 
এরোপ্রেন চালকের ঝুঁকিব তুলনায় তাহার সামগ্রিক মজুরি বেশী বলা যায় না। 
পরিশেষে কাজের আন্ষঙ্গিক সুখ-স্থবিধার ভিত্তিতেই প্রকৃত মজুরির পরিমাপ 
হয়। রেলের কাজে বিনা ভাভায় বাসগৃহ, বিনামূল্যে পোষাক, বিনাখরচায় 
রেলভ্রমণ গ্রর্ৃতি সববিধাগুলি পাওয়া যায়, ধাহা অন্ত কাজে পাওয়া যায় না। 
স্থতরাং রেলকর্মীদের আধিক মজুরির পরিমাঁপি কম হইলেও গ্রকৃত মজুরির 
পরিমাগ বেশী। 


বণ্টন ২০৯ 


স্থৃতরাং শ্রমিকগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণ করিতে হইলে 
অথবা বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন কালের শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মানের তুলনা 
করিতে হইলে, তাহ! আধিক মজুরির পরিমাণ দ্বারা সম্ভব হয় না। একমাত্র 
প্রকৃত মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিকগণের আসল অবস্থা জান সম্ভব হয়। 
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শ্রমিকের মজুরি কি নীতিতে স্থির হয় এ সম্পর্কে পূর্বে মতভেদ ছিল। অনেক 
ধনবিজ্ঞানী মনে করিতেন যে, শ্রমিকের খাইয়া পরিয়া বাচিয়া থাকিবার জন্য যে 
খরচ হয় তাহা দ্বারাই মজুরির পরিমাণ স্থির হয়। এই নীতি অনুসারে মজুরি 
নির্ধারিত হইলে, তাহাকে জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি বল! হয়। 
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এই নীতি অনুসারে শ্রমিকের শ্রমকে একটি গাধারণ দ্রব্যের সহিত তুলনা 
করিয়া বল! হর যে, একটি দ্রব্যের মূল্য যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচার 
দ্বার নির্ধারিত হয়, শ্রমের মৃল্যও অথাৎ মজুরিও সেইরূপ ইহার প্রান্তিক 
উতৎপাদন-খরচ]র ছ্ব।রা স্থির হয়। শ্রমের প্রান্তিক উতপাদন-ব্যয় হইল পরিবার- 
সহ শ্রমিকের জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিবার নযনতম ব্যয়। মঞ্জুরি যদি জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিবার খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহ] হইলে শ্রমিকগণ বিধাহ করিয়! 
সম্ত।ন-সংখ্য। বৃদ্ধি করিবে । ফলে শ্রমিক-সংখ্যা বেশী হইবে এবং ইহার ফলে 
মজুরির পরিমাণ কমিবে। মজুরির পরিমাণ কমিলে শ্রমিকের অবস্থা খারাপ 
হইবে । অনেক শ্রমিক খাগ্যাভাবে মরা যাইবে এবং বিবাহ না করিবার ফলে 
শ্রমিক-সংখ্য হ্রাস পাইবে। শ্রমিক-সংখ্য] হাস পাইলে পুনরায় মজুরি বৃদ্ধি 
পাইবে । এইরূপে মজুরির পরিমাণ, জীবনের সর্ধনিয় মান বজায় রাখিবার জন্ম 
যে অর্থের প্রয়োজন তাহ অপেক্ষা কম হইতে পারে না। 


বর্তমানে এই মতটি অসার বলিয়! গ্রমাণিত হইয়াছে; কারণ শ্রমিকগণ এখন 

আর জীবনধারণের সর্বনিয় মানের জন্য প্রয়োজনীয় মজ্তুরি পাইলে সন্তষ্ট হয় না। 

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিকগণের ঞ্জীবনযাত্রার মানের অনেক উন্নতি হওয়ার 

ফলে মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা! ছাড়া বল! যায়, মঞ্জুরি বৃদ্ধি পাইলে 

যে শ্রমিকের সংখ্য। বৃদ্ধি পায়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । জীবনযাত্রার মাম 
৯৪ 
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উচ্চ রাখিবার জন্য অনেক সময় শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধি হওয়া সত্তেও পোস্ত-সংখ্য। 
বৃদ্ধি করে না। ৃঁ 


জীবনযাত্রার মান ও মজুরি-_-9$8000910 01 [11116 910 ভা৪2০৪ 


অনেকে বলেন যে, শ্রমিকের মজুরি তাহার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার 
জন্য যে পরিমাণ মজুরির প্রয়োজন, তাহ। দ্বার] স্থির হয়। জীবনযাত্রার মান 
বলিতে শুধু বাচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা] বুঝায় না। খাছ, 
বস্ত্র ও বাসগৃহ ব্যতীত কর্মক্ষমতা বজবয় রাখিবার জন্য পুটিকর খাদ্যি, উত্তম বস্ত্র ও 
বাসগৃহ, শিক্ষালাভের সুবিধা, চিত্তবিনোদনের জন্ত অবসর ও আমোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থা! থাকা একাস্ত আবশ্যক । শ্রমিকগণ এই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার 
জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক না পাইলে কাজেঞ্ুনিযুক্ত হইতে পারে না। 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনযাত্রার মান শুধু উচ্চ হইলেই মজুরি বেশী 
হইতে পারে না । জীবনযাত্রার মান উচ্চ হওয়ার ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা 
যদি বৃদ্ধি হয়, তাহ হইলে কর্ণক্ষমতা-বৃদ্ধির ফলে তাহার উত্পাদন ক্ষমতাও 
বাড়ে। একমাত্র কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইলেই শ্রমিক অধিক পরিমাণ মজুরি পাইতে 
পারে। স্থতরাং জীবনযাত্রার মান পরোক্ষভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া 
তাহার মজুরি-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কর্মদক্ষতা] বৃদ্ধি না পাইয়া শুধু জীবনযাত্রার 
ব্যয়বৃদ্ধি করিলেই মজুরি-বৃদ্ধি হইতে পারে ন1। জীবনযাত্রার মান অন্তভাবেও 
মজুরি-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে| জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে সাধারণতঃ শ্রমিকগণ 
জীবনযাত্রার এই উচ্চমান বজায় রাখিবার জন্ট পরিবার-সংখ্যা বুদ্ধি করে না। 
জন্মের হার কমিলে শ্রমিক-সংখ্য। হ্থাস পায়ফলে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 
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আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, অনান্য দ্রব্যমূল্য যেভাবে স্থির হয়, শ্রমের 
মূল্যও অথাৎ মজুরিও ঠিক সেইভাবে স্থির হয়। অন্যান্য ভ্রব্যমূল্যের ন্যায় মজুরিও 
শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। 
অন্ান্ধ দ্রব্যের যেরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকেঞ্জ শ্রমেরও তন্দ্রপ ক্রেতা ও বিক্রেতা 
আছে। শ্রমের ক্রেতা হইল ব্যবস্থাপক, আর বিক্রেতা হইল স্বয়ংই শ্রমিক । 
একটি দ্রবোর উপযোগ আছে বলিয়াই ক্রেতা যেয়ীপ দ্রব্টটি ক্রয় করে, 


বণ্টন ২১১ 


উৎপাদনে শ্রমেরও উপযোগ আছে বলিয়া তদ্রুপ ব্যবস্থাপক শ্রমিক নিয়োগ 
করে। ভ্রব্যমূল্যু যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়, শ্রমের মূল্য 
অর্থ।ৎ মজুরিও তত্রপ শ্রমিকের প্রান্তিক উতৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হইয়। 
একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সেই 
পরিমাণ হইল শেষ নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন । ধর, কোন কারখ।নায় ৫০ জন 
শ্রমিক নিযুক্ত করিলে ২৫০২ টাকা মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ইহার পর 
যদি আর একজন অতিরিক্ত শ্রমিক'অর্থাৎ সর্ববমেত ৫১ জন শ্রমিক নিযুক্ত ভয়, 
তাহা হইলে উতৎপাদন-পরিমাণ হয় ২৬০২ টাকা মূল্যের দ্রব্য। তাহা হইলে 
একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিবার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ ( ২৬২৫০) 
১০২ টাকা বৃদ্ধি পাইল। ইহাই হইল শেষ নিযুক্ত শ্রমিকের অর্থাৎ একপঞ্চাশৎ 
"শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পদ্গিষ্টাণ। শ্রমিকের মজুরি এই প্রান্তিক উৎপাদন- 
পরিমাণের (১০২ টাকার ) সমান হইবে । মজুরির হার যদি শ্রমিকের প্রাস্তিক 
উৎপ।দন-পরিমাণের অর্থাৎ ১০২ টাকার কম হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক অধিক- 
সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিবে, কারণ শ্রমিক যে পরিমাণ উৎপাদন করিবে, 
তাহাকে তাহার বাজার মূল্যের সমান পরিমাণ মজুরি হিসাবে দিতে হইবে । 
এইরূপে শ্রমিকের মজুরি যত সময় পর্যন্ত তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের 
সমান না ভয়, তত সমর পধন্ত ব্যবস্থাপক শ্রমিক নিয়োগ করিবে, ফলে শ্রমিকের 
চাহিদ] বৃদ্ধি পাইবে, এবং মজুরির পরিমাণও বাড়িবে | কিন্তু মজুরি যদি শ্রমিকের 
প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয় অর্থাৎ ১০২ টাকার বেশী হয়, তাহা 
হইলে ব্যবস্থাপক আর শ্রমিক নিযুক্ত করিবে না। কারণ ইহাতে তাহার লোকসান 
ইইবে। এরপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক শ্রমিক-ঁঠয়োগ বন্ধ রাখিবে। ফলে, শ্রমিকের 
চাহিদা] কমিবে ও মজুরির হারও কমিবে। স্থুতরাং মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎ্পাদন-পরিমাণের সমান হইবে- ইহার বেশী বা কম হইতে পারে ন]। 
চাহিদার দিক দিয় শ্রমিকের মঞ্জুরি তাহার প্রাস্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে। কিন্তু সরবরাহের দিক দিয়া কি পরিমাণ মজুরি হইলে শ্রমিকগণ 
কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহার উপরও মজুত্সির হার কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। 
শ্রমিক এককভাবে মালিকের সহিত ঞ্দর কষাকধি করিতে না পারিলেও সঙ্ঘবন্ধ- 
ভাবে কাজের শর্ত লইয়৷ ব্যবস্থাপকের সহিত দর কষাকষি করে। কাজটির 
গুরুত্ব ও দায়িত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকের সহিত তাহাদের মজুরির পরিমাণ 
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সম্পর্কে দর কষাকষি হইয়! উভয় পক্ষ যে পরিমাণ মজুরি, দিতে এবং লইতে 
রাজী হয়, তাহা হইল মন্জুরির চলতি হার। ত্থুতরাং দেখ] যায়,যে, দ্রব্যমূল্যের 
ম্ায়'মজুরির একট! সর্বোচ্চ ও সর্বনিষ্ হার আছে এবং শ্রমের চাহিদা ও সরবরাহ 
অনুসারে এই হার কখনও বেশী কখনও কম হয়। শ্রমিকের চাহি বাডিলে 
বা! সরবরাহ কমিলে মনগুরির হার বেশী হইয়। এই সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি 
হইবে, আবার চাহিদা কমিলে বা সরবরাহ বাড়িলে মন্গুরির হার কমিয়৷ এই 
সর্বনিয়্ সীমার কাছাকাছি হইবে । স্থৃতরাং শ্রমিকের চাহিদ1 ও সরবরাহের দ্বার! 
মজুরি স্থির হয় । ও 
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বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক বিভিন্ন হারে মজুরি পায়। সকল কাজে একই 
হারে মজুরি হয় না। মজুরির এই পার্থক্যের কারণ কি? একই বাজারে একই 
দ্রব্যের বিভিন্ন মৃল্য হইতে পারে না। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের প্রতিযোগিত।র 
ফলে দ্রব্যমূল্য সমান হয়। কিন্তু মজুরির ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন কাজে 
ভিন্ন ভিন্ন মজুরি । রিক্া-চালক ও মোটর-চালক, রাজ-মিস্ত্রী ও সাধারণ-মিষ্তরী 
বাড়ীর চাকর ও মেথর ইহার! সকলেই ভিন্ন ভিন্ন হারে মজুরি পায়। সাধারণতঃ 
দেখ! যায় যে, যি কোন কাজে অন্ত কাজ অপেক্ষ! বেশী মঞ্জুরি হয়, তাহা হইলে 
অল্প মজুরির কাজ হইতে বেশী মজুরির কাজে লোক চলিয়া! আসে এবং ইহার ফলে 
চাহিদা! ও সরবরাহের প্রভাবে মজুরির হার সমান হইতে থাকে । কিন্তকোন 
কারণে যদি এক কাজ হইতে অন্য ঝুজে যোগদান করিবার বাধা থাকে, তাহা 
হইলে অবশ্ঠ মজুরির পার্থক্য থাকিবেই। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতার 
অভাবেই অর্থাৎ শ্রমিকের গতিশীলতার বাধাই হইল মজুরির পার্থক্যের প্রধান 
কারণ। এইজন্য উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি রিক-ওয়ালা অপেক্ষা অর্ধিক 
মজুরি পায়। কারণ রিক্স-ওয়ালা ইচ্ছা করিলেই উচ্চ মজুরির কাজে যোগদান 
করিতে পারে না। কিন্ত সমান প্রতিযোগিতা থাকিলেও অর্থাৎ রিঝ্স-ওয়ালা 
শিক্ষক হইতে পারিলেও মজুরির পার্থব্ থাকিবে; সমান ন্ুযোগ-ন্থবিধা 
থাকিলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিযলিখিত্‌ কারণগুলির জন্ত মজুরির 
পার্থক্য থাকিবে । ০ ক এই 
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১। বিভিন্ন ধরণের কাজ সমান রুচিকর বা আনন্দদায়ক নহে বলিয়া 
( 4 1009621)1011059 07 01585080101)689 ) কোন কোন কাজে বেশী লোক 
গারুষ্ট হয়, আবার কোন কোন কাজে কম লোক আকষ্ট হয়। যে কাজগুলি 
কটস[ধ্য ও সামজিক দৃষ্টিতে হীন বলিয়! মনে হয়, সে বৃত্তিগুলিতে শ্রমিক আকর্ষণ 
করিতে হইলে সাধারণতঃ উচ্চহারে মজুরি দিতে হয়। এজন্য কসাইয়ের মজুরি 
অন্যান্য সমজাতীয় কাজের মজুরি অপেক্ষা বেশী । 

২। বৃত্তিশিক্ষার ব্যয়ের পার্থক্যের জন্য (7)1917909 01 (:811010% ) মজুরির 
প্থক্য হয়। ব্যারিষ্টার হইতে গেলে বিলাত যাইতে হয় এবং সেজন্য অনেক 
/ময়ক্ষেপ ও ব্যয় করিতে হয়। কাজেই ব্যারিস্টারের সংখ্যা কম। চহিদার 
"তলনায় যোগান কম হইলে মঙ্ধ্ুর বেশী হয়। 

৩। কাজটর স্থায়িত্বের উপর ও ( 00179621705 0 10)0019691)05 01 61) 
+৬০]১9৮10%)) মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। যে কার বৎসরে বারমাস করা 
থায়। কোন সময়ে বেকার হইবার সম্ভবনা থকে না, সে সকল কাজের জন্য 
ম.পক্ষাকৃত কম মজুরিতে লোক পাওয়া সস্তব। আবার খতুগত কাজের জন্য 
এমিককে বেশী মজুরি দিতে হয়, কারণ শ্রমিক সার! বৎসর ধরিয়! উপার্জন 
করতে পারে না। কাজেই এই সকল খতুগত পেশায় কম লোক যোগদান করে। 

৪| যে কাজে ঝুকি ও দায়িত্ব (7190 210 109001181)11165 ) যত 
বেশী, দে কাজে তত কম লোক আরুষ্ট হয়। সুতরাং বেশী মঙ্গুরি না হইলে লোক 
পঃওয়! যায় না। এরোপ্রেন-চালকের মাহিনা বেশী, কারণ গুরুতর ঝুঁকির জন্য 
অপ্প লোকই এদিকে আকষ্ট হয়। স্কুলের)প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষকের 
ধাযিজ্ব অপেক্ষা অনেক বেশী। চাহিদার তুলনায় এরূপ দায়িত্ব বহন করিবার 
যোগ্যতাসম্পন্ন লেকের অভবহেতু বেশী মাহিন1 না হইলে একাজে উপযুক্ত লোক 
প1ওয়! দুফর | 

৫| যে সমস্ত কাজে ভবিষ্ততে উন্নতির সম্ভাবনা] ( ম1৮8৩ 0:08096৮ ) 
ছে, সে সমস্ত কাজে অধিক লোক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয়। বেতন- 
বৃ্গির সম্ভাবন1, অবসর গ্রহণ করিবার পর পেক্সন পাইবার আশা, চাকুরির স্থায়িত্ব 
৪ নিরাপত্ত।র জন্য বেশী লোক সরকার চাকুরিতে আকুষ্ট হয় ও কম বেতনে কাজ 
করিতে ইচ্ছুক হয়। | 

৬। ইহা ছাড়াও, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের কারণেও মজুরির 


২১৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


পার্থক্য হইতে পারে । কিন্তু কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের উপর বেশী জোর 
দেওয়া ঠিক নয়। সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে এই পার্থক্য অনেক পরিমাণে 
দূর কর] সম্ভব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীতিভেদ, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি 
কতকগুলি মন্যা-হ্থ্ট উপায়ে মানুষে মানুষে এই পার্থক্য স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । এমন অনেক পেশা আছে, যাহাতে দরিব্র ও নি্শ্রেণীর লোক প্রবেশ 
করিবার কল্পন।ও করিতে পারে না। বুটিশ শাসনকালে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী 
ও দেশীয় কর্চারীর মধ্যো বেতনের পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য ভারতীয়গণের 
কম যোগ্যতার পরিচায়ক ছিল না, পরন্ত ইহা শাসুক্রেণীর ক্ষমতার পরিচায়ক 
ছিল। গরীবের ছেলের পক্ষে বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ব! সেনা-বিভাগে উচ্চ 
পদে নিযুক্ত হওয়] হুরাশামাত্র, কারণ এই পেশাগুলি শিক্ষা-ব্যয় এত অধিক যে. 
দরিদ্রের পক্ষে তাহ! সম্ভব নহে । সুতরাং সমান হযোগ-স্থবিধা পাইলে প্রধানতঃ 
উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্যই মজুরির পার্থক্য থাকিবে । 


ভারতে মজুরির ভার 7866 01 866 171 1770018 

ভারতে প্রচলিত মজুরির হার অন্যান্য অনেক দেশের মভুরির হার অপেক্ষা 
অনেক কম। ভারতে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় এত বেশী যে, 
তাহার] অনেক সময় নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য হয়। সংখ্যাধিকা 
ছাড়াও কৃষি-শ্রমিকের কম মঞ্জুরির আর একটি কারণ হইল যে, ইহার। কৃষিকাপে 
সময় কাজ পায়, অন্য সময় বেকার থাফে। কাজেই ইহাদের বাৎসরিক গড় আয় 
অতি কম। অধিকাংশ কৃষি-শ্রমিকই &অজ্ঞ এবং দক্ষতাহীন | শিল্প-শ্রমিকদে 
শ্যায় ইহাদের কোন সঙ্ঘ নাই, কাজেই জমির মালিকগণ ইহাদের দুর্বলতাব্‌ পুর্ণ 
স্থযোগ গ্রহণ করেন । 

ভারতের শিল্প-শ্রমিকগণ অপেক্ষ/।কৃত অধিক হারে মজুরি পাইয়া থাকে। 
ইদানীং শিল্প-শ্রমিকগণ মালিকগণের সহিত দর কষাকধি করিয়া! তাহাদের স্বার্থরক্গা 
করিবার জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে এবং সেই সঙ্ঘগুলি সরকারী অন্থমৌদন 
লাভ করিয়াছে। শাস্তিপুর্ণ উপায়ে মালিকের সহিত মজুরির হার ও কাজের 
অন্তান্ত শর্তদম্পর্কে আপোষ না হইলে তাহার মালিককে সময়মত জানাইয়। ধর্মঘট 
করিতে পারে। এইরূপে শ্রমিক সঙ্ঞের মাধ্যমে সমবেতভাবে তাহারা মজুরির 
হার বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে । 


বণ্টন ২১৫ 


দেশের সরকারও শ্রমিকগণের স্বার্থরক্ষা! করিবার উদ্দেশ্তে নানাপ্রকার শ্রমিক- 
কল্যাণ আইন প্রবর্তন করিয়াছেন। সরকার আইন পাশ করিয়া শ্রমিকগণ যাহাতে 
গ্ায্য মন্তুরি ও সর্বনিয় মজুরি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কয়েকটি 
ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের মধ্যে মুনাফাভাগের ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 
কিন্তু ভারতের শ্রমিকের প্রধান ক্রটি হইল তাহার দক্ষতার অভাব । শ্রমিকের 
দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি না করিতে পারিলে স্থায়িভাবে 
মঞ্জুরি-বৃদ্ধি সম্ভব নয় । 
ভারতে মজুরির হারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন 
হারে মন্তুরি প্রচলিত দেখিতে পাওয়। যাঁয়। শ্রমিকের স্থানান্তর গমনের অনিচ্ছা, 
গৃহকাতর প্রকৃতি, বিভিন্নগ্ুলে দ্রবামূল্যের পার্থকা, সজ্ঘবদ্ধতার অভাব প্রভৃতি 
কারণের জন্যই মজুরির পার্থক্য হয়। .. 


তুদ-_-11)661656 


স্রদ্দের সংজ্ঞা 70০18701601) 01 11766:68$ 

দেনাদার পাওনাদারের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়। পাওনাদারকে ম।সে 
মাসে বা বৎসরে আসল টাক] ছাড়াও যে অতিরিক্ত টাক! দেয়, তাহাকে স্থদ বলে। 
প্রাচীনকালে সুদ গ্রহণ কর] গহিত কার্ধ বলিয়। পরিগণিত হইত। বর্তমানে স্থ্দ 
লওয়! আর দোষের কাজ বলিয়! গণ্য হয় না। কারণ, পাওনাদার কষ্ট করিয়! 
অর্থ সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থের ত্বধিকার সে সাময়িকভাবে দেনাদারকে দেয়। 
পাওনাদার যে সময়ের জন্য দেনাদারর্কে টাকা ধার দেয়, সে সময়ের জন্য পাওনাদার 
আর সে অর্থ নিজে খরচ কয়িতে পারে না। ম্থতরাং নগদ অর্থ কাছছাড়া করিবার 
জন্থ মে একটা প্রতিদান আশ! করে এবং এই প্রতিদান না পাইলে সে সঞ্চয় 
করিতে উৎসাহী না হইতে পারে । বর্তমানে দেনাদারও এই ধার কর অর্থ 
রুষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎপাদন-কার্ধে নিযুক্ত করিয়া অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করে। স্থৃতরাং দেনাদাবরের পক্ষেও এই অতিরিক্ত 
উৎপাদন হইতে একট অংশ সুষ্ঠ হিাবে পাওনাদারকে দিতে কষ্ট হয় না। 
স্থতরাং অপরের সঞ্চিত অর্থ ধার করিলে ধার কর! টাকার জন্য পাওনাদারকে যে 
অতিরিক্ত আধিক মুল্য দিতে হয়, তাহাই হুইল সুদ । 


৯১% বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


মোট স্ব ও নীট স্বদ-_-01098 9710 1২৪৫ 1186679৪ 

টাকা ধার করিলে পাওনাদারকে দ্েনাদার শতকরা মাসিক বা বাখবক হারে যে 
অতিরিক্ত অর্থ দ্রেয়, সাধারণতঃ তাহাকে সুদ বলে । কিন্তু ধনবিজ্ঞানে “সদ” কথাটি 
(একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং এইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেনাদার 
পাওনাদারকে যে অতিরিক্ত অর্থ দেয় তাহাকে ধনবিজ্ঞানের অর্থে নিছক সুদ 
বলা যায় না। কারণ, অনেক সময় টাকা ধার দিলে টাক! ফেরৎ না-পাইবার 
আশঙ্কা থাকে, আবার ট।ক1 আদায় করিবার জন্ত অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়। 
ধার যদি দীর্ঘদিনের জন্য দেওয়] হয়, তাহ? হইলে পাওনাদারকে টাক ফেরৎ 
পাইতে বেশীধিন অপেক্ষা করিতে হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধার দেওয়ার ঝুকি 
বেশী, টাকা ফেরৎ পাইবার জন্ত হাঙ্গামার সম্তাবন] থুঢুকে বা দীর্ঘ-মেয়াদী ধার হয়, 
সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনাদার তাহার টাক হাতছাড়া করিবার ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ সুদ 
ছাড়াও দেনাদারের নিকট ঝুঁকি ও হাঙ্গামার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ 
দাবী করে এবং এই অতিরিক্ত পরিম।ণ প্রতিদান না পাইলে সে টাকা! ধার দেয় না। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ব্যাস্ক যে ধার দেয়, সেজন্য ব্যাঙ্ক কোন ঝুকি 
গ্রহণ করে ন1। উপযুক্ত জামিন রাখিয়াই ব্যাঙ্ক নির্দি্ মেয়াদের জন্য ট|কা! ধার 
দেয়। সুতরাং টাকা আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের কোন ঝুকি বা হাঙ্গামা সহ্‌ করিতে 
হয়না। স্থতরাং যে সমস্ত ধারে কোন ঝুঁকি বা হাঙ্গামা নাই, সেই সমস্ত ধারের 
জন্য দেনাদার পাওনাদারকে নিদিষ্ট হারে যে প্রতিদান দেয় তাহাকে নীট, সুদ 
বাখাটি স্থদ বলা হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধার দিলে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও হাঙ্গাম। 
বেশী, সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনাদার খাছ হুদ ছাড়াও এই ঝুঁকি ও হাজামা সহ 
করিবার ক্ষতিপূরণ বাবদ একট1 অতিরিক্ত পরিমাণ দাবী করে। নীট, সদ ও 
ক্ষতিপূরণ বাবদ এই অতিরিক্ত অর্থ পরিমাণ লইয়া! মোট সুদ গঠিত হয়। 
মোট স্দের হার নীট স্বদের হার অপেক্ষা বেশী হয়। আমাদের দেশে মহাজন 
ও কাবুলিওয়ালার স্থ্দের হার ব্যাঙ্কের হার অপেক্ষা বেশী, কারণ মহাজন ও 
কাবুলিওয়াল1 মোট সুদ আদায় করে, ব্যাঙ্ক নীট, সদ আদায় করে । 


সুদের হারের তারতময--1)8119157106 ৃ (219 78658 01 118667681 


উপরি-উক্ত আলোচন1 হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কি কারণে একই জায়গায় 
বিভিন্ন হারে সুদ হয়। ব্যাক্কের নিকট হইতে ধার লইলে শতকরা ৪-৫২ টাকা 


বণ্টন ২১৭ 


সুদের হারে ধার পাওয়া যায় অথচ কাবুলিওয়াল! এই খণের জন্য শতকরা ২৫- 
৩০২ টাকা সদ দাবী করে। স্থদের হারের এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হইল খণ 
সম্পকিত ঝাঁকি ও হাঙ্গামা। "কাবুলি৪য়ালা বিনাবন্ধকে অপরিচিত লোকজনকে 
টাকা ধার দেয়। যাহারা কাবুলিওয়লার নিকট হইতে টাকা ধার লয় তাহারা 
নিতান্ত অভাবগ্রস্ত এবং ধার শোর্ধ করিবার ক্ষমতাও অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। 
অনেকের কাবুলিওয়ালাকে ফাকি দিবার মতলবও থাকে । টাকা আদায় করিতেও 
কাবুলিওয়ালার অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়। সে দশজনকে ধার দিলে তাহার 
মধ্যে হয়ত ছুই-একজনে তাহাকে ফাকি দেয়। এককথায় কাবুলিওয়াল! টাকা 
ধার দিয়া যে পরিমাণ ঝাকি, হা্দামা ও অনিশ্চয়তা বহন করে, ব্যাঙ্ক তাভার 
শতাংশের এক অংশও গ্রহণ করে না। স্বতরাং অত্যধিক ঝুঁকি ও হাঙ্গামার জন্ম 
ব্যাঙ্কের সুদ অপেক্ষা কাবুলিওয়াল|.ও মহাজনের স্থদের হার বেশী হয়। 

আবার দেখা যায় ভারত সরকার যে কম হারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে 
পারে, গ্রাম্য চামীরা তত কম হুদে কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার পায় ন1। 
সরকার শতকরা ৩-৪২ টাকা হারে স্থদের অঙ্গীকারে বহু কোটি টাকা ধার পাইতে 
পারে, কিন্তু চাধী শতকরা ২০২ টাকা হারে স্থুদ দিতে অঙ্গীকার করিলেও তাহার 
পক্ষে কর্জ পাওয়া কষ্টসাধ্য। 

একই কারণে এক্ষেত্রেও স্থদের হারের পার্থক্য দেখিতে পাওয়৷ যায়। সরকার 
টাকা ধার লইলে আসল টাক] মার] যাইবার কোন সভ্তাবন] নাই, ইহা সকলেই 
জানে । সরকারের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে সুদ পাওয়া যায়। সুতরাং 
সরকারকে ধার দিলে আদৌ কোটা ঝাকি বা হার্খামা নাই বলিয়া সকলেই ধার 
দিতে প্রস্তত। আর চাষীর অর্বস্থ। খারাপ । তাহার আয় শুধু কম নয়-_ইহা| 
অনিশ্চিতও বটে। মামলা-মোকর্ধম1! করিয়া] সম্পত্তি ক্রোক ন] দিয় এ টাক 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদায় হয় না। কাজেই চাষীকে ধার দিলে এই ধারের ঝুঁকি, 
অনিশ্চয়তা ও হাঙ্গামা অত্যধিক বলিয়া]! লেকে অত্যধিক ভারে সুদ দাবী করে। 
চাষী যদি উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারিত,” 
তাহ] হইলে তাহাকে চড়া সদ দিতে হইত ন1। 
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সদ হইল অন্ের সঞ্চিত মূলধন ব্যবহার করিবার মূল্য এবং ভ্রব্যমূল্যের স্তায় 


২১৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সথদও মূলধনের চাহিদা! ও সরবরাহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘা'তে স্থির হয়। 
লোকে মূলধন প্রয়োগ করিয়া অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে এবং 
মূলধনের এই উৎপাদিকা-শক্তির জন্য মূলধনের চাহিদা হয়। আবার কিছু পরিমাণ 
খণ লেকে ভোগ-ব্যবহারের জন্য বা অন্ুৎপাদক কাধের জন্য গ্রহণ করে। 
দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যেরূপ দ্রব্যটির মূল্যের উপর নির্ভর করে, যে-কোন 
উদ্দেশ্টে ধার কর] হউক না কেন, মূলধনের চাহিদাও সেইবপ সুদের হারের উপর 
নির্ভর করে। ন্র্দের হার বেশী হইলে মুলধনের চাহিদ1 কম তয়, স্থদের হার কম 
হইলে চাহিধ। বেশী হয়। 


খণ-দাতাগণ মূলধন সরবরাহ করে । সরবরাহ-পরিমাণ সঞ্চয-পরিমীণের উপর 
নির্ভর করে। দেশের সমগ্র সঞ্চয়-পরিমাণ লোকের স্ঞ&য় করিবার ইচ্ছ] ও সঞ্চয় 
করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সঞ্চয়ের ইচ্ছা! ও সঞ্চয়ের ক্ষমত। আবার 
লোকের দূরদশিতা, পারিবারিক স্েহ্‌, সঞ্চয়ের সুযোগ, সঞ্চয়ের নিরাপত্তা প্রভৃতি 
অবস্থ(র উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় পরিমাণ আবার সুদের হারের উপর নির্ভর 
করে। সুদের হার বেশী হইলে সাধারণতঃ সঞ্চয়-পরিযাণ বাড়ে, স্থদের হার 
কমিলে সঞ্চয় পরিমাণ কমে | স্থতরাং মূলধনের চাহিদ1 ও সরবরাহের ভারসাম্যের 
বিন্দুতে স্থদের হার স্থির হয়। একটি নিদিষ্ট অবস্থায় যে হারে সুদ হইলে মূলধনের 
মোট সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হয়, সেই হারকে সেই অবস্থার নির্ধারিত 
সুদের হার বল! হয় । একটি উদ্দাহরণ দ্বার! স্থদের হার চাহিদা ও সরবরাহের 
পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে ঠিক হয় তাহা বুঝান হইল £ 


মূলধনের চাহিদা-পরিমাণ সুদের হার মূলধনের সরবরাহ-পরিমাণ 
১ লক্ষ টাকা ৫ টাকা হার ২ লক্ষ টাকা 
১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ৪ ৮ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাক। 
২ লক্ষ টাকা ১ লক্ষ টাকা 


উপরে যে উদাহরণটি দেওয়! হইল তাহাতে দেখা যায় যে, স্থদের হার যখন 
৫২ টাক, তখন চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী। আবার সুদের হার যখন ৩২ 
টাক! তখন চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ কম। কিস্তবীক্বদের হার যখন ৪২ টাকা, 
তখন মোট মূলধন সরবরাহের পরিমাণ মোট চাহিদার পরিমাণের সমান। 
স্থতরাং সুদের হার ৪২ টাকা হইবে। 


বণ্টন ২৯১ 


যাউক, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বান্তগণ পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাবের কারণে আন্দামান 
দ্বীপে বুদতি স্থাপন আরম্ত করিল। প্রথম দলে ৫০০ শত উদ্বান্ত্ আন্দামান দ্বীপে 
বসতি স্থাপন করিল এবং চাহিদার তুপনায় আন্দামানে জমি এত বেশী পরিমাণ 
আছে যে, উদ্বান্তগণ নিজেরা যে যাহার খুসীমত বাছিয়! সবচেয়ে ভাল জমি দখল 
করিয়া চাষবস আরম্ভ করিল। চাহিদার তুলনায় জমি অফুরস্ত বলিয়া জমি 
ব্যবহারের জন্য কাহাকেও কোন মূল্য (খাজন। ) দিতে হইল না। আন্দামানে 
উদ্ধাস্তগণ ভালভাবে আছে জানিতে পারিয়া আরও বনু উদ্বাস্ত দলে দলে সেখানে 
বলতি স্থ'পন করিবার ফলে কিছুদিন পরে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর সব জমি 
দখল হ্ইয়া গেল। ইহার পর যে সমস্ত উদ্ধানস্ত আন্দামানে গেল তাহার। প্রথম 
শ্রেণীর জমি না পাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষবাস আরম্ভ করিল। কিন্ত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কর্ম উর্বর বলিয়1 একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া 
খিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে প্রথম শ্রেণীর জমি অপেক্ষা কম পরিমাণ ফসল পাওয়া 
যাইতে লাগিল। জনসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় ফদলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে 
ফসলের দাম বাড়িরা গেল । ফদলের'দাম বাড়িয়া যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জমি চাষ করিবার জন্য অধিক ব্যয় সংকুলানও হইতে লাগিল। এইরূপে যখন 
জনসংখ্য/ আরও বাড়িল, খাগ্দ্রব্যের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বাডিল। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর জমি ফুরাইয়া গেলে,তৃতীয় শ্রেণীর জমির চাষ আরম্ত হইল । তৃতীয় শ্রেণীর 
জমি কম উ্বর বলিয়া একই পরিমাণ মুল্ধন ও শ্রম (প্রয়োগ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর 
জমিতে প্রথম এ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা কম ফসল পাওয়! গেল। কিন্তু 
ফসলের চাহিদ। বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ফলের মূল্য বাড়িয়। যাওয়ায় তৃতীয় শ্রেণীর 
জমি চাষ করিবার খরচও সংকুলী হইল। 

এখন ধর! যাউক, প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১০২ টাক] ব্যয় করিয়া ২০/ মণ ফপল 
পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া ১২ টাকা ব্যয়ে 
১৫/ মণ পাওয়। যায়। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর মণ গ্রুতি উৎপাদন-ব্যয় হইল 
আট আনা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল ॥৮/১০। বাজারে 
উৎপন্ন ফপলের মূল্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎ্পাদন-খরচ দ্বার! স্থির হইবে, 
নতুবা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাস হইবে না। সুতরাং একই পরিমাণ ব্যয় করিয়া 
প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৫/ মণ পরিমাণ উদ্ুত্ত ফসল পাওয়া গেল। এই উদ্বৃত্ত ফসল 
হুইল খরচার অতিরিক্ত আয়। এই অতিরিক্ত আয়কে ( 9810108 ০৮৪৮ ০6৪৮ ০৫ 


২২২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


:00501০7 ) খাজন। বলা হয় । দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিয়] শুধু উৎপাদন- 
ব্যয় সংকুলান হয়, কোন উদ্বত্ত থাকে না। এইজন্য এই জমিকে প্রান্তিক জমি 
বল। হয় এবং এই প্রান্তিক জমির কোন খাজন! থাকে না। জনসংখ্যা বাড়িয় 
গেলে খাছাপ্রব্যের চাহিদা আরও বেশী হয়। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি ফুরাইয়। 
গেলে লোকে বাধ্য হইয়। তৃতীয় শ্রেণীর জমি এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি শেষ হইলে 
চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষ করিয়! খা্্রব্যের বধিত চাহিদা পুরণ করে। যখন তৃতীয় 
শ্রেণীর জমি একই খরচায় চাষ হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিতীয় 
অপেক্ষা কম হয়। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে ১০২ টাকা ব্যয় করিলে ১০/ মণ ফসল 
পাওয়া যায় এবং মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হয় ১২ টাকা এপ ক্ষেত্রে তৃতীয় 
শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি উত্তর বলিয়! পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় 
শ্রেণীর জমির উদ্ধত হয় ৫/ মণ এবং এই উদ্বত্ুই হইল দ্বিপ্ডীয় শ্রেণীর খাজন1 এবং 
তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় প্রথম শ্রেণীর উদ্ব ত্ত হয় ১০/ মণ। এরূপে যখন তিন শ্রেণীর 
জমি চাষ কর হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর জমিকে প্রীস্তিক জমি বল! হয় এবং 
প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর জমি 
হইতে পাওয়] য।য়, ধনবিজ্ঞানে সেই উদ্বুত্তকেই খাজন] বলা হয়। সুতরাং দেখা 
যায় যে, যতই নিকষ শ্রেণীর জমি চাষ হইতে থাকে, উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্ত পরিমাণ 
ততই বাড়িতে থাকে এবং উৎকৃষ্ট জমিগুলির খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি পায় ্ 


রিকার্ডোর খাজন-তত্ত্বের সমালো চনা-_031610187) 01 (86 21108701800 
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রিকার্ডোর খাজন]-তত্বের বিরুদ্ধে গ্রথমতঃ বলা ষায় যে, তিনি খাজনার কারণ 
সম্পর্কে জমির যে আর্দিম ও অবিনশ্বর শক্তির কথ! বলিয়াছেন তাহা সত্য নহে। 
কারণ দীর্ঘদিন ধরিয়া একই জমি চাষ করিলে ইহার উর্বরতা-শক্তি নষ্ট হয়। 
মানুষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষবাসের উন্নতি করিয়া জমির উৎপাদিক1-শক্তি 
অক্ষ রাখিতে চেষ্টা করে। নৃতরাং জমির নিজন্ব উত্পাদন-ক্ষমত] দীর্ঘস্থায়ী 
হইতে পারে না। কিন্তু এই বিরুদ্ধ সমালোচনাসত্বেও বল যায় যে, জমির 
অবস্থানের স্থবিধা, রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়। গ্রভৃতি প্রক্কতিদত্ত বেশিষ্ট্য- 
ধু$লি ইহার অবিনশ্বর ক্ষমতা বলিয়া ধর যাইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডো যে পঞ্ছতিতে জমি চাষের কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্বত্র 


বণ্টন ২২৩, 


ঠিক নহে। তাহার মতে ভাল জমি আগে চাষ হয় এবং ভাল জমি না৷ পাওয়। 
গেলে পরে্খারাপ জমি চাষ হয়! কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভাল জমি 
চাষ হওয়ার আগেই খারাপ জমি চাষ হয়। দূরত্বের জন্ত অনেক সময় লোকে 
বাড়ীর নিকটে অবস্থিত খারাপ জমি চ।ষ করে। স্বতরাংরিকার্ডোর মতবাদ ভ্রান্ত । 
এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, ভাল জমি বলিতে রিকার্ডে শুধু 
উর্বর জমির কথ! বলেন নাই, ভাল জমি বলিতে তিনি উর্বর ও অবস্থানের দিক 
দিয়া স্বরিধাজনক জমির কথাই বলিয়াছেন । হ্ৃতরাং খাজনা-নির্ধারণে জমির 
উর্বরত। ও অবস্থানের স্ুবিধা-অন্থ্বিধ] সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। 


খাজনার কারণ- 0858869 01 7০71 
গড 


জমি গ্রকৃতির দান। মানুষ ইহা শ্ছষ্টি করে নাই । তবে কেন জমির ব্যবহারের 
মূল্য বাবদ খাজন] দিতে তয় এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগিতে পারে। খাজনা 
দিবার প্রধান কারণ হইল যে, জমির সরবর|হ নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং সব জমির 
উর্বরতা-শক্তি ও অবস্থানের সুবিধা সমান নহে । কাজেই চাহিদার তুলনায় ভাল 
জমির সরবরাহ একাস্তরূপে অপ্রচুর । এইজস্যই ফসল উৎপাদন করিবার বা গৃহ" 
নিষ্নণের উদ্দেশ্টে লোক যখন জমি চায়, তখন জমির মালিক তাহাদের নিকট 
হইতে একটা মূল্য আদায় করিয়া থাকে । এই মৃল্যই খাজনা নামে অভিহিত 
হয়। চাহিদার তুলনায় জমি যদি অফুরস্ত হইত, তাহা হইলে খাজনা দিতে 
হইত না। 


দ্বিতীয়তঃ, অরও একটি কারণেঞ্সীজনার উদ্ভব ইয়। একই জমি অধিক ব্যয়ে 
চাষবাস করিলে যদি ক্রমাগত অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইত, তাহা! হইলে 
লোকে শুধু ভাল জমি অধিক ব্যয়ে চাষ করিয়া তাহাদের ফসলের বধিত চাহিদ। 
পুরণ করিতে পারিত। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্াসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী 
হওয়ার ফলে একখণ্ড জমি অধিক ব্যয়ে চাষ করিলেও উৎপন্ন ফলল-বৃদ্ধির হার 
ক্রমশঃই .কমিতে থাকে । ফঝে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়। স্থতরাং উৎপাদন- 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাধ্য সয়া অন্ত জমি চাষ করিতে হয়। নৃতন জমি 
চাষ করিতে গেলে জমির মালিককে জমি-ব্যবহারের মুল্য অর্থাৎ খাজনা দিতে 
হয়, কারণ জমির পরিমাণ চাহিদ। অনুযায়ী বুদ্ধি কর] যায় না। 


২২৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 
অর্থনৈতিক খাজনা ও চুক্তিদ্বার! নির্ধারিত খা জনা_769505016 8৩9. 
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জমির মাণিক তাহার নিজের জমি নিজে চাষ, করিয়া খরচ-খরচা বাদ দিয় 
যে অতিরিক্ত আয় পায়, তাহাকে অর্থনৈতিক খাজনা বল হয়। এই খাজনা 
হুইল উৎপাদকের খরচ তিরিক্ত উদ্ত্ত (1)0000109175 ৪10)105 ])1 ছুই খণ্ড 
জমির প্রতি খণ্ড ১০২ টাক] ব্যয়ে চাষ করিলে প্রথম জমিতে ২০/ মণ ও দ্বিতীয় 
জমিতে ১৫/ ফল পাওয়া গেলে, প্রথম জমির উদ্বত্ত ফসলের পরিমাণ হইল ৫/ 
মণ। এই ৫/ মণ বা ইহার বাজার মূল্যকে অর্থনৈতিক খাঁজন1| বলা হয়। কিন্তু 
জমির মালিক যদি নিজে জমি চাষ ন। করিয়। প্রজাকে এ জমি বিলি করে, তাহ 
হইলে প্রজা ও জমির মালিকের মধ্যে দর কবাকষি হইয়। প্রজা কতক যে পরিমাণ 
মূল্য জমির মালিককে প্রদত্ত হয, তাহাকে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা বলা 
হয়। দ্রব্যমূল্ঠর ন্যায় জমি-ব্যবহারের এই মৃল্যও চাহিদা! ও সরবরাহের পার- 
স্পরিক প্রভাব দ্বার! নির্ধারিত হয়। কিন্তু চুক্তির দ্বার! নির্ধারিত খাজনা-পরিমাণ 
্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনৈতিক খাজন1-পরিমাণের বেশী হইতে পারে ন1। কারণ, 
তাহা হইলে প্রজাকে জমির খরচাতিরিক্ত উদ্ধৃত্ত অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনা 
অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ জমির মালিককে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা 
হিনাবে দিতে হইবে । উপরের উদাহরণ অন্রপারে প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৫/ মণ 
উদ্বৃত্ত থাকে। স্থতরাং প্রজা কখনই এই ৫/ মণের অধিক খাজনা হিসাবে দিতে 
পারে না। জমির মালিক চেষ্টা করে যাহাতে সে এই উদ্বৃত্বের সবটাই খাজনা 
হিসাবে পায় এবং প্রজা চেষ্টা করে যাহাতে সে এই উদ্ধুত্তের বেশী পরিমাণ নিজে 
উপভোগ করিতে পারে । যদি বেশীসংখ্যক প্রজা ক কমসংখ্যক জমির মালিকের 
নিকট হইতে জমি লইবার জন্য প্রতিযোগিতা করে, তাহা! হইলে জমির মালিক 
উদ্ত্বের সর্বোচ্চ পরিমাণ খাজন! হিসাবে পাইতে পারে । আবার, প্রজা অপেক্ষা 
জমির মালিক যদি জমি বিলি করিতে অধিক উদগ্রীব হয়, তাহা হইলে জমির 
উদ্ৃত্ত আয়ের অধিকাংশ প্রজা পাইতে পারে এবং মালিক কম পরিমাণ পায়। 
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রিকার্ডোর মতে খাজন। ফদলের দামের উপর নির্ভর করে, ফসলের দাম 
খাজনা-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। তাহার মতৈ কধিজাত দ্রব্যের মুল্যকে 
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প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার সমান হইতে হয়। বাজার মূল্য যদি প্রাস্তিক 
জমির উৎপাঁদন-থরচার সমান না হয়, তাহ! হইলে প্রাস্তিক জমির চাষ বন্ধ হয়। 
ফলে, চাহিদার তুলনায় যোগান হ্রাস পায় এবং ভ্রব্যমূল্যও বাডে। দ্রব্যমূল্য 
বাডিলে পুনরায় প্রান্তিক জমির চাষ সম্ভব হয়। স্থৃতরাং দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ 
প্রান্তিক জমির উত্পাদন-ব্যয়ের কম হইতে পারে না। প্রান্তিক জমির চাষ করিয়। 
কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, শুধু উৎপাদন-খরচ1 সংকুলান হয়। উদ্বৃত্ত না থাকার ফলে 
প্রান্তিক জমির কোন খাজনা হয় না। প্রাস্তিক জমির উৎপাদন-খরচার দ্বার] 
মূল্য স্থির হয়। প্রান্তিক জমির কোন উদ্ুত্ত নাই, স্থৃতরাং খাজনা নাই । যেহেতু 
খাজনা (উদ্বৃত্ত) উত্পাদন-খরচার অংশ নহে, সেইহেতু মূল্যেরও অংশ হইতে 
পারে না। খাজনা উৎকষ্টঞ্মির উদ্ৃত্ত উৎপন্ন হইতে দেওয়1 হয়। স্থতরাং 
খাজন] দেওয়। হয় বলিয়া মূল্য বেশী হইতে পারে না। মূল্য বেশী হইলে 
খরচাতিপিক্ত উদ্বত্ত বেশী হয়। ফলে খাজনাও বাড়ে। 
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শহরাঞ্চলে বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য যে জমির প্রয়োজন হয়, তাহার 
খাজন] জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে না। গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে জমির 
অবস্থানের সুবিধা-অনস্থবিধার ভিত্তিতেই খাজনা স্থির হয়। জমি যে উদ্দেস্টে 
ব্যবহার কর] হয় সেই উদ্দেশ্টের সহায়ক স্ুবিধাগুলি বত্মান থাকিলে সে জমির 
খাজন। তত বেশী হয়। বাসগৃহের জন্য জমির খাজনা আবাস-স্থলের সুবিধার 
( যথ।, প্রশস্ত রাজপথ, প্রচুর আলো হারা পাওয়ার সম্ভাবনা, বিদ্যালয়, বাজার, 
পোস্ট অফিম ও যানবাহন কেন্দ্রের নৈকট্য ) উপর নির্ভর করে। এই স্থবিধাগুলি 
যত বেশী হয়, খাজনাও তত বেশী হয়। শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের 
নিকটে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হইতে পছন্দ করে। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসায় 
অঞ্চলে ব্যবসায়ী বেশী ভাড়া দিতে প্রস্তুত থাকে। 
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জনসংখ্যা বাড়িলে খাস্যব্রব্যের চাহিদা অবশ্ঠই বাড়ে। খাছ্দ্রব্যের এই' 
১৫ 


২২৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়৷ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর 'জমি চাষ করিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিলে এই জমির 
তুলনায় প্রথম শ্রেণীর জমিতে খরচাতিরিক্ত উদ্ধ ততথাকে। ফলে এথম শ্রেণীর 
জমিতে খাজনা হয় । এইরূপে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে খাছ্াদ্রব্যের চাহিদা যতই বৃদ্ধি 
পায়, থাগ্যাদ্রব্যের বধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য ততই তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর 
নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ কর] হইলে উতর জমিগুলির 
উদ্ৃত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খার্জনার পরিমাণ বাড়ে। অতএব দেখা যায়, 
জনসংখ্যা বাড়িলে খাছ্ব্রব্যের চাহিদ1 বাড়ে । খাগ্যদ্রবধ্যের চাহিদ। বাডিলে খাছ্য- 
দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। মূল্য বাড়িলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশী হইয়া খন] বাড়ে। 

যদি কৃষিকার্ষের উন্নতি হয়, অর্থাৎ জমিতে যদ্দি €াঁচ-ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট সার ও 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা! হয়, তাহ হইলে বিঘ' প্রতি জমিতে উৎপাদন- 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ফসলের মূল্য হ্রাস পাইবে 
এবং ইহার ফলে খারাপ জমি (প্রান্তিক জমি ) আর চাষ হইবে না, কারণ 
এই জমির উৎপাদন-ব্যয় পরিবন্তিত অবস্থায় বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হইবে। 
স্থতরাং প্রান্তিক জমির চাষ ন। হইলে খাজনার পরিমাণ কমিবে। 
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সামাজিক অগ্রগতির ফলে শহরাঞ্চলের উপকণ্ঠে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। রাস্তা- 
ঘাট, পার্ক, বৈছ্যাতিক আলো, য/নবাহন গ্রভৃতি জীবনের নান] স্থখ-্বাচ্ছন্দ্যের 
উপকরণ সম্প্রসারিত হওয়র ফলে শহরের টা জমির চাহিদ! বৃদ্ধি পাইয়া মূল্য 
বৃদ্ধি পায়। কলিক।তার দক্ষিণে বালিগঞ্জ অর্চলে এইরূপ জমির মূল্য অস্বাভাবিক 
হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমির মূল্যবৃদ্ধির জন্য জমির মালিককে কোনপ্রকার পরিশ্রম 
বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই। পারিপাশ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্যই জমির 
মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত মূল্যের সমগ্র পরিমাণ জমির মালিক বিনা আয়াসে 
পান বলিয়! এই আয়কে অস্থপার্জিত আয় বলা হয়। অনেকে বলেন যে; এই 
আয় জমির মালিকের ভোগ করিবার কোন অধিকার নাই। সামাজিক কারণেই 
যখন জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজের প্র্ঠিনিধি হিসাবে সামাজিক হিতের 
জন্য বাষ্্ই হইল এই আয়ের প্রকৃত অধিকারী | সথতরাং রাষ্ট্র কর্তৃক জমির 
মীলিকগণের নিকট হইতে কর ধার্য করিয়া অস্ুপাঞ্জিত আয় আদায় কর? উচিত। 
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এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক অন্নুপাজিত আয় আদায় 
কর! সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম অন্নুবিধ! হইল রাষ্্রী কাহার নিকট হইতে 
এই কর আদায় করিবে । রাষ্ট্র যদি জমির ধর্তমান মালিকের উপর কর স্থাপন 
করে তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান মালিককে পরোক্ষভাবে দুইবার কর 
দিতে বাধ্য করা হয়। বর্তমান মালিক জমির পূর্বমালিকের নিকট হইতে একবার 
বেশী দামে জমি কিনিয়াছেন। তাহাকে যদি আবার কর দিতে হয়, তাহ! হইলে 
একই জমির জন্য তাহাকে দুইবার বেশী দাম*দিতে হয়। ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, জমির মাপিক যে জমির উন্নতিতে কোনপ্রকার সাহায্য করেন নাই, 
একথা বলাও সত্য নয়। কারণ জমির মালিক জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া 
কিছু ঝুকি গ্রহণ করিয়|ছিক্ঞান। মালিক জমি না কিনিলে জমির চাহিদা 
বাড়িয়া দম বাড়িতে পারিত না। স্থৃতরাং জমির বধিত মুল্যের একটা অংশ 
মালিকের স্।য্য প্রাপ্য । তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র যদি সামাজিক অগ্রগতির যুক্তি-বলে 
শহরাঞ্চলে জমির বর্ধিত মূল্য জমির মালিকগণের নিকট হইতে আদায় করে, তাহা 
হইলে পলী-অঞ্চলে সামাজিক অধঃপতনের ফলে জমির মূল্য হ্রাস পাইয়া জমির 
মালিকগণ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, রাষ্ট্রের পক্ষে সে ক্ষতিপূরণ করা 
অবশ্ঠ-কর্তব্য বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে । 


ভারতে জমির খাজন। 76116 17) 171019 


রিকার্ডোর মত অন্ুস।রে জমির খাজন1 জমির চাহিদ। ও যোগানের পারস্পরিক 
প্রভাবে অর্থাৎ প্রজা ও জমির মালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত 
হয়। ভারতে খাঙ্গনা-নিরধারণে এই নীতি প্রযোজ্য হইলেও ভারতে স্বতন্ত্র 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার জন্য এই নীতির কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক | রিকার্ডোর 
মতে জনসংখ্যা বাড়িলে খাগ্ছদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। আর খাছাদ্রব্যের চাহিদা 
বাড়িলে জমির চাহিদ। বাড়ে। ফলে খাজনা বৃদ্ধি হয়। ভারতেও এই নীতি 
প্রযোজ্য । এদেশের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু চাষের জমি 
সে তুলনায় বাড়ে নাই। কাজেই প্রজ্লাগণের মধ্যে জমির জন্ত তীব্র প্রতিযোগিতার 
ফলে খাজনার পরিমাণও ক্রমশই বার্ড়তেছে । 

কিন্তু ভারতে প্রতিযোগিতা! সম্পূর্ণভাবে কার্ধকরী হইতে পারে নাই। 
একমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বার ভারতে খাজন] নির্ধারিত হইবার গ্রধান বাধা হইল 


২২৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দেশের অতি প্রাচীন প্রথা ও সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন । প্রথমতঃ), ভারতে 
হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকাল হইতেই জমির খাজনা প্রথাসম্মতভাবৈ ধার্য করা 
হইত | ফলে, পরবর্তী কালেও জমির মালিক এই অতি প্রাচীন প্রথ! লঙ্ঘন করিয়া 
নৃতন হারে খাজন1 দাবী করিতে দ্বিধাবোধ করে| প্রজাও প্রথাসম্মত খাজনার 
বেশী দিতে আপত্তি জানায় । ইংরাজ শাসনকালে আইন প্রণয়ন করিয়। শুধু 
জমির খাজন] নহে, প্রজার স্বত্বও আইন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । এইজন্য বলা 
হয় যে, ভারতে জমির খাজনা-পরিমাণ প্রথা (09601 ) প্রতিযোগিতা 
(00279616107) ও আইন (75921916101) ) দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতে ফসলের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে খাজনার হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে । জ্ীনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
পাইয়] জমির চাহিদা বর্তমানে ভারতে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, 
সরকারকে আইন প্রণয়ন করিয়াও জমির খাজন] নিয়ন্ত্রণ করিতে বেগ পাইতে 
হইতেছে। জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত 


হইয়াছে। 
মুনাফা--5:০1 


আধুনিককালে উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হইল ব্যবস্থাপন1। 
ব্যবস্থাপনার অর্থ হইল জমি, শ্রম ও মূলধন যথাযথ পরিমাণে একত্রিত করিয় 
ব্যবস্থাপক তাহার যোগ্যতা অন্চসারে ভ্রব্য উত্পাদন করেন। জমির খাজনা, 
মূলধনের সথদ ও শ্রমিকের মজুরি দিয়া উত্ষ্্রদনের যে উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যবস্থাপকের 
থাকে, তাহাকে সাধারণতঃ মুনাফা বল! হয়। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থে 
পরিমাণ অর্থ হয় তাহা হইতে সমগ্র উৎ্পাদন-ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাই হুইল মুনাফা । এই মুনাফাকে মোট মুনাফা (0088 [096 ) 


বলা হয়। | 


মোট মুনাফ। ও খাঢি মুনাফা_-0:988 20116 8160 ২৩6 ৮১01 


মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া (রা ধারণতঃ মুনাফ1 হিসাব করা হয় । 
কিন্ত আয় ও ব্যয়ের এই পার্থক্য খাটি ব1 নীট মুনাফ1 বলিয়! গণ্য কর যায় ন1। 
কারণ, ব্যবস্থাপক যদি অন্তের জমি ব1 বাড়ী ভাড়া করিতেন, এবং নিজস্ব মূলধনের 


বণ্টন ২২৯, 


পরিবর্তে ধার-কর] মূলধন ব্যবহার করিতেন, তাহ! হইলে, তাহাকে জমির খাজনা 
ও মুলধনেন হুদ দিতে হইত এবং সমগ্র আয় হইতে খাজন]1 ও স্থ্দ উৎপাদন-ব্যয়ের 
অংশ হিসাবে বাদ দিতে হইত। ইহা ছাড়া, ব্যবস্থাপকের নিজ পরিচালনা- 
কার্ষের যে পারিশ্রমিক তাহাও উত্পাদন-ব্যয়ের অংশ, কারণ ব্যবস্থাপক অন্য 
লোকের অনীনে পরিচালক হিসাবে কাধ করিলে যে বেতন পাইতেন তাহাও 
উৎপাদন-ব্যয়ের অশ বলিয়া! গণ) হইত। স্থতরাং সমগ্র আয় হইতে (ক) খাজনা, 
(খ) স্থুদ ও (গ) ব্যবস্থাপকের "সাধারণ পরিচালনা-কার্ষের পারিশ্রমিক বাদ ধিলে 
নীট বা খুটি মুনাফা পাওয়া যায়। যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালন! কার্ধে 
নিযুক্ত ব্যবস্থাপকের বেতন বাদ দিয়াই যৌথ-মূলধনী কারবারের নীট মুনাফা 
হিসাব কর। হয় বং এই নীট মুন।ফাই অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ 
(1)1519900) হিস।বে ভাগস্কিরিয়। দেওয়া হয়। 


উৎপাদনের আয় হিসাবে মুনাফার সহিত অন্যান্য আয়ের পার্থক্য-_ 
[11167691096 170916৮6612 70116 ৪8110 06119)" 778007-11)0012068 


খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল যথা ক্রমে জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপন! 
প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলির আয়। উৎপাদনের একটি উপাদানের আয় 
হইলেও মুনাফার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জগ্ই 
মুনাফা ও অন্যান্য আয়গুলির মধেয কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়। 

(ক) প্রথমতঃ, মুনাফা হইল জাতীয় আয়ের অবশিষ্টাংশ (13691088] 
1100109)। জমি, শ্রম ও মূলধন প্রভৃতি উপাদানগুলির পারিশ্রমিক দিয়া যে 
অবশিষ্টাংশ থাকে, ব্যবস্থাপককে ওঁহাই লইতে হয়। অগ্ঠান্ত আয়গুলি, যথা, 
খ/জনা, মজুরি ও সুদ পূর্বচক্তি অনুযায়ী দিতে হয়-__ইহাদের পরিমাণের পরিবর্তন 
হয় না। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মুনাফার পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই । সচরাচর ইহার 
হাম-বুদ্ধি ঘটিতে পারে । কিন্তু অন্যান্য আয়ের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। 

(গ) ম্ুদ বা মজুরির হার হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু এই আয়গুলি কখনও 
একেবারে অস্তহিত হয় না। কিন্ত মুনাফার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে লোকসানও 
হইতে পারে | 

(ঘ) ব্যবস্থাপকের কাজের সঙ্গে ঝঁকি ও অনিশ্চয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত 


২৩০ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধ নবিজ্ঞান 


এবং এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়ত1 বহন করিবার ক্ষমতার উপরই ব্যবস্কাপকের মুনাফার 
মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু শ্রমিকের মজুরির মধ্যে এতট! পার্থক্য দেখা 


যায় না? 


নীট বা হাঁটি মুনাফার উপাদ্ধান- 17197861865 01 19% 7১7০0116 

ব্যবস্থ(পককে বহু রকমের কাজ করিতে হয়। উত্পাদনের প্রথম হইতে শেষ 
অবধি তিনিই সমস্ত কায পরিচালনা করেন। এজন্য তাহাকে কঠোর কায়িক 
ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হ্য়। খাই সাধারণ পরিচালনা-কার্ষের জন্য তিনি 
(১) পারিশ্রমিক (71050711065 01 0121)20016) পাইয়া থাকেন । ব্যবস্থাপক 
উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন এবং এই ঝুকি বহন করিবার জন্য যে (২) পুবস্কার 
(30210 10৮ 01910650017 ) পাইয়া! থাকেন, ভাহাও নীট মুন।ফার একটি 
উপাদান । একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক হওয়ার ফলে অথবা অসম্পূর্ণ 
প্রতিযোগিত।র সুবিধা গ্রহণ করিয়া যে (৩) অশিরিক্ত লাভ (10101)01) 02118) 
হয়, তাহা? ব্যবস্থাপকের নীট মুনাফার অন্তনুক্তি হয় । অনেক সময় আবার 
কোন অদৃ্পূষ ঘটনার ন্থযোগ গ্রহণ কিয়] ব্যবস্থাপক যে (8) অতিরিক্ত লাভ 
(1:07 01010 60 181)10168901) 017:0111075610)068 ) করেন, তাহ 9 তাহার নীট 
মুনাফার পরিমাণ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যুদ্ধ প্রভৃতি আপতৎক!লে ব্যবসায়ীর এই 
জাতীয় লাভের পরিমাণ বেশী হয়। (৫) নূতন আবিষ্ষ।র বা উদ্ভাবনের ফলে যে 
অতিরিক্ত মুনাফা (12:09 0009 60 [101)0526101) ) হয়, তাহাও মুনাফার একটি 
উপাদান বলিয় বিবেচিত হয়। পরিচালন-কার্ষের ও ঝকি-বহনের জন্থ ব্যবস্থাপক 
যে মুনাফা অর্জন করেন, সাধারণতঃ তাহ টং টান ল।ভ (টব 0া0012] 17016) 
বলা হয়। দীর্ঘ-মেয়াদে সকল ব্যবস্থাপকই* এই স্বভাবিক লাভ অর্জন করেন 
নতুবা তাহার] ব্যবস্থাপনা করিতে পারেন না। স্থতরাং স্বাভাবিক লাভকে 
উতৎ্পাদন-ব্যয়ের একটি অপরিহীর্ণ অংশ বলা যাইতে পারে । 


ভারতের ব্যবস্থাপকের মুনাফা 57০11 17) 1018 | 
ভারতে বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় নিতান্ত নগণ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও 
মাঝারি বহরে শিল্প ও ব্যবপায়-গ্রতিষ্ঠান পরিচাক্ক্রিত হয় । কাজেই লাভের পরিমাণ 
কম। ভারতের ব্যবস্থাপকগণ সাধারণত: বর ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ ব্যবসায়ে 
লিগ্ত হইতে দ্বিধাবোধ করেন। বিদেশী প্রতিযোগিতার "জন্য নূতন আবিষ্কার ও 
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উদ্ভাবনের ক্ষেত্রও খুব কম। যুদ্ধ প্রভৃতি অদৃষ্টপূর্ব কারণেও প্রতিযোগিতার অভাবে 
অনেক সময় ভারতের ব্যবস্থাপকগণ অতিরিক্ত মুনাফা আয় করিবার সুযোগ পান। 
সাধারণভাবে বলিতে গেলে বল! যায় ষে, ভারতের ব্যবস্থাপকগণের মুনাফা-পরিমাণ 
সাধারণতঃ পরিচালন-কার্ষের পারিশ্রমিক ও বাবসায়ের ম্বাভাবিক ঝুঁকি-গ্রহণের 
পুরস্কার লইয়1 গঠিত হয়। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের লোক ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া! অধিকতর ঝকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হইতেছে। 
তাহাদের ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যও বৃদ্ধি পাইতেছে । আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে 
ভারতেও প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের আবিভর্দব হইবে । 


যৌথ প্রভিযোগিত। ও শ্রমিক সঙঘ- 0০011606159 78768171716 ৪10৫ 
[7806 [01010 
যৌথ প্রতিযোশিতা--00186৮ঘ€ [38108111175 

উত্পাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই 
বৈশিষ্ট্য গুলির জন্য শ্রমিক মালিকের সহিত সমান প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ। 
শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ত্য, ইহা! অমিক হইতে অবিচ্ছেছ্য (11901)5177019 
1৮010 17090 )। শ্রমিক নিজে ছাড] অন্য কেহ ইহ) দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রমিককে নিজে উপস্থিত থাকিয়া] "তাহার শ্রম বিক্রয় করিতে হইবে (01186 
1001501)15]15 001150% 1715 9090. ) 1 স্থতরাং অসুস্থ হইলে বা অগ্ত কাজে নিযুক্ত 
থাকিলে সে পরিশ্রম করিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য নিজে বিক্রয় করিতে 
ন1 পারিলেও অন্যের সাহায্যে বিক্রয় করিয়] বিক্রয়লন্ধ মূল্য পাওয়] যাইতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, শ্রম একটি অতি ঠ দ্রব্য (21) 660700]9 0621911013 
90101070016 )1 শ্রমিক যদি একাদিন কোন কারণে কাজ করিতে না পারে, 
তাহ] হইলে তাহার সেদিনকার শ্রম নষ্ট হইয়া! যায়। অন্য কোন দিন কাজ 
করিয়া সে আর গতদিনের শ্রমের মজুরি পাইতে পারে না। কিন্তু অন্যান দ্রব্য 
একদিন বিক্রয় না করিয়াও অন্যদিন বিক্রয় করিয়া দ্রব্যের মূল্য পাওয়া 
যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, শ্রমিক কাজ করে কিন্তু কাজ করিলে তাহার 
কর্মশক্তি নষ্ট হয় না। পুনরায় কাজ করিবার ক্ষমত1 তাহার আয়ত্তে থাকে (86118 
[018 11010 100 196511)8 ৮1)০ 1 11) 1)1109611 ) | অন্যান্থয দ্রব্যের হ্যায় 
একবার বিক্রয় করিলেও তাহার শ্রম বিক্রয় করিবার ক্ষমতা একেবারে 
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নিঃশেধষিত হয় না। পঞ্চমতঃ, শ্রমিকের কোন মুত তহবিল নাই (188 770 
06967910070 )1 স্থতরাং কাজ না করিলে সে খাইতে পায় না। মজুত 
তহবিরের অভাবে অনেক সময় বাধ্য হুইয়! তাহাকে কম মজুরিতে কাজ করিতে 
হয়। মালিকের মুত তহবিল আছে, কাজেই শ্রমিক নিয়োগ ন1 করিয়] সে 
কিছুদিন উতপাদন-কার্য বন্ধ রাখিয়া শ্রমিকের সহিত দর কষাকষি করিতে পারে । 
কিন্তু শ্রমিকের সে স্থবিধ! নাই। কাজ বন্ধ হইলে তাহার শ্রম নষ্ট হইবে। সে 
মজুরি পাইবে না এবং তাহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কোন মজুত অর্থ নাই বলিয়' 
পরিবারসহ তাহাকে অনশনে দিন “কাটাইতে হইবে । এই কারণে এককভাবে 
শ্রমিক মালিকের সহিত প্রতিযে।গিতা করিতে পারে না এবং শ্রমিকের এই 
ভুর্বলতার পূর্ণ স্থযোগ লইয়া মালিক তাহাকে তাহার প্রাপ্য স্তায্য মজুরি অপেক্ষা 
কম মজুরি দিয় থাকে। 

শ্রমিকের এককভাবে এই প্রতিযোগিতা করিবার অসামর্থ্য দূর করিবার জন্য 
শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিত1 করিবার উদ্দেশ্রে শ্রমিক 
সঙ্ঘ গঠন করে | 


শ্রমিক লঙঘ 77596 07107 

কার্ষের পূর্বস্থিত অবস্থা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্তে অথবা পূর্বস্থিত অবস্থার 
উন্নতিনাধনের উদ্দেশ্তে গঠিত শ্রমিকগণের অবিচ্ছিন্ন সমিতিকে শ্রমিক সঙ্ঘ বলা 
হয়। “&. 009 010101) 19 9 90011000108 09011906101) 06 1209-০97:1)1:8 
60 619০ [9010990 0£ 100917162110516 02 00002058108 6109 ০0100160188 01 
810001051)9106.--(707)5 &110 1398619৩ 00) 

ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিকই মালিকেরষ্পাহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে 
না। তাই তাহারা সমবেতভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করে। স্থতরাং 
শ্রমিক সঙ্ঞের মূলনীতি হইল “একতাই বল”। শ্রমিক সজ্ঘের একজন কর্মকর্তা 
থাকে । এই কর্মকর্তা শ্রমিকগণের প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের সহিত শ্রমিক- 
সম্পফিত আলাপ-আলোচনা পরিচালন] করিয়| কাজের শর্তাদি স্থির করে। ' 


আমিক সঙ্ঘের উদ্দেস্ট্ু-_81108 8776 দেয়া 01 77809 [018107)8 


(ক) কোন নির্দিষ্ট শিল্প বা! ব্যবসায় সবটেয়ে বেশী ষে পরিমাণ মঞ্জুরি দিতে 
সমর্থ, শ্রমিকগণের জন্ত সেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মজুরি স্থির করা) 
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(থ) শ্রমিকগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির উদ্দেশ্তে প্রয়োজনীয় অবসর- 
যাপনের জন্য কার্ষের সময়ের দীর্ঘতা হাস করা; 


(গ) কর্মস্থলের পরিবেশ স্কাস্থ্যকর, চিত্তাকর্ষক ও মনোরম করা; 


(ঘ) মালিক যাহাতে বাক্তি-বিশেষ শ্রমিকের উপর অন্যায় না করিতে পারে 
অথব। তাহার খুশীমত শ্রমিককে বরখাস্ত করিতে না পারে, শ্রমিক সজ্ঘের সে 
বিষয়ে অত্যধিক সচেতন থাকা; 


(উ) কার্ধের স্থায়িত্ব বলবৎ করা। *» 

সংক্ষেপে বল! যায় যে, শ্রমিক সজ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্ত হইল তাহাদের অর্থনৈতিক 
অবস্থার উন্নতি করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়নপূর্বক যাহাতে তাহারা মানুষের মত 
বাচিয়। থাকিতে পারে জু্ন্ আগ্রাণ চেষ্টা কর] । 


শ্রমিক সঙ্ঘের কার্ক্রম-_15596 [077107। 8০061516168 


শ্রমিক সঙ্ঘ ইহ।র উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিন প্রকারের কাজ করিয়া থাকে £ 
১। শ্রমিক-কল্য। ণমূলক কায-_7111)1567%7৮ 00 01601709] 2981518168 
প্রথমতঃ, শ্রমিক সজ্ঘ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
তাহাদের সমন্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয় । বৃদ্ধ বয়সে, অস্ুস্থ বা বেকার অবস্থায় 
অথবা আকন্মিক বিপদ্কালে যাহাতে তাহাদের দুর্দশ! ন1 হয়, সেজন্য তাহারা 
সমবেতভাবে বিভিন্ন শ্রমিককে সাহায্য করে । এই উদ্দেশ্টে চাদ] তুলিয়া! তাহারা 
তহবিল স্থষ্টি করে । এই ব্যবস্থা! তাহাদের আংত্মনির্ভরশীলতা ও একাত্মবোধের 
পরিচায়ক। মালিকের সহিত আহার সম্ভবমত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের 
কাজের শতাদি আলোচন। করে । ইহ] ছাড়া, যাহাতে শ্রমিকগণ কর্তবাপরায়ণ ও 
নিয়মান্ুবতী হইয়া] দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, সেজন্য শ্রমিক সঙ্ঘ মভামমিতি ও 
পুস্তিকা-প্রকাশের মাধমে শ্রমিকগণকে ঠিকপথে চালিত করে । 
, ২। বিবাদমূলক কাধ-_-111]1687)6 2.০61516198 ॥ 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি তাহাদের উদ্দেশ্তসাধন ন হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘয 
সংগ্রামের মনোভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ম[লিককে তাহাদের শর্তে 
স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিবার জন্য তাহার] কর্ধে বিরতি ব1 ধর্মঘট (96:10) করে । 
শ্রমিকগণের ধর্মঘট করিবার অধিকার থাকিলেও পরিবহন, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ 
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প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রে এই অধিকার অবাধভাবে পপ্রয়োগ করা 
সমীচীন নহে। 

৩। "রাজনৈতিক কার্ধ-__[১০1161০%] 2.০611619 

শ্রমিক সঙ্ঘকে ইহার সমস্যাগ্ুলি চূড়ান্তভাবে সমাধান করিবার উদ্দেশ্রে 
অনেক সময় র।জনৈতিক ছন্দে অবতীর্ণ হইতে হয়। শ্রমিক সঙ্ঘ র।জনৈতিক দল 
গঠন করিয়া] নির্বাচনে প্রতিযোগিত। করে। উদ্দেশ্য হইল যে, যদি তাহারা 
নির্বাচনে জয়ী হইতে পারে, তাহ] হইলে রাষ্নৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়' শ্রমিক- 
সম্পফিত সকল সমশ্তার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে । ইংলগ্ডের শ্রমিকদলের, 
রুশিয়ার সাম্যপ।দীদলের অভুযখনের গে।ডাপত্তনের "ইতিহাসে শ্রমিক সজ্যের 
প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায় । 


গু 
মজুরির উপর শ্রমিক সঙ্ঘের প্রন্ভাব- 11711561169 01 [8806 [01107 
011 (8668 


প্রশ্ন হইল শ্রমিক সঙ্ব কি মরি বুদ্ধি করিতে পারে? সাধারণতঃ দেখা যায় 
যে, মালিকগণ শ্রমিকদের ছুর্বলতার স্থযোগ লইয়া সব স্ময়ে তাহাদের স্যায্য মজুরি 
দেয় না। ১। শ্রমিকের মজুরি যদি প্র।ন্তিক উৎপাদন পরিম।ণের কম হয়, তাহ! 
হইলে শ্রমিক সঙ্ঘগ্চলি শ্রমিকের গ্রতিযে।গিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়! মালিককে 
শ্রমিকের প্র্তিক দানের সমান মজুরি দিতে বাধ্য করিতে পারে । ২। কর্মদক্ষতা 
বৃদ্ধি করিয়াও জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া শ্রমিক সঙ্বগ্তলি শ্রমিকের মভ্ভুরি 
বুদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে । শ্রমিকের কর্মদক্ষতা যদি বুদ্ধি পায়, তাহা 
হইলে উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পছুয় এবং ফলে তাহার মজুরি বৃদ্ধি 
পায়। ৩। যে শ্রেণীর শ্রমিকের কাজ উপ অপরিতার্ম, সে শ্রেণীর শ্রমিকের 
মজুরি বেশী দিতেই হইবে । ৪। শ্রমিকের মজুরি বদি কোন দ্রব্যের উৎপাদন 
ব্যয়ের সামান্য অংশ হয়, তাহ] হইলে মজুরি বেশী হইতে পাবে। কারণ মজুরি 
একটু বাড়িলে উৎপাদন ব্যয়ের বিশেষ তারতম্য হয় না। স্থতরাং মালিক 
শ্রমিকদের সহিত অসপ্ভাব এড়াইবার উদ্দেশ্টে কিছু মজুরি বেশী দিতে পারে। 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলন- 150৪ রা 17050171671 6 |]7) [11018 


ভারতে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বিরাট বহরের' শিল্পপ্রতিষ্ঠান অতি আধুনিক- 
কালেই গঠিত হইয়াছে । স্থতরাং ভারতে শ্রমিক আন্দোলগ্রনর ইতিহাস প্রাচীন 


বণ্টন ২৩৫ 


নহে। ১৮৯০ সালে বোশ্বাই প্রদেশে সর্বপ্রথম শিল্পশ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইলেও 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সাল হইতেই ভারতে প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন সুরঃ 
হয় বলা যাইতে পারে । এই সময় দ্রব্যমূলয অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
শ্রমিকগণের চরম দুর্দশ! হয় এবং তাহাদের এই অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্টে তাহারা 
সজ্ববদ্ধ হইতে থাকে । এই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে 
অসংবদ্ধভাবে কয়েকটি শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু এই সঙ্ঘগুলি ধর্মঘট করা 
ব্যতীত অন্ত কে! শ্রমিক-কলাাণমূলক কার্ধে অগ্রণী হয নাই । এই সময়ে অনন্য 
ভারতীনু জাতীয় কংগ্রেস মহাসভা শ্রমিক* সজ্বগুলিকে সুসংবদ্ধ হইতে সাভায্য 
করে এবং কংগ্রেমের অগ্ুপ্রেরণ|য় শ্রমিক »জ্বগ্তণি শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯২৬ 
সালে তদানীন্তন ভারত সরকার একটি নূতন আইন পাম করিয়া শ্রমিক সজ্ঘ- 
গুলিকে আইনানমোদিতঞ্গতিট।নরূপে স্বীকতিদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৭ 
সালে পূর্বের আইনটি সংশে।ধন করিখা শ্রমিক সঙ্যগ্তলিকে সরক!রী অনুমোদন 
লাভ করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতে শ্রমিক 
সজ্ঘগুলি শক্তিশালী হইয়1 তাহ।দের অধিকার ওদাস্বিত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে । 
১৯৫৩ সালে ভারত সরক!র যে শিল্প-বিরোধ পংশেধন আইন পাস করিয়াছেন, 
তাহাতে শ্রমিক-মাঁলিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ব্যবস্থা! হইয়াছে। 
শিল্প-বিরোধ মিট।ইবার উদ্দেশে অপোধষ-কর্মচারী ( 01010111101 00000: ) 
নিযুক্ত হইয়ছে। শ্রমিকগণের ধর্মঘট করিবার অধিকারও সঙ্কুচিত করিয়] দেওয়া 
হইয়াছে। শ্রমিকগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ই/টাই করিয়া দিলে ক্ষতিপূরণ 
দিবার ও ব্যবস্থ। হইয়াছে। 


ভারতের শ্রমিক নর রি কুরদার 01 1176 [7.6 [00101 
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নানাকারণে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক 
অনগ্রসর রহিয়।ছে। বাহিরের বাধা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ ছুর্বলত।ই ভারতের 
শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় | 

প্রথমতঃ, ভারতে শিল্পশ্রমিক উ্ললিয় কোন স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণী নাই বলিলেও 
চলে। অধিকাংশ শিল্পশ্রমিকই কীধিকার্ষের অবসরে গ্রাম হইতে সাময়িক কালের 
জন্য শহরে আসে এবং কিছু আয় করিতে পারিলেই আবার গ্রামে ফিরিয়া যায়। 


২৩৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


তাহাদের শ্রমজীবী-বুস্তিতে প্রায়ই কোন আসক্তি দেখ! যায় ন1। * কাজেই স্থায়ী 
পেশাগত শ্রমিকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য । এই কারণে তাহার সঙ্ব্বদ্ধ হইতে 
পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকগণ নিরক্ষর ও অদৃষ্টবাদী । এজন্য তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বী 
হইয়] নিজেদের চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি করিবার অন্তপ্রেরণার একান্ত অভাব। 
আত্ম প্রত্যয়ের অভাবে তাহার] ভীরু ও অলস প্রকৃতির হয়| 
তৃতীয়তঃ, জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষ।গত বিভেদের জন্য ভারতীয় শ্রমিকগণ 
একতাবদ্ধ হইতে পারে না। বোম্বাই রাজ্যের শ্রমিক ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকের 
মধ্যে ভাষার পাথক্য একমাত্র ব্যবধ।ন নহে, খাছ্য, বস্ত্র ও আচার-ব্যবহারেও 
তাহার] সম্পূর্ণ পুথক। স্থতরাং অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়! 
সহজ নয়। গু 
চতুর্থতঃ, ভারতের শ্রমিকগণের মজুরি এত স্বল্প যে, তাহাদের পক্ষে সজ্মে দেয় 
টাদ1 নিয়মিতভাবে দেওয়1 কষ্টকর | তাহারা রোগ, শোক ও আথিক কষ্টে এত 
জর্জরিত থাকে যে, সজ্ের কাজে যথেষ্ট পরিম[ণে উৎসাহী হইতে পারে না। 
পঞ্চমতঃ, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের আর একটি প্রধান দূর্বলতা হইল যে, 
শ্রমিক সঙ্ঘের নেতৃত্ব সাধারণতঃ শ্রমিকশ্রেণী-বহিভূ্তি পেশাদার রাজনৈতিক 
কর্মীর হাতে থাকে । শ্রমিকগণের অজ্ঞতা ও ছুর্বলতার পূর্ণ স্বযোগ লইয়! এই 
' সমস্ত নেতা অনেক সময় শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণে অবহেল। করেন। 


প্রতিক র-_-761216016৪ 


ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সার্থক করিরতুলিতে হইলে প্রথম ও প্রধান কাজ 
হইল শ্রমিকগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার । শিক্ষা পাইলে শ্রমিকগণ 
তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আত্মপচেতন হইয়া অধিকতর স্বাবলম্বী- 
হইতে পারিবে । শ্রমিক সজ্ঘ পরিচালন1 করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন 
, করা প্রয়োজন। শ্রমিক সঙ্বগ্চলির নেতৃগণ যাহাতে শ্রমিকগণের মধ্য হইতে 
নির্বাচিত হয় তাহার ব্যবস্থা কর] আশ প্রয়োজন । এইজন্যই সাধারণ শিক্ষা ও 
শ্রমিক সঙ্ব-সংক্রাস্ত শিক্ষা ত্রুত বিস্তার করা ্দরকার। শ্রমিকগণের যাহাতে 
তাহার্দের কর্তব্যে আসক্তি জন্মে, সেজন্য মালিকেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
উচিত।. শ্রমিকগণের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অবসর-বিনোদনের জন্য স্থাস্থ্য- 


জাতীয় আয় ১৩৭ 


সহায়ক আমোদ-গ্রমোদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে শ্রমিক-মালিক 
বিরোধ ঘটিবার কারণ দূর হইবে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ যে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে এই ধারণ! যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থ। 
অবিলম্বে কর! প্রয়োজন । এ বিষয়ে দেশের সরকার অনেক সাহায্য করিতে 
পারেন। শ্রমিক ও মালিকের উপর সরকারী বিধিনিষেধগুলি শিথিল করাও 


আবশ্বক। 


জাতীয় আয় 


বব ৪610108] 117)001706 


আয়-_ [০০706 গু 

জাতীয় আয় আলোচনা! করিবার পূর্বে আয়” কাহাকে বলে তাহ জান? 
দরকার | শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম বা অকর্মণ্য ব্যতীত আর সকলেই প্রায় কিছু-না- 
কিছু আয় করে । চাষী, দিন-মন্ুর, কুটিরশিল্পী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারী 
ব| বে-সরকারী চাকুরীয়া সকলেই নানাবিধ কাজে নিযুক্ত থাকে । কাজের, 
গ্রতিদ।নস্বরূপ প্রত্যেকে সাঞ্চাহিক বা মাপিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাই 
হইল প্রত্যেকের আয়। অর্থের দ্বারাই আয়ের পরিমাণ স্থির কর! হয়। চাষী ব? 
কুটিরশিল্পী যে দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, তাহা! বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ 
পায় তাহাই হইল তাহার আয়। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহা উপার্জন করে, 
তাহাই হইল তাহার আয় । একজন লোক এইবূপে মাসে ব৷ বৎসরে ষে পরিমাণ 
আয় করে, তাহাই হইল তাহার মদ্রুপক বা বাৎসরিক আয়। একই পরিবারের 
যদি তিনজনে আয় করে, তাহ টে এই তিনজনের আয়সমষ্টিকে পারিবারিক 
আয় (7%101]5 11)00009 ) বল] হয়। 
_.. এখন প্রশ্ন হইল যে, এই আয়ের প্রয়োজন বা গুরুত্ব কি? আমরা সচরাচর 
বলিয়া! থাকি যে, প্রতিবেশীর মধ্যে অমুকের অবস্থা বেশ ভাল, লে ুখেস্যচ্ছন্দে 
আছে ; আর অমুকের অবস্থা! খুব খারাপ, তার দিন চলা ভার। এই স্বচ্ছলতা! 
ও দেন্যের মূল কারণ অনুসন্ধান,করিলে দেখা যায় যে, যার আয় বেশী তার 
অবস্থা ভাল, আর যার আয়ঞ্কম তার অবস্থা খারাপ। ভালভাবে বাঁচিয়! 
থাকিতে হইলে মানুষের অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। খাগ্ঃ বস্ত্র, বাসগৃহ 
ছাড়াও মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা, ভ্রমণ, আমোদ-গ্রমোদ, ছুর্দিনের জন্ক 


৩৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


সঞ্চয় প্রভৃতি নান! বাবদ ব্যয়ের প্রয়োজন । যথেষ্ট পরিমাণে আয় করিতে না 
পারিলে র্যয় সঙ্কুলান হয় না। কাজেই স্বল্পআয়ের লোকের সব অভাব মিটিতে 
পারে না। সুতরাং দেখ! যায় যে, আয়ের উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান 


নির্ভর করে। 


আথিক আয় ও প্রকৃত আয়- 7810065 [17601176 ৪1)0. 2:98] [00010 

ব্যক্তি তাহার কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ মজুরি পায় তাহাকে আথিক 
আয় বলা হয়। কিন্তু অর্থ ছাড়া সে কাজের জন্য অন্যান্ত যে সমস্ত সৃখ-নৃবিধা 
পায় ব৷ অর্থ দ্বার যে পরিমাণ দ্রব্য ব1 কাজ ক্রয় করিতে পারে তাহার উপর 
- তাহার প্রকৃত আয় নির্ভর করে । সুতরাং দ্রব্যমূল্য ও ঝ্ঝুজের অগ্ঠান্ আন্গষঙ্গিক 
স্থথ-স্ুবিধার উপরই প্রকৃত আয় নির্ভর করে । 

ব্যক্তিগত আয়ের উপর ব্যক্তির জীবনযাত্র(র মান নির্ভর করে, সুতরাং 
ব্যক্তিগত আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ কর] প্রয়োজন । ব্যক্তিগত আয় নির্ধারণ 
করিবার কালে ব্যক্তি তাহার কাজের বাবদ যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে শুধু 
তাহ! গণন1 করিলে চলিবে না, অন্ত নানাভাবে সে যে আয় করে অথবা 
তাহার কাজের জন্য যে আনুষঙ্গিক স্থবিধ। পায় তাহার অর্থমূল্যও ধরিতে হইবে। 
উদাহরণম্বূপ বল! যায় যে, একজন রেলকর্মী মাসিক ২০০২ টাকা বেতন পায়, 
তিন কামরাযুক্ত বাড়ী বিনা-ভাড়ায় পায় ও বৎসরে ছুবার বিন মাশুলে পরিবারসহ 
রেলভ্রমণ করিতে পারে । এই রেলকমীর ম[সিক বা বাৎসরিক আয় পরিমাণকালে 
শুধু মাত্র তাহার বেতন-পরিমাণ ধরিলে চপ্ুিব না। বেতনের সহিত চল্তি 
হারে বাড়ীভাড়৷ যোগ দিলে তাহার আয়ের গাঁ পরিম।ণ জানা সম্ভব। বিন। 
ভাড়ায় বাড়ী না পাইলে তাহাকে হয়ত ৯০২ টাক! বাড়ীভাড়া বাবদ দিতে 
হইত। বর্তমানে বাড়ীভাড়া দিতে হয় ন] বলিয় তাহার সমগ্র আয় হইল ২০০. 
(বেতন )+৯০২ (বিন! ভাড়ায় বাড়ী )- ২৯০২ টাক1। অনেক সময় আবার 
আয় করিতে কিছু ব্যয় হয়। সমগ্র আয় হইতে এই আবশ্তকীয় ব্যয় বাদ দিলে 
ব্যক্তির নীট আয় পাওয়] যায়। স্থ-চিকিৎসকেরু রোগী দেখিবার জন্য মোটর 
গাড়ীর প্রয়োজন হয় । মোটর গাড়ী রাখিবার চালকের বেতন, পেট্রোল 
খরচ ও অন্য আনুষঙ্গিক ব্যয় আছে। চিকিৎসকের মোট ক্ষীসিক আয় হইতে 
এই ব্যয় বাদ দিলে তাহার নীট আয় পাওয়। যায়|: 


জাতীয় আয় ২৩৯ 


ব্যক্তির জীবনযাত্রার যান ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে ইহা সত্য। 
কিন্ত আয়পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইবে, ইহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই । মানুষের জীবনযাত্রার মান অভাব মিটাঁইবার সামগ্রী অর্থাৎ 
ভোগ-ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণের উপর নির্ভর করে, 
অর্থ-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। আধিক আয় দ্বিগুণ বাড়িতে পারে, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বদি চতুগুণ হয় তাহ] হইলে আয়- 
বৃদ্ধি সত্বেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় না, আধিকস্ত লোকের কষ্ট হয়। বর্তমানে 
আমাদের ভারতেও এই অবস্থা ঘটিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে লোকের যে আয় ছিল 
তাহ অপেক্ষা আয় দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি পাইলেও বাড়ীভাড়া, চাউল, তল, 
চিনি, কাপড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এরূপ অগ্রিমূল্য হইয়াছে যে, 
লোকের ছুরবস্থা লাঘব হওয়। দুরের কথা, ইহা! আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
স্তরাং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অর্থ।ৎ অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়1 যায় 
তাহার উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে । 


জাভীয় আয়- [৭৪ (10778] [17901)6 

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহার ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে, 
একটি জাতীর অর্থনৈতিক অবস্থাও তদ্রুপ জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। 
এখন দেখা যাউক জাতীয় আয় কাহা!কে বলে। একটি দেশের লোক বৎসরব্যাপী 
পরিশ্রম করিয়] কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন ও যোগাযোগ গ্রভৃতি বিভিন্ন 
উপায়ে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইন- 
জীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেনি লোক যে পরিমাণ সেবামূলক কার্য স্থষ্টি 
করে--এই উভয়ের সমষ্টিকে সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন-পরিমাণ 
,,0(01098 [থ৪610081 7):008০6 ব1 0. ট. 7.) বলা হয়। অধ্যাপক মার্শালের 
মতে একটি দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রযুক্ত হইয়! নানাবিধ 
সেবামূলক কার্ধসমেত বাৎসরিক যে দ্রব্যসমষ্টি উৎপাদন করে তাহাই হইল জাতীয় 
উৎপাদন-পরিমাণ। ভূমি, মূলধন, শ্রম ও বাবস্থাপন হইল সর্বপ্রকার উৎপাদনের 
অপরিহার্য উপাদান এবং ইহাদেক্ট্ীযুক্ত গ্রচেষ্টায় দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপাদিত 
হয়। এই জাতীয় মোট উৎপাদন-পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা 
হয়। 


২৪৩ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


নীট জাতীয় আয়-__6 [৪10091 [70001706 


মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্তকীয় খরচ অর্থ/ৎ যন্ত্রপাতি গ্রভৃতি স্থায়ী 
মূলধনের ন্ষয়ক্ষতি-পুরণ, কাচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন-সংগ্রহের খরচ বাদ 
দিলে নীট জাতীর আয় পাওয়া যায়। কৃষক বৎসরে যে পরিমাণ ধান উৎপাদন 
করে তাহা হইতে পর বৎসরের জন্য তাহাকে বীজধান রাখিতে হয়। সুতরাং 
সমগ্র উৎপন্ন ধান্ত-পরিমাণের মুল্য হইতে যে পরিমাণ বীজধান রাখিতে হয় 
তাহার মূল্য বাদ দিলে কৃষকের কৃষিকায হইতে নীট আয় পাওয়া যায়। শিল্প- 
কারখানার ক্ষেত্রেও এইরূপে যন্ত্রপাতি-মেরামতের খরচ বা পুরাতনের পরিবর্তে 
নৃতন যন্ত্রপাতি কিনিবার খরচ বাৎসরিক মোট আয় হইতে একটা নির্দিষ্ট হারে 
বাদ দিয়] নীট আর গণন। করা হয়। 


জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুক্ত্ব 11079078766 01 [8610778] 171901019 
$70815518 

আধুনিককালে সকল দেশেই জাতীয় আয়ের আলোচন1 হইতেছে এবং 
দেশের জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জাতীয় 
আয় হইতে দেশের লোকের সম্বৎসরের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে 
একটা ধারণা করা হয় এবং বর্তমান জাতীয় আয়-পরিমাণের ভিত্তিতেই 
ভবিষ্যতে উন্নতির পরিকল্পনা কর! হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবপায়-বাণিজ্য প্রভৃতি 
বিভিন্ন উত্স হইতে জাতীয় আয়ের কি পরিমাণ পাওয়1! যাইতেছে এবং কোন্‌ 
উৎসটির অধিকতর স্-ব্যবহার হইলে জাতীয় আয় আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে 
তাহা জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিলে জানিতে যায়। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বন্টিত হইতেছে এবং বণ্টন-ব্যবস্থার ক্রটিও এই 
বিশ্লেষণ হইতে জান! সম্ভব ; জাতীয় আয়ের নিয়মিত হিসাব ব্যতীত পরিকল্পনার. 
সাহায্যে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। এইজন্তই আধুনিক রাষ্ট্রে 
জাতীয় আয় সম্পকিত তথ্যগুলি আহরণ করিবার গুক্ত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।  * 


জাতীয় আয় পরিমাপ পন্ধতি__ন০জস- 6010898802৩ [96107091 [1700106 
্‌ ১। উগুপাঞ্চন জুমারী পৃন্ধতি--060858 01 7০0196107 7196)00 
জাতীয় আয় তিনটি পদ্ধতি অন্থসারে পরিমাপ করা হয়। প্রথম পদ্ধতি 


জাতীয় আর ২৪১ 


অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের সমষ্টির মূল্য যোগ দিলে, জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ জানা যায়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য-জাত দ্রব্যের মুল্য ও 
অন্ত নানাজাতীয় সেবামূলক কার্ধেক মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় পাওয়া যায়। 
এই পদ্ধতিকে ভ্রব্যসম্টির পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দেশের সমগ্র উৎপাদন 
পরিমাণের অর্থমূল্য নির্ধারণ করিবার কালে সতর্ক হওয়1 প্রয়োজন। প্রথমতঃ, 
মূল্যনির্ধারণ কালে একই ভ্রব্যের মূল্য যাহাতে একাধিকবার জাতীয় আয়ে গণন! 
না-কর] হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার» একটি ব্যবহারযোগ্য গৃহের মূল্য 
নির্ধারিত হইলে, মেই গৃহ-নির্মাণের জন্য যে উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে হয়, 
পৃথকভাবে আর সেই সকল উপকরণারদির মূলা গণনা করিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, 
জাতীয় আয় পরিমাপকালে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত আয় যোগ অথবা খণ-পরিশোধ 
বিয়োগ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, স্থায়ী মূলধনের অপচয়-পুরণের খরচ বাদ 
দিতে হইবে। 


২। আয় স্রমারী পন্ধতি- 0685৪ 01 [1100786 7+0০60)00 


দ্বিতীয় পদ্ধতি অন্ুসারে দেশের বিভিন্ন কার্ধে নিযুক্ত কমিসমূহের আয়ের 
পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। এইজন্য সরকারী, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী 
কর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহে যাহার! কাজ করে, তাহাদের সমগ্র আয়ের পরিমাণ সংগ্রহ 
করিতে হয়। জমির মালিক বা খনির মালিক যে খাজনা বা নৃতন আবিষ্কারের 
লাভ পন, শ্রমিকের মজুরি ও ভাতা, পুঁজিপতির প্রাপ্য স্থ্দ এবং ব্যবস্থাপকের 
মুনাফা! এই সমস্ত যেগ দিলে জাতীয় আয় জানা যায়। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে কি আয় পরিমাপকালেও বিশেষ সতর্কতা 
প্রয়োজন । শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে হস্তাত্তরিত হইলেই সেই আয় জাতীয় 
গায়ের অস্ততুক্তি হয় না। একটি বাড়ী বিক্রয় করিয়! যে অর্থ পাওয়া] যায় তাহা 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে না, কারণ বিক্রয় দ্বার] শুধু মালিকানান্বত্ব হস্তাস্তরিত হয়, 
কোন'ৃতন ধন উৎপার্দিত হয় না। অনায়াসলভ্য আয়, যথা--ভিক্ষৃকের আয়» 
বৃদ্ধবয়সের ভাতা প্রভৃতি যে আয় ধিনা উৎপাদনে পাওয়া যায়, তাহাও জাতীয় 
আয়ের অস্ততুক্ত নহে। সঠিকভান্তী জাতীয় আয় নির্ধারণ করিতে হইলে দেশের, 
জনসংখ্যার হ্রাল-বৃদ্ধি ও মৃল্যস্তরের পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখিয়] টিন 
পরিচালিত করা আবশ্তক। 

১৬ 


' ২৪২ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


৩। ভোগ ও সঞ্চয় পন্ধতি- 00788107610 ৪70 9৪17169 11567106 


ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যাঁয়। একটি 
বৎসরে দেশের বিভিন্ন উৎস হইতে যে আয় হয়, সেই আয় আংশিকভাবে ভোগ্য- 
দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং আংশিকভাবে সঞ্চয় কর] হ্য়। সুতরাং সমগ্র জাতীয় 
আয়ের একাংশ ভোগ করা হয়, অপরাংশ সঞ্চয় করা হয়। স্থতরাং একটি দেশে 
একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ভোগ্যত্রব্য ও সেবামূলক কাধ ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ 
ব্যয় হয় এবং যে পরিমাণ অথ সঞ্চিত হইয়া মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে--এই 
উভয়ের সমষ্টি হইল জাতীয় ব্যয় ([8610009] 0001%5.)। 

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার তিনটি পদ্ধতি__-উৎপাদন, আয় ও ব্যয় 
বিভিন্ন হইলেও তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে একই ফন্কুপাওয়। যায়। উৎপাদনের 
বিভিন্ন উপাদানগুলি অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপন] যাহা! উৎপাদন করে, 
সেই উৎপ।দন পরিম1ণ পুনর।র খাজনা, মজুরি, সদ ও মুনাফ1 হিসাবে উৎপান- 
গুলির মধ্যে ভাগ হয়। সুতরাং জাতীয় উত্পাদন জাতীয় আয়ের সমান হইবেই। 
জাতীয় আয় আবার পোকে অংশতঃ ভোগের জন্য ব্যয় করে, অংখতঃ সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ করে। সঞ্চয় ও ভোগ মিলিয়া জাতীয় ব্যয় হয়। এদিক দিয়াও 
জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান। 


ভারতের জাতীয় আয়-_9110178) 17000776 01 117019 

ভারতের জনসংখ্য। ও প্রাকৃতিক সম্পদ অন্ান্ত দেশের তুলনায় অধিক হইলেও 
এ দেশের জাতীয় আয় অন্যান্ত দেশ অপেক্গষ্ অনেক কম। জাতীয় আয়ের স্বল্পতার 
জন্য এদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু ঠা এবং অধিকাংশ লোকই দারিপ্র্য- 
পীড়িত। দারিদ্র্য দুর করির1 জনসাধারণের জীবনযাত্রীর মান উন্নত করিতে 
হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি কর একাস্ত আবশ্তক। এই উদ্দেশে ব্তমার্নি 
ভারত সরকার অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয়-বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা করিতেছেন। 

ভারতে জাতীয় আয় নির্ণয় করিয়া! জনপ্রতি আয় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা 
পূর্বতন সরকার করেন নাই। তবে বিভিন্ন য়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে 
জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত নানা- 
কারণে এই বাক্তিগত চেষ্টার ফল নির্ভরযোগ্য. নহে। বর্তমানে ভারত সরকার 


জাতীয় আয় ২৪৩ 


এ বিষয়ে অবহিত হুইয়! জাতীয় আয় নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন-__কারণ 
জাতীয় আয় নিরূপণ ন1 করিয়! কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পন। গ্রহণ কর! যায় ন|। 
জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার জন্ত ভারত সরকফ্ষার ১৯৪৯ সালে অর্থদপ্তরে একটি 
জাতীয় আয়কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহ! পরিচালণ1 করিবার জন্য একটি 
জাতীয় আয় কমিটি ([%61010] [1190170 00271016566) নিযুক্ত হইয়াছে। 
১৮৭* সালে দাদ।ভাই নওরোজী সর্বপ্রথম ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের 
চেষ্টাকরেন। সেই সময় হইতে বতমানক্কাল পধস্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 
মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। এই 
বিবরণ হইতে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানের 
একটি মোটামুটি ধারণা কর] যাইতে পারে । 


হিসাবকারকের আয়-পরিমাপের জনপ্রতি বাসরিক 
নাম বসর আয় 

১। দাদাভাই নওরোজী ১৮৭০ ২০ টাকা 

২। লর্ড কার্জন ১৯৭১ ৩০ রর 

৩। অধ্যাপক ওয়।দিয়। এবং যে।শী ১৯১৩-১৪ ৪৪ রি 

৪| মিঃ সিরাস ১৯২২ ১১৬ 

৫ | ডঃ রাও ১৯৩১-৩২ ৭৩৫ রর 

৬। বাণিজ্য দপ্তর ১৯৪ ৭-৪৮ ২৭২ 

৭। জাতীয় আয় কমিটি ১৯৫২ ২৬৫ এ 

৮ | & খ৫ ৫-৫৬ ২৮৩ 


উপরে জাতীয় আয়ের যে হিঁদাব দেওয়া হইল, একমাত্র জাতীয় আয় 
মবিতির হিসাব ব্যতীত অন্য হিসাবগুলিকে নির্ভরযোগ্য বল] চলে না। ভারতে 
জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে সরকারেরও অনেক অস্থবিধ! আছে। প্রথমতঃ, 
ভারতের জনসাধারণ নিরক্ষর এবং তাহাদের অজ্ঞতার জন্য তাহার] সরকারকে 
জাতীয় আয় নির্ধারণ উদ্দেশ্তে প্রয়োজনীয় তথ্য। দি-সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করে 
না। এতঘ্যতীত এ দেশের উৎপন্ন টব্যসমূহের বেশীর ভাগ উৎপাদকগণ নিজেরাই 
ব্যবহার করে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-বিনিময় করে। এই ব্যবস্থার ফলে উৎপন্ন 
ব্যসমূহের মূল্য অর্থে রূপাস্তরতি হয়.ন! বলিয়! আয়ের হিসাব নিভুলি হয় না| 


২৪৪ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জাতীয় আয় সমিতির বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পার] যায় যে, 
আমাদের জাতীয় আয় অন্ান্ত দেশের আয় অপেক্ষা কত কম এবং ইহার 
ফলে আমাদের মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতার জন্ত আমাদের দেশের লোক কত গরীব 
এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান কত নীচু। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কাজ 
আরম্ভ হইবার ফলে জাতীয় আয় পরিমাণ ও মাথাপিছু আয় পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। নিন প্রদত্ত বিবরণী হইতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে একট] ধারণা 


কর! যাইতে পারে। 


পরিকল্পনার পুর্বে 
জাতীয় আয় পরিমাণ মাথাপিছু আয় পরিমাণ 
( চলতি মূল্যের হিসাবে ) চিচলতি মূল্যের হিসাবে ) 
১৯৪৮-৪৯-_-৮,৬৫০ কোটি টাকা ২৪৬৯ টাকা 
১৯৪৯-৫০-_৯১৭১০ ১ ৯ ২৫৩৯ » 
১৯৫ ০-৫১-৯,৫৩০ %  »। ২৬৫২ » 
পরিকল্পনার পরে 
জাতীয় আয় পরিমাণ মাথাপিছু আয় পরিমাণ 
( চলতি মূল্যের হিসাবে ) ( চলতি মুল্যের হিসাবে ) 
১৯৫১-৫২--৯১৯৭০ কোটি টাকা! -- ২৭৪২ টাকা 
১৯৫২-৫৩--৯১৮২০ % % --- ২৬৬৪ % 
১৯৫৩-৫৪--১০)৪৯০ 9 % -- ২৮১৭ 
১৯৫৪-৫৫--+৯১৬১০৩ 9 » সা ২৫৪২ 5 
১৯৫৫-৫৬--৯১৯৮০ ০ ৯ -- ২৫৫০ % 
১৯৫৬-৫ ৭--১১১৩১০ ০ ৬ -_ ২৮৩৪ ৯ 
১৯৫৭-৫৮--১১,৩৯০ » % -7 ২৭৯৬ ৪ 
১৯৫৮-৫ ৯---১২১৬০৩ % স্পট ৩৩৩০ ৯ 


_- ৩০৪৭ % 


১৯৫৯-৬০--১২১৯৪০ ৮ » 
১৯৬৩-৬১--১৪১২৩ ০৩ ৪ 9 


(গ্রাথমিক হিসাব ) 


সস ৩২২৩ % 
৬ 


জাতীয় আয় ২৪৫" 


উপরি-প্রদত্ত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, জনসংখ্য। বৃদ্ধি ও মূল্য হাস হওয়। 
স্বত্েও পরিকল্পনার ক।জ আর্ত হইবার পূর্বে ১৯৫*-৫১ সাল হইতে জাতীয় আয় 
৯,৫৩০ টাকা হইতে বুদ্ধি পাইয়! পরিকল্পনার চতুর্থ বংসরে অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ সালে 
৯,৬১০ কোটি দাড়ায় । ১৯৫০-৫১ সাল হইতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২৬৫*২ 
টাকা হইতে কমিয়া ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৫৪২ টাকা! হইলেও বলা যায় যে, এই 
সময়ে মূল্য হাস পায়, সেজন্য মাথাপিছু আয় কম দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এই সময়ে মাথাপিছু প্রকৃত আয় ২৪৬৩ টপকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৯২ টাকায় 
দাড়ায় অর্থাৎ শতকর] প্রায় ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। « 


জাভীয় আয়ের উদ্ল- -30796৪ 01 [961018] [1100716 

একটি দেশের জাতীয় মায় নানা উৎস হইতে উপাঞ্জিত হয়। বিভিন্ন দেশে 
এই উৎসগুলির গুরুত্ব সমান নহে। পশ্পালন, খনি, কৃষি, মতন্তের চাষ, ফলের 
উত্পাদন, ছোট-বড ও কুটিরশিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও 
নানাবিধ সেবামূলক কার্য হইতে জাতীয় আয় উপার্জন কর] হয়। অনুন্নত দেশ- 
গুলিতে পশ্তুপালন, কৃষিকার্য, কূটিরশিল্প প্রভৃতি হইতে জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ 
পাওয়া যায়, আর উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ বড় বড় শিল্প- 
কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহন হইতে পাওয়া যায়। 


ভরতে জাতীয় আয়ের উৎসগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যে, কৃষি হইতে 
জ[তীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক পাওয়া যায় । 


চিনারিত আয়ের উৎস 
১৯৫ ৪-৬৩ ১৯৬০০৮৫১ 
শতকরা (প্রাথমিক হিসাব) 
শতকর। 
2১। কৃষি ৪৮ ৪৮'৩ 
২। খনি, বড় ও ছোট শিশ্প ১৮ ১৮৬ 
৩। ব্যবসায়-বাণিজ্য, পর্ন 
ও যোগাযোগ ১৭৩ ১৬৬ 


৪| নানাবিধ সেবামূলক কাধ ১৬৯ ২৬৮ 


২৪৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
আমাদের দেশ রুধিপ্রধান এবং জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষি হইতে পাওয়া 
ষায়। বৃহৎ শিল্প-কারখান1 হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র সাতভাগ পাওয়া 
যায় আর ক্ষুত্র শিল্প হইতে দশভাগ পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় আমাদের 
দেশ শিল্পসম্পদে অতি দরিদ্র । আবার, এই স্বল্প পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকর! 
প্রায় ৫৩ ভাগ খাগ্যশ্য সংগ্রহ করিতে ব্যয় হয়। 

ভারতের জনসাধারণ যে কত দরিঙ ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান যে কত 
নীচু তাহ! উপরি-প্রদত্ত বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়। ইংলগ্ের লোকের 
মাথাপিছু মাসিক আয় হইল ৩৬৩২ টাকা, আমেরিকানদের আয় ভইল ৭৮৪২ 
টাকা, জাপানীদের আয় হইল প্রায় ৮২ টাকা__আ'র ফ্র্রারতবাসীর মাসিক আয় 
হইল (৩২৭+১২)-২৭২ টাকা । এই নগণ্য আযও আবার সকলের মধ্যে 
সমানভাগে ভাগ হয় না_কেহ বেশী পায়, কেহ বা এত কম পায় যে, তাহার 
গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় না| একটি হিসাবে ভারতে মাথাপিছু আয়ের তারতম্য 
দেখান হইয়াছে । এই হিপাব অনুসারে সমগ্র জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ 
শতকর। প।চজন লোক ভেগগ করে, অপর এক-তৃতীয়াংশ পয়ত্রিশজনের মধ্যে 
বর্টিত হয় এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ শতকরা াটজনে ভোগ করে। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ভারতের দারিদ্র্যের জন্য শুধুমাত্র উৎপাদন-ব্যবস্থা দায়ী নহে, বণ্টন- 
ব্যবস্থার ক্রটিও সমভাবে দায়ী । 

বর্তমানে যদিও জনসাধারণের মাথাপিছু আধিক আয়ের পরিমাণ বুদ্ধি 
পাইয়াছে, কিন্তু প্রকত আয় সেই অন্গপাতে ফদ্ধি পায় নাই। ১৯৩১-৩২ সালে 
মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫২ টাকা, কিন্ত টক আয় চারগুণ বৃদ্ধি পাইলেও 
লোকের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কারণ, আয়বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য 
অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে এক মণ চাউলের দাম ছিল ৪২ টাকা, 
১৯৬২ সালে সেই চাউলের মূল্য সাতগুণের বেশীবৃদ্ধি পাইয়া ৩০২টাকা হইয়াছে। 
স্থতরাং আয়বৃদ্ধি হইলেও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে লোকের আধিক অবস্থার 
উন্নতি হয় নাই। | 





জাতীয় আয় ২৪৭ 
সংক্ষিপ্তসার 
উপাদানের আয় 
ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি হইল উৎপাদনের উপাদান এবং 


খাজনা, মজুরি, সদ ও মুনাফা হইল যথাক্রমে ইহাদের আয়। প্রত্যেকটি উপাদানের 
নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রত্যেকটি আয় অপরাপর আয় হইতে পৃথক। 


মজুরি | 
মজুরি জাতীয় আয়ের একটি অংশ। শ্রমিকের কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক 
দেওয়া হয়, তাহ|কে মজুরি বলা হয়। মঙ্গুরি কাজের পরিমাপে দেওয়া যাইতে 


, পারে, আবার সময়ের পরিমাপেও দেওয়া যাইতে পারে। 
এ 


আধিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি 

কাজের প্রতিদান হিসাবে শ্রমিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাকে আধিক মজুরি 
বলা হয়। আধিক মজুরি ছাড়াও শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে যে ুখ-স্বিধা- 
গুলি পায়, তাহাকে প্ররুত মঙ্গুরি বলা ভয়। প্রকৃত মজুরি অর্থপরিমাণ ছাঁড়' 
আরও অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা, দ্রব্যমূল্য, কাজের স্থধিধা- 
অস্থুবিধা, বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা, কাজের স্থায়িত্ব প্রভৃতি । প্রকৃত মজুরির 
পরিমাণ দ্বারাই শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিমাপ করা যায়। 


প্রান্তিক উগ্পাদনক্ষমতা নীতি 

মজুরি-নির্ধারণ নীতি সম্পর্কে না/ঠা মত আছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ 
দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণ নীতির চাহিদা এর্ট যোগানের স্ত্রটি প্রয়োগ করিয়া মজুরি- 
নির্ধারণ নীতির ব্যাখ্যা করেন | চাহিদার দিক দিয়! উৎপাদনে শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা ও যোগানের দিক দিয়া শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের দ্বার! মজুরি 
ণির্ধ [রিত হয়। 


মভুরির হারের পার্থক্যের কারণ 

কর্মদক্ষতার পার্থক্য ও প্রতিফৌ্গিতার অভাবই হইল মঞ্জুরির পার্থক্যের প্রধান 
কারণ। সকলে সমান কর্মদক্ষ_ হইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও নিয়লিখিত 
কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য দেখা যায় £ ১। বৃততিগুলি সমান রুচিকর নহে, 
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২। বৃত্তিগুলির ঝু'কি ও দায়িত্বের পার্থক্য, ৩। কাজের স্থায়িত্ব, ৪। বৃত্তিশিক্ষার 
ব্যয়, ৫। ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবন। ইত্যাদি । " 


ভারতে মজুরির হার 
ভারতের শ্রমিক অন্যান্ত দেশের শ্রমিক অপেক্ষা কম মজুরি পায়। শিল্প 
শ্রমিকগণ বর্তমানে শ্রমিক সঙ্ঘের সাহায্যে তাহাদের মজুরির হার কিছু পরিমাণ 


বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে । দেশের সরকারও এ বিষয়ে অবহিত হইয়া অনেক 
ক্ষেত্রে শ্াষ্য-মজুরি স্থির করিয়৷ দিয়াছেন। 


ত্দ 

উৎপাদনে মূলধনের কার্যকারিতার জন্য যে মূল্য ছ্রিতে হয়, তাহাকে সুদ বলে। 
দেনাদার পাওনাদারকে মূলধনের ব্যবহার-মূল্য হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দেয়, 
তাহ! হইল মোট সদ । মূলধন ধার দিয়া পাওনাদারকে পাওন] টাক] আদায় 
করিবার জন্য যে ঝুঁকি ও হাঙ্গামা সহ করিতে হয়, মোট স্থদ হইতে এ ঝুঁকি ও 
হাঙ্গামার খরচ বাদ দিলে নীট বা খাটি সুদ পাওয়া যায়। 


সুদের হারের ভারতম্য 

ঝুকি, অনিশ্চয়তা! ও ধার-দেওয়1 অর্থের নিরাপত্তার পার্থক্যের জন্যই সের 
হারের পার্থক্য হয়। যেখানে ঝুঁকি বেশী, সেখানে সুদের হারও বেশী । ভারত 
সরকার অল্প স্থদে টাকা ধার পায়। তাহার কারণ হইল ভারত সরকারের আধিক 
সামর্থ্য ও সুনাম । কৃষকের বেশী সুদ দিতে ভয়। তাহার কারণ তাহার আথিক 
সঙ্গতি বা সুনাম নাই। 


সুদের হার কি ভাবে স্ফির হয় 

প্রব্যমূল্যের ন্যায় চাহিদ! ও যোগানের নুত্র দ্বার] মুদ-নির্ধারণ তত্বের ব্যাখ্যা 
কর! হয়। চাহিদ! ও যোগানের পারম্পারিক প্রতিক্রিয়ায় যে হারে সদ ₹ুইলে 
মূলধনের মোট সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হয়, সেই হারেই একটা নিদিউ 
অবস্থায় সুদের হার নির্ধারিত হয়। 

ভারতে সুদের হার বেশী। ইহার কারণ হুইল সঞ্চয়ের অভাবে নুলধনের 


পি 
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সরবরাহ-পরিমাণ খুব কম। পল্লী অঞ্চলে স্থদের হার অত্যন্ত অধিক, কারণ, এক 
মহাজন ব্যতীত ধার পাইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। পলীবাসীর ধার 
শোধ করিবার সামর্ধ্যের অভাব বেশী সুদের আর একটি কারণ। 


খাজন। 

ভূমি ও অন্ান্ত প্রকৃতি-্দত্ত উপাদ্রানগুলি ব্যবহারের জন্য যে মূল্য দেওয়! হয়, 
তাহ।কে খাজনা বলে। মোট প্রদত্ত খাজনা-পরিমাণ হইতে জমির মালিকের 
জমিতে নিযুক্ত নিজন্ব মূলধনের সু, ও নিল্ন্ব পরিশ্রমের মজুরি বাদ দিলে নীট 
খ/জন। পাওয়া যার। 


রিকাডোর খাজনা -তত্ত 
রিকার্ডোর মতে জনম্মির উত্পন্ন পরিমাণের যে অংশ জমির আদ্দিম ও অবিনশ্বর 


ক্ষমত1 ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়। হয়, তাহাই হইল খাজনা। নূতন 
দেশে লোকে প্রথমতঃ ভাল জমি চাষ করে । জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে খাছ্দ্রব্যের 
চাহিদ। বৃদ্ধি পাইলে ভাল জমির অভাবে লোকে খারাপ জমি চাষ করিতে আরস্ত 
করে। সমান পরিমাণ খরচ করিয়1 খারাপ জমি অপেক্ষা ভাল জমিতে যে পরিমাণ 
খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই উৎপাদকের উদ্বত্ত বা খাজনা নামে অভিহিত 
হয়। খাগ্যদ্রব্যের চাহিদ1 যতই বৃদ্ধি পায়, অপেক্ষাকৃত খারাপ জমি ততই বেশী 
চাষ কর! হয় এবং এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষের ফলে উৎকৃষ্ট জমির 
উদ্ধুত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা বৃদ্ধি হয়। 


খাজনার কারণ 

(১) চাহিদার তুলনায় জগ্তিঃ্রপিরবরাহ সীমাবদ্ধ বলিয়া জমির ব্যবহারের ভন্য 
খাজন] দিতে হয়। (২) খার্কু্রীর আর একটি কারণ হইল ক্রমহ্াসমান উৎপাদন- 
বিধির কার্ধকারিতা। এই কারণে ভাল জমি হইতে বেশী শ্রম ও মূলধন গ্রয়োগ 
করিয়াও অধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় না। সুতরাং খারাপ জমি চাষ করিতে 
হঞ্ধ এবং খারাপ জমি চাষ করিলেই তাহার তুলনায় ভাল জমিতে উদ্বৃত্ত হয় এব 
এই উদ্ধ তুই হইল খাজনা । রিকার্ডো আরও বলেন যে, ভাল জমির এই উদ্ৃত্ের 
পরিমাণ জমির উর্বরতা ও অবসুষ্রুনের সববিধা__এই উভয়ের উপর নির্ভর করে। 


অর্থনৈতিক খাজন ও চুক্তি দ্বারা নিধ্ণরিত খাজন! 
জমির মালিক নিজে জমি চাষ করিয়া খরচ বাদ দিয়! যে উদ্বৃত্ত আয় পায় 
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তাহাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা । জমির মালিক ও প্রজার মধ্যে দীর-কষাকষি 
হইয়া! গ্রজা জমির মালিককে জমি ব্যবহার করিবার জন্য যে পরিমাণ মুল্য দিতে 
স্বীক!র করে, তাহাই হইল চুক্তিগত খাজন]। *ইহ1 সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক 
খজনার বেশী হইতে পারে না। 
খাজনার সহিত মুল্যের সম্পর্ক 

ফসলের মূল্য নিকুষ্ট ( প্রান্তিক ) জমির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। নিকষ 
জমি চাষ করিলে মূল্য দ্বারা উৎপাদন-ব্যুয় পোষায়, কিন্তু কোন উদ্দৃত্ত থাকে না। 
কাজেই এ জমির কোন খাজন] হয় না। যেহেতু খাজনা শিক জমি উৎ্পাদন- 
ব্যয়ের অংশ নহে, ধেইঠেতু খাজন! মূল্যেরও অংশ হইতে পারে না। রুষিজাত 
দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে উদ্বত্ত বেশী হইয়া খাজনা] বেশী হয়, কিন্ত খাজনা বেশী বলিয়া 
মূল্য বেশী হইতে পারে না। 


শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জমির খাজন। 

গৃহনির্য(ণের জন্য শহর।ঞলের জমির খাজনা -নির্ধারণে জমির উর্বরতার কোন 
কার্ধকারিতা নাই। জমির অবস্থানের স্ুবিধা-অস্ুবিধার ভিন্তিতেই উহার খাজন। 
নির্ধারিত হয় । 
জনসংখ্য1-বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতির সহিত খাজনার জম্পর্ক__ 

(১) জনসংখ]] বুদ্ধি পাইপে থাছ্যদ্রব্যের চাহিদ] বৃদ্ধি পায়। খাদ্যন্রব্যের 
চাহিদ! বৃদ্ধি পাইলে নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করিবার ফলে 
উৎকৃষ্ট জমির উদ্বত্ব-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়] খ।জন। বৃদ্ধি পায়। 

(১) কৃধিকার্ষের উন্নতি হইলে যদি এক্ডন্নত ধরণের কৃষিপদতি সকল 
জমিতেই গ্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে নিম়স্তরের জমির বন্ধ হয় ও খাজন1 কমে । 


অনুপাজিত মূল্যবৃদ্ধি ? 
শহরের উপকণ্ে সরকারী বা বে-সরকারী প্রচেষ্টায় যদি পারিপার্রর্জী অবস্থার 


“উন্নতি হয়, তাহ! হইলে জমির দাম বাড়িয়! যায় ৰ সামাজিক অগ্রগতির ফর্টে 
জমির এই মূল্যবৃদ্ধিকে অন্ুপা্জিত মূল্যবৃদ্ধি বলা হয়, কারণ ভূ-ম্বামীকে জমির 
উন্নতির জন্য কিছুই করিতে হয় না, অথচ তিনি 4 বর্ধিত আয় ভোগ করেন। 


ভারতে জমির খাজন! 
ভারতে জমির খাজনা প্রধানতঃ প্রথার দ্বার নির্ধারিত হইত | ইংরাজ শাসন- 
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কালে আইন দ্বার থাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। বর্তমানে জনসংখ্য-বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে খাজনা অনেক পরিমাণে প্রতিযোগিতার দ্বারা স্থির হইতেছে। 
জমিদারী-গ্রথা উচ্ছেদের ফলে ভারতে বর্তমানে চিরাচরিত পদ্ধতিতে খাজনা 
প্রদান প্রায় রহিত হইয়! প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে । 
মুনাফ। 

বিক্রয়লন্ধ মোট আয় হইতে. মোট ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকে 
ব্যবস্থাপকের মে।ট মুন।ফা! বলা হয়। মোঁটঈমুনাফ1 হইতে ব্যবস্থাপকের নিজের 
জমির খাজনা, মূলধনের সদ ও নিজের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া 
যায়। 
মুনাফার বৈশিষ্ট্য 

(১) মুনাফা হইল অবশিষ্ট আয় 'অর্থাং খাজন], স্থদ ও মজুরি পিয়া! যাহা 
অবশিষ্ট গ।কে, তাহাই হইল মুনফাঁ। (২) খাজনা, মজুরি, সুদ গুভূৃতি অন্যান্য 
আয়ের পরিমাণের মত মুন।ফা-পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই । (৩) মুনাফা 
একেবারেই নাও হইতে পারে । (৪) মুনাফার প্রধান কারণ হইল ঝুঁকি-বহন, 
এবং ঝু(ক-বহন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য ব্যবস্থাপকগণের মুনাফা পরিমাণের 
পার্থক্য হয়। 
নীট মুনাফার উপাদান 

(১) পরিচালন! কারের পারিশ্রমিক, (২) ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার, 
(৩) একচেটিয়া লাভ, (৪) অদৃষ্টপূর্ব বা: -জনিত অতিরিক্ত ল।ভ, (৫) নূতন 
উদ্ভাবন-জনিত অতিরিক্ত লাভ। ০ম ছুইটি উপাদান লইয়1! গঠিত মুনাফাকে 
স্বাভাবিক মুনাফা বল! হয় এবং/ধুী মেয়াদে সকল ব্যবস্থাপকই এই মুনাফা অর্জন 
রুরেন। 
ভারতেঞ্ঞঞ্ঞজা পকের মুনাফা 

অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভান্নুতের ব্যবস্থাপকগণ কম ঝুঁকি গ্রহণ করেন। 
তাহাদের উদ্ভাবন-শক্তিও কম | পুঁতরাং মুনাফা-পরিমাণও কম। তবে বর্তমানে 
ভারতেও প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপক) আবির্ভাবের সম্ভাবন! হইয়াছে । 


যৌথ প্রতিযোগিতা 
শ্রমিকগণ প্রায় সবদিক ধিয়]ই মালিকগণের সহিত এককভাবে প্রতিযোগিতা 
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করিতে অসমর্থ । তাই তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা 
করে। 
শ্রমিক লঙঘ 

শ্রমিকগণ মালিকগণের নিকট হইতে তাহাদের কাজের মজ্জুরি-বৃদ্ধি ও অন্য 


নান সুখ-স্থবিধা পাইবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে । এইজন্য তাহার! শ্রমিক 
সঙ্ঘ গঠন করিয়া যুক্তভাবে মালিকের সহিত দ্র-কষাকষি করে । 
$ 


প্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য 

(১) মজুরি বুদ্ধি করা, (১) কাজের সময় হ্রাস করা, (৩) মালিকের অন্তায় 
অত্যাচার প্রতিরোধ কর।, (৪) শ্রমিক-ছাটাই প্রতিরোধু, করা, (৫) কাজের স্থায়িত্ব 
বলবৎ কর1। 
শ্রমিক অঙ্েের কার্য 

(১) শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্ধ-_যাহাতে তাহার স্বাবলম্বী হইয়! নিজেদের 
চেষ্টায় নিজেদের উন্নতি করিতে পারে। 

(২) বিবাদমূলক কার্ধ_ধর্মঘট করিয়া] ও নানাভাবে মালিকের সহিত 
অসহযোগিতার দ্বার! মালিককে তাহাদের শর্ত গ্রহণে বাধ্য করিতে চেষ্টা কর! । 

(৩) রাজনৈতিক কাধ-_রাজনৈতিক দল গঠন করিয়] নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতা 
কর]। নির্বাচনে জয়ী হইলে সরকার গঠন করিয়! শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা। 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলন 

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন অতি আধুনিইউউ,কালের ঘটন বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে। কার্ধতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর [ল হইতে ভারতে শ্রমিক- 
আন্দোলন সুরু হয় এবং ১৯২৬ সালে শ্রমিকটুসিজ্ঘগুলি সরকার কতৃক প্রথম 
স্বীকৃত হয়। তাহার পর ১৯৪৭ ও ১৯৫৩ সান্ড্েভারতের নাক শ্রমিক- 
সম্পকিত আইন পাস করিয়া এই সঙ্ঘগুলির কার্ক্রমের উপর কতকপ্ডালি পিধি- 
নিষেধ আরোপ করিয়াছেন। বর্তমানে জা শ্রমিক সঙ্ঘগুলি অনেক পরিমাণে 
স্থলংবন্ধ হইয়াছে। 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ব্রি 
(১) শ্রমিকগণের মধ্যে পেশাগত স্থায়ী ছ্লীমিকের অভাব, (২) জাতিগত, 
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ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ, (৩) শ্রমিকগণের অজ্ঞতা ও কু-সংস্কার, (৪) স্বল্প হারে 
মজুরি, (৫) পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর নেতৃত্ব । 


প্রতিকার 


(৯) শিক্ষার প্রসার, (২) শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালনা-সম্পকিত শিক্ষা, (৩) 
মালিকের সহান্থভৃতিঃ (৪) শ্রমিকের সততা ও দক্ষতা, (৫) সরকান্ধী সাহায্য । 


জাতীয় আয় ও ইহার বন্টন 


একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিয়া সেই দেশের শ্রম ও মুলধন 
প্রতি বৎসর গড়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবামূলক কার্ধসমেত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য- 
জাত ও অন্ঠান্ত দ্রব্য উৎপাদন করে। একবৎসরের উৎপাদন-পরিমাণকে সেই 
সময়ের আয় বলা হয়। এই আয়ের সই সময়কার অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলা 
হয়। একটি দেশের মোট জাতীয় আয় হইতে মূলধন ও কাচামাল গ্রতৃতি পুনঃ- 
স্থাপনের জন্য যে ব্যয় হয় তাহ] বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়1 যায়। 

জাতীয় আয় পরিমাপ করা কঠিন কাজ। ইহ! পরিমাপ করিতে প্রধানতঃ ছুটি ' 
পদ্ধতি অন্থুসরণ কর] হয় । প্রথম পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদ্দন-পরিমাণের 
সমষ্টির মূল্য যোগ দিয়! জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়- 
বাণিজাজাত দ্রব্যের মূল্য ও তা নীনাজাতীয় সেবামূলক কার্ধের মূল্য যোগ দিয়া 
জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন 
উৎপাদন-কার্ধে নিযুক্ত কর্সিসমূহের আয়,__যথা, খাজনা, মজুরি, সুদ, মূনাফ1 
প্রভৃতি আয় যোগ দিয়! জাতীযুট্র আয় স্থির করা হয়। এইবরূপে জাতীয় আয় 
নির্ধারণকালে বিশেষ সতর্কতু্র্সিবলম্ঘন করা আবশ্ক, যাহাতে একই আর 
একাধিকবার গণন। ন1 হয় ধুমাত্র হস্তাস্তরিত আয়, যথা, ভিক্ষুকের আয় 


বাদান গণনা না ভু? 
2 বন্টন 


ভূমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থ 
জাতীয় আয়ের স্ব হয়। উ 
সেইজন্ত গ্রত্যেকটির একটি ' 
উপাদানগুলির সরবরাহ থাকা 













1 এই চারিটি উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে 
নগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদনে সাহাষ্য করে এবং 
দা আছে। আর এই চাহিদ1 মিটাইবার অন্ধ 
নতুবা চাহিদা ও সরবরাহের সামগ্স্ত ইইতে 
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পারে না। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা জাতীয় আয়ের কি অংশ তাহাদের 
কার্ষের মূল্য হিসাবে পাইবে, তাহ প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদ1 ও সরবরাহের 
দ্বার নির্ধারিত হয়। শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নত্বির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। আবার মূলধনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সঞ্চয় বেশী 


বুদ্ধি পাইলে সুদ হাস পায়। 


ভারতের জাতীয় আয় 

জনসংখ্যা ও প্রারুতিক সম্পদের তুগানায় ভারতের জাতীয় আয় অতি স্বল্প। 
ব্যক্তিগতভাবে ভারতের জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন । 
বর্তমানে দেশের জাতীয় সরকার এই বিষয়ে অবহিত হইয়া এই কার্ষের জন্য 
জ(তীয় আয়-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন । ১৮৭০ সাল্ে্েবোদাভাই নওরোজী প্রথম 
জাতীয় আয় নিরূপণ করেন। তাহার হিসাবমত ভারতে জনপ্রতি বাধষিক আয় 
ছিল ২০২ টাকা । তারপর ১৯০১ পালে লর্ড কার্জনের সময় যে হিসাব হয়, 
তাহাতে জনপ্রতি বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ হয় ৩০২ টাকা । ১৯২২ সালে 
মিঃ সিরা ও ১১৩১-৩২ সালে ভাঃ রাও-এর হিসাবমত ভারতের জনপ্রতি 
বাৎসরিক আয় হয় যথাক্রমে ১১৬২ ও ৬২ টাকা । ১৯৫৫-৫৬ পালে জাতীয় 
আয়-কমিটির হিসাব অনুসারে এই আয় ২৮৭২ টাকায় বুদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারতের জনপাধারণ যে কত দরিদ্র ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান যে কত 
নীচু তাহা জাতীয় আয়-কমিটির হিলাব হইতে জানা যায়। আমাদের দেশে 
জনপ্রতি মাসিক আয় হইল বঙমানে মাত্র ২৭২ টাকা। ইংলগ্ড, আমেরিকা এমন 
কি জাপানের অধিবাসীদের আয়ের তুলনায় দই আয় অতি নগণ্য । এই আয়ও 
আবার মমান ভাগে ভাগ হয় না। অল্পসংখ্য কীটঞ্রপ্রপতি ও ধনীসম্প্রদায় জাতীয় 
আয়ের একট বিরাট অংশ ভোগ করেন। বর্ত জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ 


বৃদ্ধি পাইলেও লোকের জীবনযাত্রার মানের টিঁটশষ উন্নদ্ি্হয় নাই_কারণ 
'াথিক আয়বৃদ্ধির লগে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পছিমাণে বৃদ্ধি পাই; টু 
প্রশ্ন ও উত্তর ॥ 
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একটি দেশের মধ্যে মন্ুরির হার কেন বিভিন্ন হয় 1 কর। 
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উ£--দকল কাঙ্জের একই হারে মজুরি হর না। ভিন্ন ভিন্ন পেশার মজুরির হারের পার্থকা 
দেখ। যায়। এখন প্রশ্ন হইল নব কাজে কেন মজুরি সমান হয় না॥ মঞ্জুরি পার্থকোর প্রধান কারণ 
হইল কর্নক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অভাব।, গকলেই নিজের খুমী মত কাজ বাছিয়। লইতে পাঁরে না 
তাহ! হইলে সকলেই হাইকোর্টের জজ হইতে পারিত । কাঙ্জেই দেখা যায় যে, কোন কোন বৃতিতে 
বেশী সংখ্যক লোক আবার কোন কোন'বৃত্তিতে লোকাভাব । যে বুত্তিতে বেশী লে।ক যায়, সেখানে 
মজুরির হার কম, আর যেখানে কম লোক সেখানে মছুপীর হার বেশী। কিন্তু যদি ধরা যায় যে, 
সব লোকই সব কাজ করিতে পারে এবং খুপীমত যে-কোন কাজে যোগ দিতে পারে তাহ। হইলেও 
নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য থ।কিস্করেঁ- 

১। কাজটি গ্রীতিকর কি অগ্রীতিকর-_প্রীতিকর কাজে বেশী লোক আকৃষ্ট হয়, সেইজস্ 
শ্রমিকের সংখ্য। বেশী হয় ও মজুরি কম হয়। কাজটি ঞ্রীতিকর হইলে কম লোক যায় ও মজুরির 
হার বাড়ে। | 

২। কাজের স্থায়িত্ব ওজজশিস্থাযিত্ব_-স্কারী কাছে বেশী লোক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় 
আর অস্থায়ী কাজে কম লেক যায়। কাজেই মভুরির পার্থক্য হয়। 

৩। বৃন্তি শিক্ষার ব্যয়--চাকুরি পাইতে হইলে যদি অনেক ব্যয় করিয়। বৃত্তি শিক্ষ। করিতে হয়, 
তবে সেই সব বুত্তিতে উচ্চহারে মরি ন। হইলে শোকে দে বৃত্তির জন্য অযথ| খরচ করিবে ন। 
এইজন্য বিশেষজ্ঞদের, চিকিৎ্নক ও আইনজীবীদের দশনী বেশী হয়। 

৪ | ভবিষ্ততে উন্নতির শাশ বা নিদিষ্ট বেতন ছাড়া অতিরিক্ত আয়ের সম্ভ/বন! থাকিলেও 
লোকে সেই নব বুত্তিতে আকৃই হয়। 

৫| কাগগের আনুষজিক হুবিধ--বিনাভাড়ায় বামগৃহ, অগ্লমূল্যে খাগ্ছাত্রব্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
প্রভৃতি থাকিলেও লোক অল্প বেতনে কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়। 
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মন্ত্ুরি কিভাবে স্থির হয়? চট ॥ উৎপাদন ক্ষমতা অথব1 জীবনযাত্রার মান--কোন্টির 
দ্বার মজুরি নির্ধারিত হয়। 

উঠ-_মঞ্জুরি হইল শ্রমিকের 

হ্যায় চাহিদ। ও যোগানের 









মূল্য এবং মূল্য হিসাবে ইহ। অনেকট। অন্তাণ্ত প্রব্যমূল্যের 
বে নির্ধারিত হয়। 

রূপ একটি সর্বে!চ্চ মুল্য থাকে ও বিক্রেতার একটি সর্ধনিষ্ন 
সন মূল্যের মাঝামাঝি বাজার মুল্য হয় ; তক্তপ শ্রমের ক্রেত 
ক নিজে) একটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মুল্য থাকে যাহার 
শ্রমিক মঞ্জুরি গ্রহণ করিতে পারে ন।। শ্রমিকের প্রান্তিক 
০৫৮৫) উপর ভিতি করিয়! মালিক উৎপাদিত ভ্রব্যের 
রণ করে। অপর পক্ষে বর্তমানে শ্রমিকগণ শ্রমিকসম্ের 
করি! যে হারে মজুরি লইতে স্বীকৃত হয়, ঘোগানের দিক 









(মালিক) ও শ্রমের বিক্রেতার ( 
উপরে মালিক ম্জুরি দিতে পারে নী 
উত্পাদন ক্ষমতার (1/97816] 7: 
বানর মূলোর অন্পাতে মজুরির হার 
সাহায্যে মালিকের সহিত দর-কবাব 


২৫৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


দিয়া তাহাই হইল মজুরির সর্বনি্ন হার এব* এই হার শ্রমিকগণের জীবনধাত্র/র মান (5450810 ০: 
11177), কাজটি আরামদায়ক কি কষ্টকর প্রভৃতি শ্রমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই সর্বোচ্চ 
ও সর্ধনিষ্ক সীমার মধ্যে মজুরির হার পরিবতিত হইবে। শ্রমিকের চাহিদ! বাড়িলে মজুরির হার 
সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি যাইবে, আবার চাহিদার অনুপাতে শ্রমিকের যোগান বাড়িলে সরধনিয়' 
মীমার সমান হইবে। সুতরাং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমত| ও জীবনযাত্রার মান--এই* 
উভয়ের ঘাত-গ্রতিঘাতে মজুরি নির্ধারিত হয়। তবে মালিকের সহিত শ্রমিকের পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
অক্ষমতাহেতু মঞ্জুরি নির্ধারণে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের প্রভাব সব সময় সমান কার্যকরী হয় ন!। 
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সুদ কিভাবে স্থির হয়? পাওনাদার বিভিন্ন ধারের জন্য বিভিন্ন হারে সদ আদায় করে 


ও 
॥ 


কেন? 


উ$-_খণদাত| খণ-গ্রহীতার নিকট কেন হুদ দাবী করে ইহাই আলোচ্য বিষয়। মার্শাল: 
প্রভৃতি কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, খণদাতার ধার দিবার ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার মূলধন 
গরিমাণের উপর--আবার মূলধন পরিমাণ নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর । সঞ্চয় করিতে গেলে লোকের ' 
বর্তমান খরচ কমাইতে হয় অর্থাৎ বর্তমান প্রয়োজন ন মিটাইয়। তাহাকে জমাইতে হয়। লোকে 
যাহ। আয় করে বর্তমানে সেই আয়ের সমন্তটাই নিজের ভোগের জন্ত ব্যয় ন৷ করিয়। ভবিষ্যতের জন্য 
রাখিতে হয়। সঞ্চয় করিতে গেলেই বর্তমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দযের পরিমাণ অন্ততঃ কিছুট। কমাইয়! 
ভোগ নিবৃত্তি করিতে হয়। ম্তরাং লোককে ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে নঞ্চিত মূলধনের 
জন্য একট। মূল্য দিতে হয়। এই মূল্যই হইল সুদ । ও 

মার্শাল প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ হুদকে সঞ্চয়ের পুরস্কার বলিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন, কিন্ত কেইনস্‌ 
গ্রসৃতি ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, নুদ সঞ্চয় পরিনাণ ব| মূলধনের উৎ্পাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর 
করে ন|। তাহাদের মতে নদ পরিমাণ নির্ভর করব লোকে কত টাক! ধার দিতে ও নিতে চায় 
তাহার উপর । লোকের নগদ টাকার প্রতি একটা [কত থাকে । কারণ, নগদ টাক! হাতে ' 
থাকিলে নগদ টাকার মালিক নানাদিক দিয়। অনেক স্থ --এবং এই স্থবিধাগুলির জন্য সে 
নগদ টাক! হাতছাড়। করিতে চায় না । টাক! ধার দিলে টা হয় ও প্র ধার দেওয়া টাকা, 
নিজের হাতে থাকিলে যে হ্থবিধাগুলি পাওয়৷ যাইত তা যাহার 









দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকাই হইল স্থদ। 
[ হ্রিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য চতুর্থ উত্তর দ্রষ্টব্য । 
৯৫.15501510 125 18653 0£ 27/051650 ৬৪5, 
সুদের হার কেন বিভিন্ন হয় আলোচনা কর। 
উঃ- _মনুরির হারের স্ায় দের হারেরও পার্থক্য দেরী ঘা়। ব্যান্ব হইতে শতকরা! ৪1৫ 


জাতীয় আয় ২৫৭ 


টাক৷ হারে ধার পাওয়। যায়, অথচ মহাজন শতকর! ২*।২৫ টাক! সুদ আদায় করে। সুদের হারের 
এই পার্থক্যের কারণ কি? ধার দেওয়! টাকা ফেরৎ পাইবাঁর অনিশ্চয়তা ও ঝু"কি যত বেশী হয়, 
ধণদাত। তত বেশী হারে সুদ দাবী করে।” দেনাদারের ধার শোধ দিবার ক্ষমতা যদি কম হয় তাহা 
হইলেও পাওনাদার বেশী সদ দাবী করে। এইজন্ই আমাদের দেশে কৃষকদের আরধক হারে হুদ 
দিতে হয়, অথচ ভারত সরকার ধার করিতে চাইলেই অল্প স্থদে বু টাক! পায়, কারণ সরকারকে 
ধার দিলে সে ধারের অর্থ মার! যাইবার ভয় নাই। 


55101500555 6152 011511) 0100. 5161015702700 8১6 15170 
খ|জনার উৎপত্তি ও তাত্পয ব্যাখা কর। 
উঠ£-_-জমির দুশ্রাপ্যতাই হইল খাজনার কারণ। চাহিদার তুলনায় যদি কোন ত্রব্যের যোগান 
ঞ্ঞঞুা বদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে জুব্যুর জন্য একট। মূল্য দিতে হয়। জমির ক্ষেত্রেও দেখ! যায় যে, 
জমির ধোন প্রকৃতির দ্বার! সীমাবদ্ধ । চাস্তিঘ্াৰ তুলনায় জমির যোগান সীমাবদ্ধ, সেইজন্য জমি 
ব্যবহার করিতে হইলে গমির মালিককে একটা! মূল্য দিতে হয় এবং এই মূলাই হইল খাজনা । 
জমির দুপ্রাপ্ত। ছাড়াও খাজন। উৎপত্তির আরও দুই-একটি গৌণ কারণ আছে ; যথা, জমির 
উর্বরতা, বাজারের নৈকটা ইত্যাদি । যে জমিতে বেশী ফসল হয়, যোগানের তুলনায় সে জমির 
চ/হিদ। অনেক বেশী, সুতরাং ভাল জমির খাজন! বেশী হয়। 


খাছ্যশত্ত ও পণ্যশন্তের চাহিদ। বুদ্ধির ফলে নিকৃষ্ট জমির চাষ হয়, এবং ঘতই নিকৃষ্ট জমির চাব 
হয়, উৎকৃষ্ট জমির থাজন! ততই বৃদ্ধি পার । উৎকৃষ্ট জমির মালিকগণ বিন! পরিশ্রমে এই বর্ধিত 
আয় ভোগ করেনদ। এইজগ্ত খাজনাকে অনুপাঞজিত আয় বলা হয়। যেহেতু খাজনা অনুপাঞজিত 
আর, সেইহেতু সরকার কর্তৃক কর ধার্ধের ইহা একটি উপযুক্ত উৎস। খাজনা জমির মালিকের 
অনায়াপলভ্য আয়। ইহার উপর কর স্থাপন করিলে জমির যোগান 1 উৎপাদন ক্ষমত| কোনরাপ 
ব্যাহত হয় না, অধিকস্ত সমাজে খাজনা ভোগুকারী শ্রমবিমুখ যে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে 
ভাহার বিলুপ্তি ঘটিবে এবং বর্তমানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ষে পার্থক্য আছে তাহ। 
দুর হইবে। 












০-_ রিকার্ডোর মতে খাজন! হই হইতে প্রার্থ খরচাতিরিক্ত আয় এবং এই আছ্ের মুল 
কারণ হইল জমির হুপ্রাপ্যত। ৷ লোঝ্ে আগে ভাস জমি চাষ কয়ে। জননংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্জে 
খাঘ্ভশন্তের চাহিদ! বৃদ্ধি পায়, ফলে ভালুিটামির অভাবে লোকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ করে । 

নিকৃষ্ট জমি একই খরচায় চাষ করিলে ষট জমির ফসল পরিমাণ অপেক্ষা! কম পরিমাণ ফসল 

'পাওয়। যার়। একই খরচ করিয়। উৎক্ট ও নিকৃষ্ট জমিতে ফসল পরিমাণের যে পার্থক্য হুড 
তাহাই হইল উৎকৃষ্ট জমির খরচাতিষ্রিি আর বা খাজনা । এই অতিরিক্ত আয়ের কারণ হই 


২৫৮ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


একথণ্ড জমি অন্ত খণ্ড হইতে বেশী উর্বর কিন্ব৷ বেশী সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। এইরাপে 
খাছ্ধরর্যের চাহিণ। বৃদ্ধির ফলে যতই নিয়স্তরের জমি চাষ হুইবে, উচ্চস্তরের জমির খাজন। ততই 
বৃদ্ধি পাইবে। 


7,:0:52172106 02 00221760610) 10609760212 16170 2170 191102, 
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থাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক বিচার কর। 

উ$- ফল উৎপাদনের খরচ বাদ দিয় জমি হইতে যে উদ্ধৃত্ত আয় পাওয়া যায়, তাহ! হইল 
খাজনা । ফদলের বাজার দাম নিকৃষ্ট ( প্রান্তিক ) জমির উৎপাদন খরচার দ্বার! স্থির হয়। প্রান্তিক 
জমি চাষ করিয়! কোন উদ্ব-ত্ত থাকে না-কশুধু খরচ পোষায়। নুতরাং প্রান্তিক জমির জন্য কোন 
খাজন! দিতে হয় না॥ কাজেই জমির খাজন! চাববাসের খরচের বা ফসলের মুল্যের অংশ বলিয়৷ 
ধর যায় না। খাজন৷ বেশী বলিয়া ফসলের মূল্য বেশী হইতে পুর না-েসলর মুল্য বেশী, হইন্দে: 
উদ্ব্ত বেশী হয় ও অধিক থাজন! ধার্য হয়। খাজনা মুল্যের ফল, মুল্য খাজনার ফল নহে। 
€ 06100 15 0152 165010 0£ 01100 9150. 1506 105 090156 ) 
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উ৪- ব্যবস্থাপক পরিচালন! কারের জন্ যে পুরস্কার পান তাহাকে মুনাফ! বল! হয়। মোট 
আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া সাধারণতঃ মুনাফা হিসাব কর! হয়। কিন্ত আয় ও ব্যয়ের এই 
পার্থক্য হইল মোট মুনাফা ( 9:055 7:05) | মোট আয় হইতে জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও 
ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালন! কাধের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট বা! থাটি মুনাফ! পাওয়। যায়। 

_ শীট মুনাফার অংশ হইল ঃ ৭ 

১। পরিচালন! কার্ধের পারিশ্রমিক, ২। ঝুকি বহনের পুরস্কার, ৩। একচেটিয়! লাভ, 
৪। নূতন আবিষ্কার ব! উদ্ভাবন পুরন্কার। হুতরাং ব্যবস্থাপকের মুনাফা পরিমাণ তাহার 
রর্সদক্ষতার উপর নির্ভর করে এবং এই কর্মদক্ষতার, পার্থক্যের জন্য সকল ব্যবস্থাপকের মুনাফ। 


সমান হয় ন 
৮1056508015) ৮০৪০০ £1:955 22৭. 
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মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থকা কর। হুদের রণ আলোচনা কর। 

উঠ--টাক1 ধার লইয়! খণ গ্রহীত৷ খণ দাতাকে ট 
স্থুদ বল! হয়। ধর, একজন গ্রামচাষী 'অহাজনের নিকটষ্রিহইতে এক বৎসর পর শোধ কারবার, 
প্রতিশ্রতিতে বাধিক শতকর| ২*২ টাকা. সুদ হিসাবে ঝষ$*. টাকা ধার করিল। বৎদর শেষ 
হইলে সে মহাজনকে ৪*২ টাক। সুদ দিল। এই নুদ পিমোট হুদ । নিছ্ধক মূলধন ব্যবহারের 
জন্য খণ গ্রহীত| খণ দাতাকে যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাহ! নীট সুদদ। মোট স্থদদের পরিমাণ 
খাঁটি হুদ ব্যতীতও অন্তান্ত উত্বাদান লইয়! গঠিত এবং এইটর্ারণে মোট নুদের.পরিমাণ নীট নদের 
পরিমাণ অপেক্ষ! বেশী হয়।- ধার দেওয়ার অনেক অন্ুক্ষ: বু'কি ও অনিশ্চয়তা আছে । অনেক 


জাতীয় আয় ২৫৯ 


সময় খণ আদায়ের জন্ হাঙ্গামা করিতে হয় এবং লেন-দেনের হিসাবপত্র রাখিতে হয়। খণ দান 
সম্পর্কে যেখানে অত্িরিস্ত কাজ করিতে হয় বা অনিশ্চয়ত! ও ঝু'কির পরিমাণ বেলী সেখানে 
খণদাতা মূলধন ব্যবহারের মূল্য ছাড়াও একট অতিরিক্ত মূল্য ধার্ধকরে। যেমন, গ্রাম্য মহাজন ও 
কাবুলিওয়াল। যে সদ আদায় করে তাহ! ব্যাঙ্কের সুদ অপেক্ষ! বেশী--কারণ ব্যাঙ্ক নীট সুদ আদায় 
করে, মহাজন আদায় করে মোট সুদ । 

দ্বিতীয় ভাগের জন্ত ৪নং উত্তর দ্রষ্টব্য 
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জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝ? জাতীয় আয়প্তক পদ্ধতিতে পরিমাপ কর! হয়? জাতীয় 
আগের প্রধান প্রধান উৎসগুলি বর্ণন। কর। , 

ক *উঠ- _একাটিদেশে পশুপালন, কষ, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে যে 
পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী এবং শিক্ষক, চিকিৎদক, আইনজীবী, বিচারক, গায়ক প্রতৃতি শ্রেণীর লোক যে 
পরিমাণ সেবামূলক কার্য একটি নির্দিষ্ট মময়ে অথাৎ এক বৎমরে উৎপাদন করে--এই উভয়ের 
সমষ্টিকে, সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাণ ( 2:935 1902075] 1৮০8০ বা 
0. বৈ. 6.) বলা হয়। ভূমি, শ্রম, মূলধন 'ও ব্যবস্থাপনার যুক্ত প্রচেষ্টায় একটি দেশের যাবতীয় 
সম্পদ উৎপাদিত হয় আর এই জাতীয় মোট উৎপাদন পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় 
(01955 1ব960791 [1)00279 ) বল! হয়। মোট জাতীয় আয় হইতে .আবগ্তকীয় খরচ অর্থাৎ 
স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ, কীচামাল প্রস্ততি চলতি মূলধন সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে নীট 
জাতীই আয় (শ্ষ০৮ 5619189] [1)50106 ) পাওয়া যায়। 

জাতীয় আয় প্রধানত; ছুইটি পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় কর! হয় ; (১) দ্রবযামন্ পদ্ধতি--এই 
পদ্ধতি অনুসারে দেশের নমগ্র উৎপাদন পরিমাণের সমষ্টির মূল্য অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়জাত 
দ্রব্যগুলির ও নান! জাতীয় মেবামূলক কাধগুলির মুল্য যোগ দিয়! জাতীয় আয় স্থির কর! হয়। 
দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুমারে, দেশের বিভিন্ন বু নিযুক্ত কমিসমূহের অ৬য়র পরিমাণ অর্থাৎ খাজনা, 
মজুরি, সদ ও মুনাফ! এই সমস্ত লে জাতীয় আয় জান! যায়। এই উভয় পদ্ধতির সাহায্যে 
জাতীয় আয় নির্ধারণকালে বি প্রয়োজন । 

- পণুপালন, খনি | রর উৎপাদন, ছোট-বড় কুটির শিল্প, পরিবহন ও 

রি কার্ধ হইতে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ও 








প-বাণিজ্য ও নান 
এই উৎসগুলির গুরুত্ব সমানূ নহে 
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জাতীয় আয় কাহাকে ব্ঠুরতের জাতীয় আরের উৎসগুলির সংক্ষিত্ড বিবরণ, 
. দাও। 
উঃ-_-প্রথম প্রশ্নের প্রথম পংক্তি 
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২৬ বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান 


ভারতে জাতীয় আয়ের উৎস হইল কৃষি, খনি, শিল্প, (বড়, ছোট ও কুটির ) ব্যবদায়-বাণিজ্য 


পরিনহন ও নানাবিধ সেবামূলক কার্য। ভারতে জাতীয় আয়ের উৎসগুলি বিশ্লষণ করিলে দেখা যায় 
যে, কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক পাওয়। যায়। শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎসগুি 
হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ অন্যান্য উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক কম। 

12, ৬৮110600655 ০07): (1) 22 090168 210501265 02) 50800510. 0£ 11556, 

(ক) মাথাপিছু আয় ও (থ) জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

উঃ মাথাপিছু আর ব! গড়পড়ত। জাতীয় আয় বলিলে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে একটি 
দেশের জনপ্রতি গড় আয় কত তাহ! বুঝায়। এক বৎসরের জাতীয় আয় পরিমাণকে সেই বৎমরের 
লোকসংখ। দিয়। ভাগ করিলে সেই বৎসরের মাথাপিছু আর জানিতে পারা যার়। ১৯৫১-৫২ সালে 
ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৭* কেটি টাক1। এই আয়' “পরিমাণে দেই বৎনরের 


জন্সংখ্য। দিয়া ভাগ করিলে দেখ। যায় যে, সেই সময়ে ভারতে চল্জ্িমূল্যেক্হপাবে মাথাপিছুঃআদ- ১ 


ছিল ২৭৪২ টাকা । মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে একটি দেশের লোকের আধিক অবস্থা ও 
জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণ! কর! যায়। 

(২) দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত দ্রব্যগুলিকে ভোগ কর! লোকে প্রয়োজনীয় বলির! মনে করে 
সামগ্রিকভাবে সে সমস্ত ড্রব্যগুলিকে জীবনযাত্রার মান বলিয়া আখ্যা দেওয়। হয়। সকলের জীবন- 
যাত্রার মান সমান নহে। ধনীও দরিদ্রের জীবনযাত্রাপ্ন মানের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখ! যায়। 
সহরে ও পল্লীগ্রামে জীবনধাত্রার মানের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। জীবনযাত্রার মান মাথাপিছু আয়, 
পারিবারিক আয় তথ জাতীয় আয় পরিমাণের উপর নির্ভর করে। জীবনযাত্রার মান স্থায়ী 


্ পি ০ ২ ভারি 
নহে-_দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এই মান পরিবঠিত হয়। ৃ রি 
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অর্থনৈতিক খাজনার প্রকৃতি ব্যাধ্য। কর। ঞ্রাজন। কি মুল্যের অঙীভূত ? 







খাজন। । নিছক জমি ব্যবহারের মূল) ছাড়াও আরও ক. পাদান লইয়া মোট খাজন! গঠিত। 


এই উপাদানগুলি হইল £ (১) ওঁমিতে মালিক কর্তৃক [দির ব্যবহার-মূল্য, মালিক, 





থাজন! বল। হয় । ধনবিজ্ঞানে অর্থনৈতিক খাজনারই ন! হয়। এই আয়ের কারণ হইল 


জমির যোগানের পীমাবদ্ধত1। 
দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য ৭নং উত্তর দ্রষ্টুব্য। 


স্ঠহ ৬ আআ শি এস রশ 


